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প্রথম খণ্ড 

1বদিকু সাহিত্য 
প্রথম অধ্ায় 
€ পূর্বাভাস ) 


( আর্ধসত্যতার প্রথম অরুণোদয়ে যে এক বিপুল মন্দাকিনী ধার! 
প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা আজও জগতে অতুলনীয় কাবা বলিয়! 
পরিগণিত। উহাই আর্ধসভ্যতার অনাদি অক্ষয় উৎ্স--বেদ নামে 
আখ্যাত।) £কোন্‌ সুদূর অতীতের তমসাচ্ছন্ন নিভৃত কন্দরে সামসঙ্গীত 
প্রথম বঙ্কারিত হইয়াছিল এবং ধরণীর কোন্‌ গগনেই ব বিরামবিহীন 
মহাওষ্কারধ্বনি রণরণিয়া উঠিয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবায় উপযুক্ত উপাদান 
কেহই এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং এ উপাদান কোনও 
কালে সংগৃহীত হইবে এরূপ আশাও অতি বিরল টি বেদই ভারতীয় 
সভ্যতার মুল মন্দাবি । এ নিরবচ্ছিন্ন পৃত-ধারা ভারতীয় 
সভ্যতা, ভারতীয় চিন্ত।, ভ্রতীয় রীতিনীতি, ভারতীয় ধর্ম কর্ম ও ভারতীয় 
জীবন এবং ভারতীয় কাব্যকে স্বেহ বরিষণে শ্টামল ও উজ্জীবিত করিয়া 
রাখিয়াছে। কোনও জাতির সত্যত। ও'সাহিত্যের বিচার করিতে হুইলে 
ধ জাতির বিশিষ্টতা, এ জাতির প্রকৃতি ও তাহার নিদানভূত মুল 
উৎসের অহুসন্ধান করিতে হয়। এ মুল উৎস হইতে কোন্‌ ধারা কোন্‌ 
পথে চলিয়াছে তাহাই লক্ষ্য করা এ্রতিহাসিকের প্রধান কর্তব্য । পারিপাখ্িক 
অবস্থা দ্বারা জাতীয় জীবনের ও প্রকৃতির পরিবর্তন সাধিত হইয়! থাকে 
কিন্ত তন্বারা-জাঁতীয় বিশিষ্টতা কোনও কালেই ধ্বংস বা বিনষ্ট হইতে পারে 
না! নান! আগন্তক কারণে অয়স্কান্ত মণির ক্ষণিক চঞ্চলতা উপস্থিত হইলেও 
এ চঞ্চলতার অবসানে উহ! ঞ্ব তারকাকেই লক্ষ্য করিয়। থাকে । ভাষা 
ও সভ্যতা, জীব ও উত্ভি্জ জগতের ভ্তায় বৃদ্ধি ও ক্ষয়শীল ; বনম্পততির ভার 


২ স্বত সাহিত্যের ইতিহাস 


ক্রমশঃ বন্ধিত হইয়। দিগ.বিদ্িকে শাখাপ্রশাখ। বিস্তার করে এবং বহু প্রাচীন 
হইয়া গেলে উহার বিবুদ্ধির হাস হয়, কোটরাদি জগ্মিতে থাকে | আর্ধজাতির 
সভ্যত। ও সহিত্ের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেও ত সকল লক্ষণ ও 
পরিবর্তন লক্ষিত হইবে। 

' গভীর চিন্তাশীলতা, প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা, নিষ্পাপতা, সত্য ও খত, 
আত্মত্যাগ এবং বিসর্জনই আর্ষসভ্যতার মূলমন্ত্র। যুগে যুগে নানা বিপ্লবে, 
নানাসংঘর্ষে উহা মান হইতে পারে নাই। বৈদ্িকধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম 
ও অন্ঠান্ত সাম্প্রদায়িক ধর্মের অভ্যুখান ও পতনের মধ্য দিয়া এ সত্যের 
অন্সন্ধান, খতের অন্নুসরণ, প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা ও শ্বাধীন চিন্ত। সমভাবে 
চলিয়াছে, উৎসর্গই প্রাচীনপন্থী বলিয়! নির্দেশিত হইয়াছে-কর্মযোগ, 
জানযোগ, ভক্তিযোগ উহার প্রকারভেদ মাত্র ।" 

বিগত উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য মনীধিগণ বৈদিক সাহিত্যের চর্চা 
করিয়। প্রথমতঃ এই অভিমত প্রকাশ কবিয়াছিলেন যে বৈদিক স্ুক্তগুলি 
আর্য কষকজীবনের সঙ্গীতলহুরী মাত্র । কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের চর্চা 
ইউরোপে ক্রমশ; বৃদ্ধি পাওয়ায় এ মত পরিবতিত হইতেছে । 

হিন্দুদিগের মতে নেদ অপৌরুষেয়। উহ! মনুষ্যরচিত নহে। বেদ 
ভগবানের নিঃশ্বসিত, উহ1 চিরন্তন ও শাশ্বত। হিন্দুর চক্ষে বেদের 
অভিব্যক্তি মানবজগতে আংশিক 3 খধিগণ হুক্তগুলির আংশিক দ্রষ্ট৷ মাত্র ; 
মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি যেরূপ চিরকালই বিছ্ছমান রহিয়াছে কিন্তু কোনও মনীষী 
তাহা কেবল আবিষ্কার করিয়াছেন মাত্র | কলম্বস্‌ আমেরিকার আবিফারক 
মাত্র। তেমনি হুক্তগুলি খবিগণ কর্তৃক “দৃষ্ট”” হইয়াছে। সেগুলি গ্রন্থাদির 
হ্যায় খধিগণকর্তৃক “কৃত” হয় নাই। “খবিণ। দৃষ্টম্‌ নতু কৃতম্”। ' বেদ 
দষ্টই হউক বা রচিতই হউক কোন্‌ যুগে উহা দৃষ্ট বা রচিত হইয়াছিল তাহাই 
বিবেচ্য বিষয় । পাশ্চাত্য আচার্য্যের সাধারণতঃ মনে কয়েন যে খগ বেদের 
সৃত্তগুলি খধিগণ কর্তৃক ১২০০--১*০০ পূর্ব খৃষ্টান্ষে অথবা তাহার 
কিছ, পুরে রচিত হইয়াছে । আচার্ধ্য ম্যাক্স্যুলারই এই. মতের প্রবর্তক | 
খগ.বেদের কুক্তগুলির ভাষা, ব্রাহ্মণভাগের ভাষা ও উপনিষদের ভ্বীধার 
ক্রমিক পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ। এ পরিবর্তনের আহুমামিককাল পাশ্চাত্ত্য 
আচার্োর। তুলনামূলক াষাতৰ দ্বারা নির্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন 
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এবং কোনও কোনও সৃক্তে নভোমগুলস্থ নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান বণিত আছে, 
তাহার সাহাষ্যে বেদের এ এ হকের রচনাকাল নির্দেশ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। এ নক্ষত্রপুঞ্জের বর্তমান অবস্থান দ্বারাই তাহারা এ প্রকার 
সিদ্ধাপ্তে উপনীত হ্ইয়াছেন। ' তাহারা সাধারণতঃ ১২০*--১০০* পুর্ব 
ৃষ্টাব্ষের বহু পূর্বে খগবেদের অস্তিত্ব স্বীকার করিশ্ত কুহ্ঠিত হুন। 
লোকমান্ত বালগঞ্গাধর তিলক তাহার “ওরায়ণ” নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বন্ছ 
গবেষণ রুরিয়] বেদের বনু প্রাচীনতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং 
অন্তান্ত ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও উহার প্রাচীনত। প্রমাণ 
করিয়াছেন ।* কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বেই বেদবিভাগ হইয়াছে, ইহা মহাভারত 
ও পুরাণ দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়। মহাতারত ও পুরাণ হইতে আমর! 
জানিতে পারি জনমেজয়ের যক্ঞকাঁলেই শুরু যজুবেদ ও কষ যভুর্বেদের 
মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা আরম্ভ হ্ইয়াছে। বের্দের শাখাগুলি প্রবতিত হইতেও 
বহু যুগ গত হ্ইয়াছে। ৰ 

বেদের ত্রাঙ্গণ ভাগ বেদের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াই রচিত হইয়াছে। 
ধগবেদের প্রাচীন অংশ অপেক্ষা উহার ভাষা অর্বাচীন কিন্তু ত্রাঙ্গণাংশও 
বেদের সায় উদদাতাদি স্বরক্রমে উচ্চারিত হয়। এই ব্রাঙ্মণাংশ রচিত 
হইতেও বছকাল অতীত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রাঙ্গণভাগে 
যন্জকাণ্ের ব্যাখ্যা, প্রক্রিয়া, যজ্ঞের তত্ব ও বৈদিক আখানাদি বণিত আছে। 

ব্রাহ্মণভাগের পর “আরণ্যক” ভাগ রচিত হইয়াছে এবং আরণ্যকের 
শেষভাগ উপনিষৎ নামে অভিহিত | . বেদের প্রত্যেক শাখারই একখানি 
ব্রাহ্মণ ছিল এবং প্রত্যেক ত্রাঙ্গণেরই শেষভাগ "আরণ্যক" এবং প্রত্যেক 
আরণ্যকেরই শেষভাগ “উপনিষং"। বেদগুলির বহুশাখা ও তত্তৎ 
ব্রাহ্মণগুলি অধুন! লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অগ্ভাপি তাহার আরণ্যকের 
শেষাংশ উপনিষদগুলি বিস্তমান আছে। যে সকল উপনিষৎ বিমান আছে 
তাহাদেরও পৃথক্‌ পৃথক্‌ তর দৃষ্ট হয়। উপনিষদৃগুলি পরমরন্দের তত্বান্বেষণে 
গভীর চিন্তায় মম । পরবর্তী খবিগণ পুর্ধ খধিগণের চিন্তাপথে আরও 


বেদের কাল অধ্যায় ভ্রষ্টব্য। 


৪ ৃ সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


অগ্রসর হইয়াছেন। এ সকল উপনিষদে চিন্তাুলি' পরিস্ুট হইতেও 
বহু যুগ অতীত হইয়াছে। 
ত্রাহ্মণভাগ কালক্রমে বনস্থবিস্তীর্ণ ও শ্রমসাধা হইবার পর বৈদিক 
ষজ্ঞাদ্ির ক্রিয়াপ্রণালী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। 
এগুলি হুত্রাকারে নিবধ্ধী। বৈদিক সাহিত্যে উহাই শেষ স্তর বলিয়! 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্র গুলি কক্ষম্তত্র নামে অভিহিত। 
 প্রত্বতত্ববিদেরা বিশ্বাস করেন যে আর্ধগণ তাহাদিগের আদিম নিবাস 
পরিত্যাগ করিয়! বিভিন্ন মুখে গমন করিয়াছিলেন। গ্রীক, ইটালীয়, 
প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিগণও একই আর্য জাতির বংশধর । তুলনামূলক 
ভাষাতৰ দ্বারাও এ মত সমধিত হয়।) এ আর্ধগণের যে শাখা?ঃইউবোপ 
অভিযুখে গমন করিয়াছিল তাহার! ভারতীয় ও ইরাণিক আর্ধগণ হইতে বহু 
পূর্বে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল । সর্বশেষে ভারতীয় আর্গণ ইরাণিক আর্যগণ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতীয় শাখ! পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন 
করেন এবং ইরাণিকগণ পারস্যদেশে বাদ করিতে থাকেন। " ওন্ডেনবার্গ 
বলেন ২৯০০-_১৮০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে আর্ধগণ পঞ্চনদ প্রদেশে প্রবেশ করেন। 
ভারতীয় শাখ। প্রথমে পঞ্চনদ প্রদেশে বাম করিতে থাকেন। তথা! হইতে 
পরে সরম্বতী ও দৃশদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী "ক্রক্মাবর্ত” ভূমিতে বহুকাল বাস 
কবিয়াছিলেন। এ ব্রহ্মাবর্ত প্রদ্দেশ হইতেই কালক্রমে “বেদাগ্নি” পূর্বা ভিমুখ 
হুইয়। গ্রদন্নসলিল। গঞ্গা। ও যমুনার উপকূল প্রদেশে ও পরিশেষে “বিদেঘ” 
অর্থাৎ বিদেহ বাজ্যে গমন করিয়াছিল। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে বেদাগির এ 
প্রকার পূর্বাভিমুখে গমনের উক্তি আছে। বেদের শাখাগুলিব বিস্তার 
আলোচন! করিলেও উহা সত্য বলিয়া অন্থমিত হয়।* )অধ্যাপক পরম্পরা- 
ক্রমেই বেদাধ্যয়ন আর্ধগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। উহা! কখনই লিখিত 
হইত না। তজ্ঞন্যই সম্ভবতঃ বৈদিক সাহ্ত্যি “আরতি” নামে অভিহিত 
হইয়াছে । কিন্ত মানবন্থৃতির সাহায্যেই এ বিপুল “তি” এরূপ বিশুপ্ধভাবে 
রক্ষিত হুইয়াছে যে তাহা! জগতে অতি বিন্বক়কর ব্যাপাব বটে। আচার্য- 


শাখা বিস্তার অধ্যায় ত্রষ্টব্য। 


১ম খণ্ড ] প্রথম অধ্যায় € 


যাস্কের সময় হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত খগ.বেদের একটি স্বর বা৷ মাত্রারও 
পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। 

কিন্ত কালক্রমে আর্ধগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিচ্ছিন্নভাবে বাস 
করায় এবং ভিন্ন ভিন্ন আচার্য এ বেদসযূহের পাঠের তারতম্য অবলম্বন করায় 
এবং যক্ঞপ্রণালীর কোনও কোনও পরিবর্তন করায় বেদপাঠের কিঞ্চিৎ 

' তারতম্য ও হজ্ঞপ্রণালীর তারতম্য অনুসারে ব্রাহ্মণাংশেও কিঞ্চিৎ তারতম্য 

হইয়াছিল । বেদের পাঠের তারতম্য অনুসারে বেদের শাখাভেদ ও 
তদনুসারে ব্রাহ্মণের ভেদ হইয়াছিল। বেদের প্রত্যেক শাখাধ্যায়ী 
আর্ষগণের একটি পৃথক ত্রাঙ্ষণ ছিল। বেদরক্ষার জন্ত বহু গ্রন্থ রচিত 
হ্ইয়াছিল। বেদের পাঠ সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে পদ্দপাঠ, ঘনপাঠ, 
জটাপাঠ প্রভৃতি রচিত হৃইয়াছিল। বৈদিক শব্ষের ব্যাখ্যার নিমিত্ত নিরুক্ত 
ও বেদের ভাষার জন্ত ব্যাকরণ এবং বেদের বিশেষ বিশেষ শাখার জন্ 
প্রাতিশাখ্য (অর্থাৎ বিশেষ ব্যাকরণ ) প্রণীত হইয়াছিল। প্রত্যেক সৃক্তের 
দরষ্ট] ও দেবতার নাম ও ছন্দঃগুলি স্থির রাখিবার জন্য অনুক্রমণিক1 রচিত 
। হ্ইয়াছিল। বৎসরের বিশেষ বিশেষ কাল ও তিথি প্রভৃতির নির্দেশের জন্ক, 
“জ্যোতিষ” শাস্ত্রের স্থষ্টি হইয়াছিল। শব্ের উচ্চারণ ও বর্ণের উচ্চারণ স্থির 
রাখিবার জন্য “শিক্ষা” নামক শাস্ত্র রচিত হুইয়াছিল। এই শান্্গুলি 
বেদাধ্যয়নের সহায় বলিয়া বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হয়। 

“শিক্ষা কল্পে! ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম্” এই ছয়খানি বেদাজ 
বলিয়। প্রসিদ্ধ । 

পরবর্তী অধ্যায় কয়েকটিতে খগ বেদ, সামবেদ, যজুবেদ, অথ্ববেদের 
সংহিতা, শাখাভেদ, ব্রাঙ্গণ ও উপনিষদ্গুলির গুল বিবরণ প্রদত্ত হইবে । 
এ সকল সংহিতা, ত্রাহ্গণ ও উপনিষদের পৌর্বাপর্য ও*কাল এবং বৈদিক 
সভ্যত1 কিরূপ ছিল তাহার ক্ষীণাভাস যথাসাধ্য প্রদত্ত হইবে। সর্বশেষে 
বেদপাঠের সহায় বেদাঙ্গ ও পরিশিষ্টগুলি বিবেচিত হইবে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ধাগবেদ 


(বেদগুলির মধ্যে খগবেদই প্রাচীনতম । খগবেদই সাম যজুঃ ও অথব- 
বেদের উপাদান বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রথমে বেদত্রয়ই ( খক্‌, যজুঃ, সাম) 
বেদ বলিয়। প্রসিদ্ধ ছিল। তজ্জন্তই খাক২, সাম, যজুর্বেদ “ত্রয়ী” নামে 
আখ্যাত। অতি প্রাচীন কালে অধর্ববেদ বেদসংজ্ঞাভুক্ত থাকা দৃষ্ট হয় না। 
উহ] “অধ্বন্” ব। “অথর্বাঙ্ছিরস” নামে কথিত হইত । বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে ও 
আর্ধজীবনের নিতা কর্তব্যের মধ্যে অর্ববেদের কোনও স্থান ছিল না এবং 
কোঁনও বিহিত যজ্ঞেই অথববেদের কোনও প্রয়োগ ছিল না। তক্ঞগ্যই অতি 
প্রাচীনকালে উহ! বেদরূপে পরিগণিত হইত না। কিন্তু পরবর্তী কালে 
উহা বেদসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে । পরবর্তী কালে বেদ-_ব্যহে প্রবেশ কর! 
হেতুতেই অথর্ববেদের সকল অংশ অর্বাচীন, একথা! বলা যায় না। ইহার 
অনেক অংশ খগ বেদের ভাষার স্তায় প্রাচীন । 

প্রাচীন আর্ধসমাজে ও প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসে বেদ সমূহের মধ্যে 
খগবেদ সংহিতার প্রাচীনত্ব ও প্রাধান্ত দৃষ্ট হয়।) তাহার প্রথম কারণ এই 
যে খগ বেদ সংহিতাপাঠে৭ পূর্বে উহার কিরূপ পাঠ ছিল তাহা পদপাঠ ও 
প্রাচীন ব্রাহ্মণগুলির ধৃত পাঠ হইতে নির্ণষ কর] যায় এবং অন্তান্ত বেদের 
হক্তগুলির অধিকাংশ খগ বেদ হইতে সংগৃহীত হওয়ায় সাম, যজুঃ ও অরর্ব- 
বেদের পাঠ হইতে তৎকাঁলে খগ. বেদের প্রচলিত পাঠগুলি উদ্ধীর কর! যায়। 
উদ্দারভাবে বিবেচন! করিলে সাম, যুঃ ও অথব্ববেদ খগ.বেদের প্রাচীন 
পাঠের নৃতন সংস্করণ বলিয়। গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

যেআকারে আমরা “খগ বেদ সংহিতা” প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা মহ্ধি 
যাস্কের কালের পূর্বেই দৃঢ়তাবে অপরিবর্তনীয় আকার ধারণ করিয়াছিল। 
ব্রাঙ্গণযুগের অবসানের পূর্বেই খগ.বেদের পাঠ এরূপ সুদৃঢ় ও অপরিবর্তনীয় 
হুইয়] দাড়াইয়াছিল যে শতপৎব্রাঙ্মণ স্পর্ধার সহিত বলিয়াছে যে যুর্বেদের 
যু;গুলির ও বিধান বাক্যগুলির কোনও পরিবর্তন সম্ভবপর হইতে পারে 
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কিন্তু খগেদ লংহ্তার একটি বর্ণেরও পরিবর্তন সম্ভবপর নহে। পরস্ধ 
থে অধ্যাপকেরা এরূপ কোনও পরিবর্তন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল তাহার! 
বাতুল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। কোন্‌ প্রাচীনযুগে বর্তমান সংহিতা- 
পাঠ এরপ দৃঢ় আকার ধারণ করিয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। 
কিন্তু প্রাচীন ব্রাহ্মণে খগ বেদের মন্ত্া্দি যে আকারে উদ্ধৃত হুইয়1 বিচারিত 
ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই অস্থমিত হয় যে খ্ুগ বেদের সংহিতা- 
কলেবরের পূর্বে উহার আর একটি প্রাীনতর যুতি ছিল। সংহিতা- 
কলেবরের কোনও ক্যেনও খকের কথাগুলি প্রাচীন পাঠে ঠিক প্ররূপ পর্য্যায়- 
ক্রমে নিবদ্ধ ছিল না। পরস্ত ব্রাঙ্ণভাগে কোনও কোনও খক্‌পার্দের যে 
স্বরসংখ্যার উল্লেখ আছে বর্তমান সংহ্িতাকারে এ খক্পা্দের উহা। অপেক্ষ। 
কম স্বরসংখ্যা দৃষ্ট হ্য়। কিন্ত শাকল্য মুনির পদপাঠক্রমে স্বর গণন৷ করিলে 
প্রাচীন ত্রাহ্মণোল্লিখিত স্বরসংখ্যার সহিত এ্রক্য হয়। সংহিতা! পাঠে পদগুলি 
সন্ধিবদ্ধ হওধায় স্বরসংখ্য। ন্যুন হওয়ায় কোনও কোনও খকে ছন্দঃপতন অনুভূত 
হয়। সামগানে এ খক্‌ থাকিলে গানের সয় সঙ্ধিবিচ্ছে্ 'করিয় উহা! গীত 
হইয়। থাকে । এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, খগবেদ-সংছিতাপাঠ 
প্রাচীন ব্রাহ্গণগুলি রচিত হইবার পর বর্তমান কলেবর গ্রহণ করিয়াছে। 
সংহিতা শব্দের বুৎপত্তি দ্বারাও তাহাই লক্ষিত হয়। পাণিনি সংহিতাশব 
দ্বারা “পরঃ সন্গিকর্য৮” বুঝিয়াছেন। (পরঃ সন্নিকর্ষঃসংহিতা )। যেরূপ 
সান্নিধ্যবশতঃ সন্ধি অর্থাৎ স্বর ব। ব্যঞ্জনের বিকার হয় তাহাকে সংহত 
বলে। সম্ভবতঃ খগ বেদের সংহিত। পাঠে সন্িকৃষ্ট পদগুলি মন্ধিবদ্ধ হ্ইয়াছে। 
ব্রাঙ্মণে উক্ত হইয়াছে “তু অম্‌ হি অগ্নে”, সংহিতা! পাঠে আছে “ত্বং হাগ্নে । 
শাকল্য মুনি তাহার পদপাঠে সন্ধিবন্ধের পর্বে প্রত্যেক কথ। কিরূপ ছিল তাহ। 
দেখাইয়াছেন। এ্রগ্রন্থই শাকল্যর পদ্পাঠ নামে প্রপি্ধ। শাকল্যমুনি 
তাহার পদপাঠে সন্ধিবিচ্ছেদ সমর্থন করিতে গিয়৷ বহু বৈয়াকরণের মতের 
বিরুদ্ধেযে সকল নিয়ম উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পরবতী বৈয়াকরণেরা 
সসম্মানে উল্লেখ করিয়াছেন। 

খগবেদের সংহ্তাপাঠ স্থদৃঢ় হইবার পর তাহার এ পাঠে রেখামাত্রও 
পরিবর্তন ন। হইতে পারে তজ্জন্ত শান্্কারের। কঠোর উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছিলেন। শাকল্য মুনির পদণাঠেখগবেদ সংহিতার প্রত্যেকটি পদ 
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সদ্ধিবিচ্ছিন্নভাবে নিবন্ধ আছে। যখ]| ““অগ্নিমমীলে পুরোহিতম”.. “অগ্নিম্‌। 
ঈলে। পুরঃ। হিতম্‌”। সংহিতাপাঠ অবধারিত হইবার কিছুকাল পরেই 
শাকল্য মুনির পদ্পাঠ রচিত হ্য়। ধরতরেয় আরণ্যকে এই পদপাঠের উল্লেখ 
আছে। শাকল্য মুনি যাস্কাচার্য্য অপেক্ষ। প্রাচীন, কারণ ধাক্কের নিরুক্তে 
শাকল্যের উল্লেখ আছে। শৌনক শাকলোত পরবত্তী, কারণ শাকল্োর ভিত্তির 
উপর শৌনকের খগ বেদ প্রাতিশাখ্য প্রতিষ্ঠিত । শাকল্যের পদপাঠে খকৃবেদ- 
ংহিতার ৬টী খকের পদপাঠ প্রদত্ত হয় নাই । সেগুলি এই ৭1৫৯।১২, ১২১1১, 
১০1১২১।১০১ ১০।১৯০1১১ ১০১৯২, ১০।১৯০1৩ | শাকলা এসকল খকের 
পদ্দপাঠ ন! দরিয়া পুনরায় সংহিতাপাঠ দিয়াছেন। ইহাতে অন্থমান হয় যে 
শাকল্য & ছয়টা খক্‌ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ কবেন নাই । কিন্ত তৎকালে উহু! 
সংহিতাপাঠে গৃহীত হ্ইয়াছিল। পরবতীকাঁলের “খিল” সৃক্তগুলি খগ বেদের 
অঙ্গ বলিয়] গৃহীত হয় নাই, তবে শাখাবিশেষে উহা গৃহীত হইয়াছে। 
খগ.বেদের নৃক্তের খকের প্রত্যেকটী পদ যদ্দি ১, ২, ৩, ৯, ৫, ৬ ইত্যাদি 
সংখ্য। দ্বার! ব্যক্ত কর! যায়, পদপাঠে পদগুলি ১।২।৩1৪।৫।৬ ইত্যাদি ক্রমে 
সন্নিবেশিত হয়। খগবেদের পাঠ অক্ষুপ্র রাখিবার উদ্দেশ্টে নান। প্রকার 
প্রকৃতিপাঠ ও বিরুতি পাঠ প্রবতিত হুইয়াছিল। সংহিতা, পদদপাঠ ও 
ক্রমপাঠকে প্রকৃতিপাঠ বলে । আর-_ 
জট মাল। শিখা বেখা ধবজে। দণ্ডো রথোঘনঃ 
অষ্টৌ বিকৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ ক্রম-পূর্বামহষিভিঃ ॥ 
পদ পাঠের পর ক্রমপাঠ রচিত হয়। এ্রতরেয় আরণ্যকে ক্রমপাঠের 
উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রত্যেক পদটি দুইবার আছে। পূর্বপর্দের সহিত 
পরপদ এবং পরপদের সহিত পরবর্তীপদ-সন্বন্ধ আছে। যথা “অগ্নিং। ঈলে। 
ঈলে। পুরঃ। পুরঃ | হিতম্‌্” সংখ্যাদ্বার বুঝাইতে হইলে ১২) ২৩) 
৩1৪) 81৫ ইত্যাদি 
এই ক্রম-পাঠের উপরই জটাপাঁঠ নামক গ্রন্থ গ্রতিষ্ঠিত।* উহাতে 
প্রত্যেক পদ ক্রমপাঠের গ্তায় ২ ধারও ক্রম পাঠের বিপরীতক্রমে স্তস্ত হইয়াছে । 


* অনুক্রমশ্চোতক্রমশ্চ বুৎপত্তিক্রমো ভিক্রমশ্তপ্ধী 
ংক্রমশ্চেতি পঞ্চেতে জটায়াং কথিতাঃ ক্রমাঃ ॥ 
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উহাতে কুস্তলবেণীর ম্যায় পদযুগল অন্ুক্রমে ও বিপরীত ক্রমে গ্রথিত 
হইয়াছে। সংখ্যাদ্বারা প্রকাশ করিতে হইলে ১1২, ২১) ২৩, ৩২ ইত্যার্দি। 
বাহারা বেদ অধায়ন ও অধ্যাপনা করিতেন তাহার। প্র সকল পদৃপাঠ ও ক্রম 
পাঠাদ্দি কস্থ করিয়! রাখিতেন। এ সকল সুদৃঢ় ও কৃঠোর প্রণালীর সাহায্যে 
খগবেদ সংহিতার পাঠ কণ্ঠে কণ্ঠে এরূপ সযত্বে সুরক্ষিত হুইয়ছে যে বছ 
যুগান্তেও তাহার একটি স্বর বা একটি কণিকাও গলিত বাস্মলিত হয় নাই। 
জগতে সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রকার রক্ষণশীলত। অতি বিন্ময়কর ও 
অপামান্ত ব্যাপার । 

শৌনকখধি খগবেদের একখানি অনুক্রমণী রচনা করিয়াছেন। এ 
অন্ুক্রমণীতে প্রত্যেক সুক্তের ছন্দ; দ্রষ্টা খযি ও উদ্দিষ্ট দেবতার নাম উল্লিখিত 
আছে। অতি প্রা্চীন প্রতরেয় আরণ্যকে খগবেদ সংহিতার দশটা মণ্ডলের 
ও সুক্তের খষিগণের নাম আছে। এ সকল দ্বারা ও অন্তান্য অনুক্রমণিক। 
দ্বার স্থক্তগুলির খষি, দেবতা, ছন্দঃ, পদসংখ্যা ও স্বরসংখ্যাও সুরক্ষিত 
হুইয়াছে। 


শাখা । 


আমর] ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে বেদসংহিতা আর্ধগণের কণ্স্থ থাকিত। 
কালক্রমে যখন আর্ষের৷ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিচ্ছিন্নভাবে বাস 
করিতে লাগিলেন এ বিচ্ছিন্ন আর্ষগণের পঠিত বেদে কোনও কোনও স্থানের 
উচ্চারণ পার্থক্য ও কোনও কোনও হুক্তে পদবিন্তাসের সামান্ পার্থক্য ঘটিতে 
লাগিল। যে সম্প্রদায় যে খষির প্রবতিত বা অধ্যাপিত পাঠ গ্রহণ করিলেন 
তাহাদিগকে সেই শাখাবলঘ্ী বল! হইত। এইপ্রকারে একই বেদের 
বিভিন্ন শাখা উদ্ভুত হইয়াছিল। শ্রী সকল শাখার পাঠমধ্যে বিশেষ পার্থক্য 
ছিল বলিয়া] বোধ হয় না। | 

পাতঞ্জল মহাভা্তে খগ বেদের শাখ! সম্বন্ধে যে উক্তি আছে তাহাতে 
আমর! জানিতে পারি যে খগবেদের একুশখানি শাখা ছিল। “এক- 
বিংশতিধা বাহ্বচাম্”* মুক্তিকোপনিষদেও একবিংশতি শাখার কথা আছে। 


* মহাভাষ্য কাশী সংস্করণ, ২৮ পৃঃ 


৮১৯ সংস্বত সাহিত্যের ইতিহাস 


“থাগ বেদস্ত তু শাখাঃ হ্থারেকবিংশতিসংখ্যকঃ” | বিষ্ুপুরাণে ৯টা শাখারও 
বেশী নাম উল্লিখিত আছে। চরণবৃহগ্রন্থে €টী প্রধান শাখা থাক] ছৃষ্ট হয়। এ 
পাঁচটি শাখার নাম যথাক্রমে £--১। শাীকজ? ২ । বাক্ষজ, ৩ । জখলা়ন। 
৪। সাগ্্যায়ন ও ৫। মাগুথকেয়। অন্তান্ক পুরাণে শাকল, ব্বাঞ্ধল ও 
মাণ্ুকেয় এই তিনটি শাখার নাম দৃষ্ট হয়। ইহাতে অনুমান হয় যে এ সকল 
লুপ্ত শাখাব পাঠের সহিত প্রধান শাখাগুলির পাঠের বিশেষ অনৈক্য না 
থাকায় অগ্রধান শাখাগুলি কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছে । 

খগবেদেব যে সাহিত্য বর্তমানে প্রকাশিত হইয়াছে তাহ। শাকল শাখার 
পাঠ। খগবেদ দশটি “মগ্ডুলে” বিভক্ত, তথ্মধ্যে ৮ম মগ্ডলে ১১টি অতিরিক্ত 
স্স্ত আছে; ত্র গুলিকে “বালখিল্য সুক্ত” বলে। আশ্বলায়ন শাখা এই 
১১টি সুক্ত খগ বেদেব অন্তর্গত বলিয়! গ্রহণ করিয়াছে । শাঙ্থায়নশাখাও 
তাহার কয়েকটি গ্রহণ করিয়াছে । পগ্ডিতপ্রবর সায়নাচাধ্য এ ১১টি 
হৃক্তেব ভাষ্য প্রণয়ন করেন নাই। শাকলশাখ। এঁ বালখিল্য সুক্তগুলি 
গ্রহণ করে নাই। শাঁকল ও বাল শাখার মধ্যে পাঠের কোনও বিশেষ 
পার্থক্য অবগত হওয়া যায় না। কেবল অন্ুবাকাক্ুক্রমণীতে উল্লিখিত 
আছে যেশাকল শাখার সৃক্ত সংখ্য। ১০১৭ ও বাঞফল শাখার স্ক্ত সংখ্যা 
১০২৫। শাকল শাখাব পাঠ সর্বোত্রুষ্ট বোধে ও সর্বমান্ত হওয়ায় উহাই 
সযত্বে রক্ষিত হইয়া বর্তমান যুগে পৌছিয়াছে। 

খগবেদ সংহ্তার অধায় বিভাগ ছুই প্রকারে আছে, “অষ্টক' ও 
“মণ্ডল” ক্রমে । অষ্টকে প্রায় তুল্য ৮টা খণ্ড আছে। প্রত্যেক অষ্টক 
কয়েকটী অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে ৩৩টি বর্গ আছে। মণ্ডল 
বিভাগে দশটী মণ্ডল, ৮৫টী অন্ুবাক্‌ ও ১০১৭ স্ক্ত। মোট ১৭৫৮০ খাকৃ। 
মণ্ডল ক্রমে বিভাগই অতি প্রাচীন বলিয়। বোধ হয়, কারণ প্রাচীন এতপেয় 
'আরণ্য্‌কে ম্গক্রমে বিভাগ দুষ্ট হয়। খগ.বেদেব শাকল শাখায় ১০১৭টা 
ক্ত আছে। উহার সহিত ১১টি বালখিল্য স্ৃক্ত যোগ করিলে সুক্ত 
সংখ্যা ১০২৮ হয়। খশবেদে মোট খক্‌ সংখ্যা ১০,১৮৫২, পর্দ সংখ্যা 
১০৫৩,৮২৬ ও স্বর সংখ্যা ৪,৩২,০০০। ১ম মগ্ডলে ১৯১টি সুস্ত আছে--তাহা 
ভিন্ন ভিন্ন খবি কর্তৃক দৃষ্ট। ১ম মণ্ডলে দীর্ধতমা ও তৎপুত্র অঙ্গিরা, কা, 
অগন্য। গোতম, গোতমবংশীয়, দিরোদ্যাসপুত্র পরুচ্ছেপ, বিশ্বামিব্রপুত্র 
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মধুচ্ছন্দা, শক্জি-পুত্র পরাশর, আজীগর্তপুত্র শুনঃশেপের ও অন্তান্ত কয়েকটি 
খধির দৃষ্ট স্ক্ত আছে। দ্বিতীয় হইতে নবম মণ্ডল পর্য্যন্ত প্রত্যেক মগ্ডলেই 
একই বংশীয় খধিগণ-দৃষ্ট সুক্ত আছে। এ কয়েকটি মণ্ডল রষ্টা খধিগণক্রমে 
সংগৃহীত হুইয়াছে। 

দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪৩টি সথক্ত আছে। এ মণ্ডলের খষি ভৃগুবংশীয় গৃৎ্সমদ ও 
তাহার বংশীয়গণ। * 

তৃতীয় মগ্ডলে ৬২টি ুক্ত) বিশ্বামিত্র ও তাহার বংশধরগণ উহাদের 
দরষ্টা। 

চতুর্থ মগ্ডলে ৫৮টি হুত্ত আছে) ধর মণ্ডলের খধি বামদেব ও তদংশীয় ? 
খধিগণ | 

পঞ্চম মগ্ডলে ৮৭টি ুক্ত ) অত্রি ও তদ্বংশীয় খধিগণ প্র গুলির ত্রষ্টা। 

ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৫টি সৃক্ত ; ভরদ্বাজ ও তাহার বংশধরগণ উহার খষি। 

সপ্তম মগ্ডলে মোট ১০৪ট সন্ত আছে। বশিষ্ঠ ও তাহার বংশধরগণ এ 
মণ্ডলের খধি। | 

অষ্টম মগ্ডলে মোট ১০৩টি সুস্তআছে। এতদ্বতীত উহাতে ১১টি 
বালখিল্য স্ত্ত আছে। এ ১১টি স্থক্ত খগবেদের শাকল সংহিতা ভুক্ত 
নহে। সায়নাচার্ধ্ও উহার ভাষ্যরচনা করেন নাই। প্র ১১টি সুক্ত 
অর্ধাচীন মনে করিবার কারণ আছে। কথ ও তাহার বংশীয় খধিগণ 
অষ্টম মণ্ডলের খষি। পু 

নবম মগ্ডলে ১১৪টি সুক্ত আছে। সকলগুলি সৃক্তেরই দেবতা সোম। 
এই মণ্ডলের বিশিষ্টতা এই যে অন্ঠান্ত মগ্ুলে বহু দেবতা আছেন কিন্ত 
এই মগ্ডুলে দোমই একমাত্র দেবতা । সামবেদে সোমদেবতারই প্রাধান্থ', 
তঙ্ঞন্ত নবম মগ্ডুলের সহিত সামবেদের সৌসাদৃশ্ঠট আছে। 

দশম মণ্ডলে প্রথম মণ্ডলের ন্যায় বহু পৃথক্‌ গৃথক্‌ দ্রষ্টা খষি আছেন। 
এই মণ্ডলে ১৯১টি সুসক্ত আছে। সকল স্ক্তের খধিগণের নাম প্রাপ্ত 
হওয়। যায় না। এ সকল হ্ৃক্তের দেবতাকেই খধি বলিয় গ্রহণ করা 
হইয়া থাকে । 


১২. সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 
খণ্বেদের নারীধাষিগণ 


খগবেদের খধিগণের মধ্যে বহু নারীখধি ছিলেন তন্মধ্যে ঘোষা, 
বিশ্ববারা, অপালা, অদ্দিতি, ইঞন্জাণী, সরমা, রোমশা, লোপমুদ্রা, দর্পরাজ্ঞী, 
বাচও শ্রদ্ধী, মেধা, দক্ষিণা, সূর্যযা ও সাবিত্রীর নাম প্রসিদ্ধ । 

দশম মণ্ডলের ভাষা ও দার্শনিক চিন্তা, দেবতাতত্ব ও দেবতাগোষীর 
সাধারণ নাম দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে দশম মণ্ডলের সৃক্তগুলি অন্যান্য 
মণ্ডলের হৃক্ত অপেক্ষা পরে রচিত হইয়াছে । বিশেষতঃ কয়েকটি হুক্তের 
প্রারস্তে ১ম মণ্ডলের ১ম স্ক্তের ১ম খক্‌ (অগ্রিমীলে পুরোহিতম.) ব্যবহৃত 
হইয়াছে । ব্যাকরণের দিক হইতে দেখিলেও দেখ! যায় যে প্রাচীন 
স্ুক্তগুলিতে পুংলিঙ্গ অকারান্ত শব্ষের বহুবচনে যে “অসস্” (দ্বেবাসঃ ) 
ব্যবহার তাহা কমিতে আরম্ভ হূইয়াছে এবং প্রাচীন কালের শবঝের পরিবর্তে 
অর্বাচীন কালের শবের প্রয়োগ বুদ্ধি পাইয়াছে। দশম মণ্ডলের বহু 
সৃক্তের ভাষা উপনিষদের গ্নোকগুলির ভাষার তুল্য। দশম মগ্ডলে প্রাচীন 
তুমর্থ প্রত্যয়গুলির বিরল প্রয়োগ দৃষ্টেও তাহাই সমথিত হয়। 

খগবেদ সংহিতার ছুইটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। সম্পূর্ণ খগবেদই পঞ্ছে 
রচিত এবং ইহার স্বরগুলি উদাত্বাদি ভেদে উচ্চারিত হয়। পরবতা। 
ংস্কত সাহিত্যেও পছ্ের আধিক্য আছে কিন্তু উদাতাদি শ্বরভেদ নাই) 
এ উদ্দাত্বাদি স্বরভেদে বেদমন্ত্র উচ্চারিত না! হইলে তাহা যে কেবল নিক্ষল 
হুয় তাহাই নহে, তাহাতে যজমানের অকল্যাণ সাধিত হয়। 


“ছুষ্টঃ শব্ধ; স্বরতে। বর্ণতে| বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। 
সবাগবজে। যজমানং হিনত্তি যথেন্জ্রশক্রঃ স্বরতোহপরাধাৎ ॥” 
মহাভাম্য কোশী সং, ৯ পৃষ্ঠ।) 


কথিত আছে বৃত্রান্থরের পিতা ইন্দ্রকে নাশ করিবার জঙ্ত যজ্ঞ সম্পাদন 
করিয়াছিলেন; প্র যজ্জের আহছতি প্রদান কালে “ইন্জশত্র বর্ঘান্ব” এই 
প্রার্থনা করিয়ছিলেন। তৎপুরুষ সমাসে অন্ত্যস্বর উদীত্ত হয় কিন্তু বহুব্রীহি 
সমাসে পূর্পর্দের স্বর অব্যাহত থাকে । উচ্চারণের ত্রটিতে কর্মধারয়ের 
( তৎপুরুষ ভেদ )ন্ঠায় স্বর উচ্চারিত হওয়ায় ইঞজ্জের শক্রর (বৃত্রে) 
জয় না হইয়! ইন্জ্ুরপ শক্রর .জয় হইয়ছিল। খগবেদের, উচ্চারণে 
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সাধারণতঃ “উদাত্ব”", “অনুদাত্ব” ও “ম্বরিত" তিনটী স্বরবিভাগ আছে। 
“উচ্গৈরুদাত্ব+" পাং ১২২৯, "'নীচৈরহ্দাত্ত৮” পাং ১২৩০, “মাহারঃ 
স্বরিত/' পাং 51২1১। ধাহারা বৈদিক স্বর প্রক্রিয়ার চর্চা করেন 
নাই তাহাদ্দিগের স্বতঃই মনে হইতে পারে শব্দের উচ্চ উচ্চারণ, মৃদু 
উচ্চারণ ও মধ্যম উচ্চারণ প্র বিভাগের কুারণ। কিন্তু এ বিশ্বাস 
ভ্রমাম্ক। প্রত্যেক শব্দই উচ্চ, মধ্যম ও মৃদ্ুভাষে উচ্চারণ কর] যাইতে 
পারে) উহা! দ্বারা শব্দের নাদ্দ ব| ধ্বনি মাত্রই পরিবতিত হয়। প্ররুত 
পক্ষে কোনও শব্ধ উচ্চারণ করিতে গেলেই ত্র শবের কোনও স্বরের 
উপর বেগ (50:953 বা ৪০০০):) দিতে হয়। এরস্বরে বেগদ্দিতে হইলে 
উহার উচ্চারণ কণ্ঠ যন্ত্রে উর্দভাগ হইতে উৎপন্ন হয়। এ শবের যে 
স্বরের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক বেগ স্থাপিত হয় তাহাকে “উদাত্ত” 
স্বর বলে; প্র শব্দের যে স্বরেব উপর কোনও বেগই থাকে না 
তাহাকে “অন্ুদাত্ব” বলে। যে স্বরের উপর উদীত্ব অপেক্ষা নূযুন অথচ 
অনুর্দাত্ত অপেক্ষা কিয়দ্রধিক বেগ স্তাপিত হয় তাহাকে “ম্বরিত” বলে। 
স্বরিত, উদ্দাত্ব ও অন্ুদাত্তের মধ্যবর্তী। আমাদিগের বাগযস্ত্ররে গঠন, 
ক্রিয়।, ও মানবশক্তির ব্যবহার এইরূপ যে একটা শব্ধ উচ্চারণ করিতে গেলে 
সাধারণতঃ তাহার একটী স্বরের উপর বেগ দ্িলে প্রকৃতি বশতঃ এর বেগ 
তাহার অব্যবহিত পরবতী স্ববে মন্দীভূত হইয়া তৎ্পরবতী স্বরে উহ বেগশুন্ট 
হইয়! ঈড়ায়। তাহার ফলে উদ্দাত স্বরে বেগ দিবার পূর্বে যে অবস্থ। 
ছিল তর্ঈপ হয়। উহা হইতে সহজেই বোধগম্য হয় যে স্বাভাবিক 
নিয়মান্থসারে একটি , শর্ষের উদাত্বের পূর্বস্বর '“অন্ুদাত্ত", উদাত্বের 
অব্যবহিত পর স্বর “্বরিত" এবং স্বরিতের পরবতী স্বর অনুদাত্ত হ্ইয়। 
াড়ায়। বেদেও ইহাই সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় কিন্তু এই নিয়মের বহু ব্যত্যয় 
আছে। ব্যাকরণ শাস্ত্রে স্বরপ্রক্রিয়া অতীব ছুরূহ। -ইংরাজী শবের 
বরপ্রক্রিয়া৷ অভিধানেই দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহার নিয়মাবলি অগ্ভাপি সুন্মরূপে ' 
নিণাত হয় নাই। সংস্কত স্বরপ্রক্রিয়ার অতিহ্ম্্ম নিয়ম ব্যাকরণে ও 
প্রাতশাখ্যে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। টিযবিতা একটা উদাহরণ পর-পৃষ্ঠায় 
প্রদত্ত হইল £-_ 
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অগিমীলে পুরোহিত, 
এই ধকপাদে “গি" স্বরটি উদাত্ত । খগবেদীয় প্রথা অনুসারে উহাতে 
কোনও চিহই দেওয়। হয় না। “মী সবরটি দ্বরিত উহার মন্তকে 
একটী দগায়মান রেখাচিহ প্রদত্ত হয়। “লে" এই স্বরটি অনুদাত্ত উহার 
নিয়ে একটি সমান্তরাল রেখা চিন প্রদত্ত হয়। 


তৃতীয় অধ্যায় 
সাম, মডুঃও ও অগ্রনবেদ 


এতিহানিকভাবে দেখিতে গেলে খগ বেদের পরেই সামবেদের প্রাধান্য । 

বেদ্বিভাগের পূর্বে খক্‌, সাম ও যজুঃ মিশ্রিতভাবে বিদ্ধমান ছিল। 

“একে বেদশ্চতুর্ধ। তু যৈঃ কৃতে। দ্বাপরাদিষু” 

বিষণ পৃঃ ৩৩২০ 

এ মিশ্রিত হুক্তগুলি হইতে বেদব্যাস খক্‌, সামন্‌ ও যজুঃ এবং অথর্ব পৃথক 
করিয়াছিলেন । 

ততঃ স খচমুদ্ধত্য খগ বেদং কৃতবান্‌ মুনিঃ। 

য্ভুংষি চ যজুবেদং সামবেদঞ্চ সামভি; ॥ 

রাজ্ঞবত্বথ্ববেদেন লর্বকর্মাণি স প্রভুঃ। 

কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্ত্ব্চ যথাস্থিতি ॥ 

বিষুণ পুঃ ৩৪।১৩--১৪। 

হোতার জন্য খগ বেদ, অধ্বয্যুর জন্য যুর্বেদ ও উদ্গাতৃর জন্য ামবেদ ও 
্রন্ধার জন্ত অর্ববেদ নিদিষ্ট হইয়াছিল। একই বেদ চতুর্থোত্র হইয়াছিল। 
বৈদ্দিক যজ্ঞনিষ্পাদ্রনে কোনও অংশ হোতাকে সম্পাদন করিতে হয়) গেয় 
সামগুলি উদ্‌গাতাকে গান করিতে হয়ঃ এবং কোন্‌ কার্য কোন্‌ সময়ে 
কিরূপভাবে সম্পাদন করিতে হয় তাহ অধ্বর্ূ্য নির্দেশ করিয়। দেন। প্রাচীন 
স্নীতি অনুসারে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কোনও কোনও খাক রেবল উচ্চারিত ন৷ 
হইয়া গীত হুইত। এ গেয় খকৃসমষ্টিই সামবেদ সংহিতা । পসোমযজ্ঞেই 
সামগানগুলি গেয়। খগ বেদের নবম মণ্ডলের দেবতার নাম সোম। তজ্জন্য 
সামবের্দের অধিকাংশই খগ বেদের ,নবমমণ্ডল হইতে গৃহীত। কতকগুলি 
অষ্টম ও অন্যান্য মণ্ডল হইতে সংগৃহীত হইয়্াছে। কেবল ৭৫টি মাত্র হুক্ত 
খাগবেদ বহিভূ্তি) সামগানগুলি উদ্‌গাতৃ কর্তৃক গীত হইয়া! থাকে, তঙ্ঞন্তাই 
উহাতে খগ বেদের পাঠ কিছু কিছু পরিবতিত, পরিবজ্জিত এবং পুনরুক্ত 
হইয়াছে। ুর ও লয়যোগে গান করিবার স্ুবিধাথথে ফোনও কোনও স্থানে 
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মাত্র রক্ষার জন্য একই পদের পুনরাবৃত্তি কর। হইয়াছে এবং তজ্জন্য ছই- 
একটি নূতন শব যোজিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে খক্সমূহের ফেগুলি 
সোমযজ্ঞে গেয় তাহাই সামবেদে উদগাতৃর উপযোগী করিয়। একত্রে সংগৃহীত 
হইয়াছে । গানের উপযোগী করিবার জঙ্ক স্বরের পরিবর্তন ও কথার 
পুনরাবৃত্তি ও নূতন শব্দের সংযোগ হইয়াছে । খগবেদের খক্গুলি প্রায় 
অবিকলতাবে গৃহীত হওয়ায় সামবেদকে প্রাচীন খগ বেদের আংশিক দ্বিতীয় 
সংস্করণ বলিয়। গণনা করা যাইতে পারে । গেয় বলিয়! সামগুলি গানের 
আকার ধারণ করিয়াছে এবং মাত্র! রক্ষার্থে তাহাতে আবশ্টকীয় পরিবর্তন 
করা হইয়াছে মাত্র। ধরিতে গেলে সামগানগুলি স্বরলিপিবিশিষ্ট গেয় 
খাক্সমূহ | 

অধ্যাপক ভেদে, উচ্চারণ ভেদে ও দেশকাল ভেদেই বেদ সংহ্তায় যে 
পাঠের পার্থক্য জঙ্মে তাহাই শাখাভেদের কারণ। সামবেদ গেয় জন্য উহার 
ভেদ বহুধ। হুওয়া সম্ভব। পাতগ্ল মহাভাষ্যে লিখিত আছে “সহঅবর্মা 
সামন্‌”* কিন্তু “সহত্র” শব্ষের অর্থ “বহু” কিনা তাহা বিবেচ্য। বিষ 
পুরাঁণেও সামবেদের সহঅ শাখার কথা আছে £- 

““সাহজং সংহিতাভেদং নুকর্ম। তৎস্ৃতস্তত৮' ৩/৬'৩। স্থকর্মার শিষ্বেরা 
কতকগুলি শাখা প্রচলন করেন। প্র শাখাগুলির নাম “উদ্দীচ্য সামগ” ও 
“প্রাচ্য সামগ”। এতত্ব্যতীত তাহার অপর শিষ্যের শিষ্যেরা লোকাক্ষী, 
কুথুমি, কুসীদি, ও লাঙ্গলি ইহারাও পৃথক পৃথক, সংহিতা প্রণয়ন করেন। 
“কৃতি” আরও সংহিত। প্রচলন করেন। 

“তৈশ্চাপি সামবেরদ্দোসৌ শাখাভির্বছলীরুতঃ।” এ সকল বহুশাখা 
ফ।লক্রমে বিনষ্ট হইয়াছে । সামগাচার্ষ্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বলেন 
সামবেদের মাত্র ১৩টি শাখার নাম অবগত হুওয়। যায়। তগ্মধ্যে বর্তমানে 
মাত্র ৩টি শাখা প্রচলিত আছে। কৌথুমী শাখা ব্গদেশে, কান্যকুজে, কাশী 
ও গুর্জর এদেশে প্রচলিত আছে। ব্লাণায়নী শাখা ভ্রাবিড়ে প্রচলিত । 
অপরটি ঠজমিনীয় । পত্তিতপ্রবর সাঁয়ণাটার্ধ্য কৌথুষী শাখারই ভাষ্ঝ 
প্রণয়ন করিয়াছেন। 


* মহাভাম্য কাশী সংস্করণ, ৮ পৃষ্ঠা । 
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সামবেদের কৌথুমী শাখার সংহিতাতে মোট ১৫৪৯টি খকু আছে, 
তন্মধ্যে ৭৫টি মাত্র খক্‌ খগবেদের বতিভ্তি আর সবগুলি খকুই খগ.বেদ 
হইতে গৃহীত হইয়াছে। কৌধুমীশাখার সংহিতা ছুইভাগে বিভক্ত, 
“আচিক” ও “গান”। “আঠিক” কথার অর্থ খকৃসংগ্রহ। খঙুলক 
গীতগুলি “গান” আখ্যা প্রাপ্ত হয়। আচিক অংশে খক্গুলি প্রদত্ত হইয়াছে 
এবং “গ।ন” অংশে উহা গীতরূপে নিবন্ধ হইয়াছে । আচিকগুলি তিন খণ্ডে 
বিভক্ত, “ছন্দ৮ আচিক, “ন্মারণ্যক” আচিক ও উত্তর” আচিক। 
“গান”গুলিও তদহুসারে তিন খণ্ডে বিভক্ত,--“গেয়”গান, “অরণ্য"গান ও 
“উহ”্গান। “ছন্দ; আচিকে যে খকৃগুলি আছে তাহা “গেয়”গানে 
ক্রমান্গসাবে নিবদ্ধ আছে। “আরণ্যক” আচ্চিকে যে খক্গুলি আছে 
তন্মংলক গীতগুলি “অরণ্য” গানে আছে কিন্তু ক্রম অন্ুপারে সগগিবেশিত 
নহে । কিন্ত অরণ্যগানে কতকগুলি অতিরিক্ত গীত আছে যাহার কোনও 
মূল খক্‌ “আরণ্যক” এআচিকে নাই। “উত্তরা” আচিকে যে খক্গুলি 
আছে, তগ্মুলক গানগুলি “উহ” বা “উহ্‌” গানে আছে কিন্তু ক্রম অনুসারে 
সন্নিবিষ্ট হয় নাই। 

আচিকগুলি ৬টি প্রপাঠকে বিভক্ত । প্রত্যেক প্রপাঠকে দশটি “দেশৎ”) 
করিয়! স্ক্ত। কেবল ষষ্ঠ প্রপাঠকে ৯টি, সর্বশুদ্ধ ৫৯টি । প্রথম ১২টি অগ্নি 
দেবতার, মধ্যের ৩৬টি ইন্ত্রদেবতাঁর ও শেষ ১১টি সোমদেবতার স্তত্িগান। 

শতপথব্রাঙ্ণ হইতে জান যায় যে সামবেদের "আচিক” ভাগ এ 
ব্রাহ্মণের শেষভাগ রচিত, হওয়ার পূর্বেই আচিক আকারে সন্নিবেশিত 
হইয়াছিল। যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতা ও বাজননেয়ী সংহিতার পূর্বেই 
সামবেদ-সংহিত। গ্রথিত হইয়াছিল এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। 

সামবেদের কৌথুমী শাখার “নৈগেয়” নামে একটি উপশাখা ছিল। 
তাহার প্রথম আিকে সথ্চম প্রপাঠক নামে একটি অতিরিক্ত প্রপাঠক 
ছিল। | 


যভুর্বেদ 
পৃথক পৃথক্‌ যজ্ঞানুষ্ঠানে ঘে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রগুলির আবশ্ঠক হয়, 
এবং যে বিধি ও নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে হয় তাহাদিগের সমঙ্িই 


১৮ সংস্কত সাহিত্যের .ইতিহাস 


যভুর্বে-সংহিতা নামে আখ্যাত। যভুর্বেদে যজ্ঞসম্পাদনের বিধানগুলি 
অর্থাৎ কোন্‌ মন্ত্র কোন্‌ সময়ে অধ্বযু্ণকে উচ্চারণ করিতে হইবে এবং 
তৎকালে যজ্ঞের অঙ্গীয় কোন্‌ কার্য কিরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে তাহাই 
সংগৃহীত আছে। যজুরবেদের এ সংগ্রহপ্রণালী যজ্ঞক্রিয়ামূলক | যজুর্বেদের 
ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞের প্রণালী ও ভাহার বিধানগুলি ক্রম- 
অনুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যজূর্বেদ গচ্ময়, খগ বেদ পচ্চময়। 

'যজুর্বেদে যে সকল নদীর ও যে সকল রাষ্ট্র ও জনপদের নাম দৃষ্ট হয় 
তাহাতে তৎকালে আর্ষের] “সপ্তসিন্ধ” বা “পঞ্চনদ" প্রদেশ হইতে পূর্ব- 
দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া অন্থমিত হয়। তৎকালে কুরুক্ষেত্রই 
যজুর্বেদের পবিত্র ভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং উহাতে “কুরু” ও 
“পঞ্চাল”গণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । ব্রঙ্গাবর্তের প্রান্তদেশ হইতে 
পশ্চিমে শতদ্র ও পূর্বে যমুনা এই উভয় নদীর মধ্যস্থ 'প্রদেশই “কুরুক্ষেত্র” 
নামে অভিহিত হইত। কুরুক্ষেত্রের পূর্বদিকেই পঞ্চাল দেশ ছিল। এ 
পঞ্চাল দেশ গ্গ| ও যমুনার মধ্যবতা দেশে অবস্থিত ছিল। মনু এ প্রদেশকে 
“ব্রন্মধি” দেশ বলিয়াছেন ।' 

যজুর্বেদের বহু শাখা ছিল। বিষুপুরাণ অনুসারে যজুর্বেদের ২৭টি 
শাখা! দৃষ্ট হয়; 

যভূর্বেদতরোঃ শাখাঃ সপ্তবিংশন্‌ মহামতিঃ | 
বৈশম্পায়ননামাসৌ ব্যাসশি্তশ্চকার বৈ ॥ 

যজুর্বেদের প্রধানতঃ ছুই শাখা-কষ্তযুর্বেদ ও শুক্ুঘজূর্বেদ | কৃ্ণ- 
যজুবেদের অপর নাম তৈত্তিরীয়সংহিতা ও শুর্লষজুর্বেদের নামান্তর 
বাজসনেয়ী সংহিতা । কৃষ্ণযজুরবেদ শুক্লুষভূর্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন। কৃষ্ণ- 
যজুর্বেদে মন্ত্র ও ত্রাঙ্গণাংশ মিশ্রিত অবস্থায় আছে। শুরুযজুর্বেদে 
মন্ত্রতাগ হইতে ত্রান্মণাংশ পৃথকীকত হইয়াছে। কৃষ্তযভূর্বেদের ৬টি শাখা 
প্রসিদ্ধ ছিল। তাহাদের নাম চরকাধবর্যয বা চরক, কঠ, কপিষ্ঠল, 
মৈত্রায়ণীয় বা কলাপ, আপক্তথ ও হিরণ্যকেশী। কষ্খযজুর্বেদে সপ্তকাণ্ড 
8৪ প্রশ্ন, ৬৫১ অন্গবাক ২১১০৭ মন্ত্র এবং ১৯১২৯ পদ । শুরুযভুর্বেদ 
বৈশম্পায়ন শিষ্য যাজ্ঞবন্ধ্য কর্তৃক প্রচলিত হয়।* গুরুযজূর্বেদের পঞ্চদশ 


* বেদবিভাগ তরষ্টব্য। 


১ম খণ্ড ] তৃতীয় অধ্যায় ৃ ১৯ 


শাখার দাম বিষুণপুরাণে দৃষ্ট হয়। তচ্মধ্যে কাখ ও মাধান্দিনী শাখাই 
প্রধান। উবট, মহীধর প্রভৃতি ভাষ্যকাঁরেরা এ মাধ্যন্দিনী শাখারই ভাস্ত 
রচন। করিয়াছেন । 

কষ্ণযজুবেদেব মৈত্রায়ণীয় শাখার ৪টি কাণ্ড। এ্রকাগগুলি ৫৪ 'প্রপাঠকে 
'বিতক্ত। তৈত্তিরীয় শাখা ৭ অধ্যায় এবং ৪৪টি প্রপাঠকে বিভক্ত । কৃষ্ণ- 
যভুরেদের সকল শাখাগুলিই একই নিয়মে গ্রথিত, তাভাতে মন্ত্রভাগ ও ত্রাহ্গণ- 
ভাগ অবিচ্ছিন্ন ও ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে। শুরুযভুর্বেদে ৪০টি অধ্যায় 
আছে। উহার প্রথম অষ্টাদশ অধ্যায়ই প্রাচীনতম অংশ। পরবতী 
অধ্যায়গুলি পরে সংযোজিত হইয়াছে এরূপ অনুমান হয়। প্রথম অষ্টাদশ 
অধ্যায়ের মন্ত্রগুলি ও তাহার প্রয়োগবিধিগুলি তৈত্তিরীয় সংহ্তাতেও প্রাপ্ত 
হওয়] যায়। বিশেষতঃ প্রথম অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রত্যেক কথাই বাজসনেয় 
সংহিতার ব্রাহ্গণে ব্যখ্যাত হইয়াছে । পরবতা ৭ অধ্যায়ের কতকটি মন্ত 
মাত্র ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। শুর্ুষজুবেদের কাত্যায়নের অনুক্রমণিকায় ২৬ 
হইতে ৩৫ অধ্যায় “খিল” বলিয়া উল্লেখ আছে। উনবিংশ অধ্যায় হইতে 
পরিশিষ্ট আরপ্ত হইয়াছে । ষড়বিংশ হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায় খিল নামে 
প্রসিদ্ধ এবং অর্বাচীন বলিয়া! পরিগণিত । 

শুরু যজূর্বেদে ৪০ অধ্যায় অষ্টোত্বর শত যজুঃ ও ৯৭৫ খক্‌। শুরু যজুরবেদের 
মাধ্যপ্দিনীয়শাখার ১ম অধ্যায়ে “দর্শপূর্ণমাস” অর্থাৎ দর্শ যাগের বিধান আছে। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে পিগাদি “পিতৃযজ্ঞের কথা! আছে। তৃতীয় 
অধ্যায়ে “অগ্িহোত্র” যাগেব ও “চাতুর্াস্" যাগের নিয়ম আছে এবং এর 
অগ্নিহোত্র যাগেব বিবরণেই প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রগুম্ভূর্ভববঃস্বঃ ইত্যাদি) সন্নিবিষ্ট 
আছে। চতুর্থ হইতে অষ্টম অধ্যায়ে “অগ্নিষ্টোম” যজ্ঞ ও নবম অধ্যায়ে “রাজস্থয়” 
যজ্ঞ ও দশম অধ্যায়ে সৌত্র।মণীযজ্ঞের প্রক্রিয়া এবং ১১শ হইতে ১৮শ অধ্যায়ে 
“অগ্রিচয়নের” কথা আছে। ১৯ হইতে ২৫ এই সাত অধ্যায়ে এ সকল যজ্ঞের 
সাধারণ বিধানগুলি বিবৃত হইয়াছে । পরবর্তাঁ ১৪ অধ্যায় (২৬--৩৯) পূর্বোক্ত 
বিষয়গুলির ব্যাখ্যায় নিয়োজিত । ৪০ অধ্যায়টি উপনিষদ । ইহাতে যজ্জীয় 
কোনও মন্ত্রদি নাই। উহাকে ঈশোপনিষৎ বলে । এই অধ্যায়ে একদিকে 
ঠবর্দিক ক্রিয়াকাণ্ডের অন্ধ কিস্করতা ও অপর দিকে উপনিষদের যজ্ঞকাণ্ডের 
প্রতি অনাস্থা এই উভয়ের মধ্যে দামগ্ন্ত স্থাপনের প্রয়াস দৃষ্ট হয়। 


২৬ গত সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রাচীন পৌরাণিক এঁতিহ অস্ুসারেই শুক্লষভূর্বেদের সকল সংহিতাগুলিই 
কষ্ধুর্বেদের শাখাগুপির পববর্তী কালে যাজ্ঞবন্ধ্য কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে? 
কষ্খযুর্বেদে ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্রাংশের সহিত ওতপ্রোতভাবে থাকায় সংহিতাভাগ 
বিচ্ছিন্ন ও ব্যবহিত অবস্থায় আছে; শুরুষভূর্বেদে ব্রাহ্মণাংশ মন্ত্রাংশ হইতে 
পৃথকৃকৃত হওয়ায় যুঃভাগ বিষয়ের ক্রম অন্ুসাবে স্থপ্রণালী,ত সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। শুরুষজুর্বেদের উবটাচার্যকৃত “'মন্ত্রভাষ্য” এবং মহীধরাচার্যকত 
“বেদদীপ” নামক টীকা আছে। 

সামবেদ ও যজুর্বেদ এই উভয়েই যজ্জের প্রয়োগবিধির নিমিত্ত সংগৃহীত 
হইয়াছে। সামবের্দে কেবল সোমযজ্ঞেরই প্রণালী আছে। যজুর্বেদে সকল 
যজ্ঞেরই প্রণালী আছে। সামবেদেব অধিকাংশই খগ বেদ হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে । কিন্তু যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতার কেবল & পরিমাণ 
খগবেদ হইতে গৃহীত, আর অবশিষ্ট অংশ “যজু$” বা গগ্ময় প্রয়োগবিধি- 
দ্বারা পরিপূর্ণ । এই যজুঃ ভাগ সম্পূর্ণই নূতন, তাহা৷ খগ বেদে নাই। যজুর্বেদের 
এই গ্ধময় অংশ প্রাচীন বৈদিক স্ক্তের ভাষা অপেক্ষা নবীন কিন্তু পরবর্তী 
যুগের সংস্কৃত ভাষ। অপেক্ষা বহু প্রাচীন । 

য্ুর্বেদের যুগ 

ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে যজুর্বেদের প্রাধান্থ খগ বেদে পরবতী কালে 
ঘটিয়াছিল এবং যে প্রদেশে যভুর্বেদেব প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহা 
ব্রঙ্গাবর্তের পূর্বদিকে অর্থাৎ ব্রহ্মধি দেশে অবস্থিত ছিল। এ প্রদেশ পশ্চিমে 
্রন্মাবর্ত হইতে পূর্বে গল্গাষমুনার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । কুকু, মত্স্যয, 
পঞ্চাল, »রসেন ও উষীনর প্রভৃতি জনপদের নাম যভূর্বেদে পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট 
হয়। কুরু ও পাঞ্চালদ্িগের বিশেষ উল্লেখ যজুর্বেদে আছে। অনেকে 
বিশ্বাস করেন যে কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি রাজগণ মধ্যে এই যজুর্বেদই প্রচলিত 
ছিল। 

বভুর্বেদের প্রাধান্য যুগে যক্তপ্রণালী এতই জটিলতা ধারণ করিয়াছিল যে; 
বিশেষ অভিজ্ঞ ও পারদর্শা অধ্বযু্গণ ব্যতীত কেহই এ সুদী জটিল ক্রিয়। 
ল্চারুদ্ূপে সম্পাদন করিতে পারিতেন না। বহু পারদশ যুজ্তিক একত্রিত 
হইয়া বিপুল শ্রমসাধ্য দীর্ধকালব্যাপী সন্াদি নিষ্পন্ন করিতেন এবং এ 
ষক্ঞকার্ধ্যর গুড় তাৎপর্য্য ও প্রকৃত মর্ম কি তাহাও ত্বাহার। চিন্তন, মনন ও 
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নির্ধারণ করিতেন। অগণ্য পশুবধ, অশ্বমেধ, নরমেধ প্রভৃতি যজ্জের অনুষ্ঠান 
আরম্ত হইয়াছিল। এ সকল যজ্ক্রিয়ার অতি ক্ষুত্র অঙ্গের হানি বা ব্যতিক্রম 
হইলে সমস্ত যজ্ঞ পণ্ড ও নিক্ষল হইবে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। নির্দোষ ও 
পূর্ণা যক্ঞঘার1 ও বৈদিক মন্ত্প্রভাবে দেবগণকে বশীভূত কর। যায় ও তন্বারা 
অতীষ্ট সিদ্ধি হয় এবং ঁহিকজীবনে নানাপ্রকার সুখ সমৃদ্ধি ও শান্তি আনয়ন 
করা যায় এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্গিয়াছিল। তাহার ফলে খগ বেদের যুগের 
দেবগণের প্রতি সরল ও অটল বিশ্বাস, ভক্তি, নির্ভরতা ও দেবতাগণের 
প্রীতার্থ ত্যাগশীলতা প্রভৃতির অবসান উপস্থিত হইয়াছিল) তৎপরিবর্তে 
মন্ত্রশত্তি, যজ্ঞক্রিয়ার অলৌকিক ও অতিমানবীয় ক্ষমতা প্রভৃতি মানবহৃদয় 
অধিকার *করিতেছিল। মন্ত্র ও যজুঃগুলি মহাশক্তিসম্পর শন্ত্র ও তদ্বারা 
দেবতাগণকে বশীভূত করিয়া তাহাদের সাহায্যে সর্বপ্রকার সুখ সমৃদ্ধি ও 
শান্তি আনয়ন করা যাইতে পারে এই বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়শিভূত হইতেছিল। 
এবিষয়ে ঘজুর্বেদের ও অথ্ববেদের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। খগ বেদের যুগের সরল 
প্রার্থনাযুলক আহ্বান লঙ্গীতগুলি এই যুগে দেবগণের নাগপাশ হইয়া 
দাঁড়াইয়াছিল। - উগ্র তপশ্চরণ, কঠোর উপবাস, শারীরিক ক্লেশাদি 
অলৌকিক শক্তিলাছের প্রধান অঙ্গ বলিয়। বিবেচিত হইত। যুদ্ধজয়ের মন্ত্র, 
বারিবর্ষণের মন্ত্র, সৌভাগ্য লাভের মন্ত্র প্রভৃতি গুপ্তমন্ত্র ও নানাপ্রকার 
ইঞ্ট্যজ্ঞের আবিষ্কার হুইতেছিল। খগবেদের দেবতাবৃন্দের মর্যযাদারও 
পরিবর্তন হইতেছিল। “প্রজাপতির” আধিপত্য ও গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে । 
“কদ্র”, "শিব", প্লঙ্কর” ও “মহাদেব” নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। 
“*বিষুণক্রমশই আধিপত্য লাভ করিতেছেন। “যজ্ঞ” তাহার দেহ বলিয়। 
পরিগণিত হইতেছে । রক্ষঃ অন্থুর প্রসৃতি দেবদ্বেষিগণ, অগ্সর। প্রত্ৃৃতি 
মনোমোহিনীগণ ক্রমশঃ আধিক্য লাভ করিতেছে। জাতিতেদ ক্রমশঃ 
পরিপকতা। লাভ করিতেছে ও বর্ণসন্করত1 ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে । 
স্বাভাবিকততার পরিবর্তে অলৌকিকতা ও অন্ধ কেস্কর্য মানব হৃদয় অধিকার 
করিতেছে । যজুর্বেদের চরম গ্লানিতে বৌদ্ধধর্মের অত্যুথান হইয়াছিল । 
ভগবান্‌ বুদ্ধদেব এই অবসাদ দূরীভূত করিয়া ধর্মে ও দর্শনে নবীনতা! 
ও সজীবতা আনয়ন করিয়া অবতাররূপে পরিগণিত হুইয়াছিলেন ১ ভারতবর্ষ 
মহাভারতবর্ষে পরিণত হইয়াছিল। 


২২ সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


অথর্ববেদ 

খক্‌, সাম ও যভূর্বেদই প্রথমে “ত্রয়ী” নামে অভিহিত হইয়াছিল। 
ততৎকালে অথর্ববেদ “'অ্বন্‌” বা ““অথবাঙ্গিরল” নামে অভিহিত হইত ) পরে 
অর্বন্গুলি বেদব্যুহে প্রবেশ করিয়া বেদাখ্য। প্রাপ্ত হইয়াছে। বেদব্যুহে 
প্রবেশ করিতে অর্্বন্গুলির বহু যুগ অতীত হ্ইয়াছিল। বেদবিহিত 
যাগধজ্ঞাদিতে খক্‌, সাম ও যজুংরই আবশ্তক হইত, তাহাতে অরথ্বন্গুলির 
কোনও ব্যবহার ছিল না। পক্ষান্তরে অথর্ববেদের কোনও ক্রিয়া বা যজ্তে 
কেবলমাত্র অররব্ববেদেরই মন্ত্রপ্রয়োগ হইত, তাহাতে খক্‌, সাম্‌ ও যজুর্বেদের 
কোনও মন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত না। সাধারণ যাগযজ্ঞের মন্ত্রার্দি মহধি বেদব্যাস 
থক সাম ও যজুর্বেদ মধ্যে সঙ্ধলন করিয়াছিলেন । শক্রমারণাদ, হিং্র- 
জন্ত হইতে ত্রাণ, অভিসম্পাত বা! ছুর্দৈব হইতে রক্ষা প্রভৃতি এ্রহিকফল প্র 
যজ্জার্দিতে ব্যবহার্য মন্ত্র “অথর্যন্” নামে প্রসিদ্ধ হয়। অঙ্গিরোবংশীয় 
অথর্ব খষিই সকল মন্ত্র সঙ্কলন করিয়াছিলেন জন্য তাহার নামানুসারে 
“অরর্বন” নামে প্রসিদ্ধ । এঁতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক ও 
ছান্দোগ্য উপনিষদে খকৃ, সাম ও যজুনরই মাত্র উল্লেখ আছে। তৎসঙ্গে 
ইতিহাস ও পুরাণের উল্লেখ আছে, কিন্তু অথর্ববেদের কোনও উল্লেখ দৃষ্ট 
হয়না । কিন্তু পগ্ডিত সত্যব্রত সাম্শ্রমী বলেন যে এঁ সকল গ্রন্থে অর্বেরও 
অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। তাহার মতে “খক্‌”, “সাম” ও “যজুঃ” শব দ্বারা 
তত্তৎ লক্ষণাক্রান্ত খক্গুলিই সচিত হ্ইয়াছে, উহ্বাদ্বারা কেবল এ এ সংহ্তার 
উল্লেখ কর! হয় নাই। তৈত্তিরীয় সংহিতাঁতে “আঙ্গিরস” নামে অথর্ববেদের ই 
উল্লেখ হইয়াছে । অন্যান্থ স্থলে খক্‌, সাম যজুঃর পরেই “'অথব” শব প্রযুক্ত 
হইয়াছে * | মহাভারত ও পুরাণগুলিতে “অথর্ব” বেদসংজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়াছে । 


₹ “মৃহতে] ভূতম্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌ যদ খগ বেদে যজূর্বেদঃ দামবেদোহ- 
খর্বাদ্দিরস ইতিহাস: পুরাণং বিদ্যা! উপনিষদ” | 
বৃঃ আঃ ২।৪।১৩ 
“নাম বা খগ বেদে যভূর্বেদঃ সামবেদ আধ্ণশ্চতুর্থঃ”। 
ছাঃ ৭1১৪ 
“তন্রাপর1 খগ বেদে! যভুর্বেদঃ সামবেদোই্ধর্ববেদঃ-শিক্ষা”। 
মু ১৫ 
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পাতঞ্ল মহাভাষ্যে অর্ববেদের উল্লেখ আছে। গৃহস্ছত্রে অ্ববেদের' অপর 
নাম “ত্রহ্গবেদ" বলিয়] উল্লেখ আছে। বিষ্ুপুরাণের শ্লোকের সহিত উহার 
এীক্য হয়। 

অথর্ববেদের অধিকাংশই পদ্ এবং সামান্য অংশ গছ্ভ। খগ বেদের দশম 
মণ্ডল হইতেই অনেকগুলি স্থক্ত সংগৃহীত হইয়াছে । খগবেদের দশমমণ্ুলের 
সহিত অর্ববেদের সৌসাদৃশ্য আছে। 

শাখা 

অথ্ববেদের ২টি শাখা বিদ্কধমান আছে। ১। পপ্পলাদ শাখা ও 
২। শৌনকশাখা । অর্ববেদের পরিশিষ্টে পৈপ্ললাদশাখার পৈপ্ললাদমন্ত্রের 
উল্লেখ আছে। সম্প্রতি এই শাখ। উড়িষ্যায় আবিষ্কৃত হইয়াছে । শৌনক- 
শাখার উপর পণ্ডিত প্রবর সায়ণাচার্যয ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার 
ভাষ্বে অর্বেদের সথক্তগুলির বহু ভিন্ন পাঠেব উল্লেখ আছে। 

শৌনকশাখা ২০টি কাণ্ড বা অধ্যায়ে বিভক্ত । তাহাতে ৭৩০টি সন্ত ও 
৬,০০০ খা আছে। তগ্মধ্যে প্রায় ১২০০ খক্‌ খগ বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। 
খগ বেদের দশম মণ্ডল হইতেই অধিক খক্‌ সঙ্কলিত হইয়াছে । অথর্ববেদের 
প্রথম ১৩টি কাণ্ডই প্রাচীন সংগ্রহ বলিয়। বোধ হয়। 

১ম হইতে ৭ম কাণ্ড পর্যপ্ত কাগুগুলিতে খকের সংখ্যা অনুসারে 
স্ক্তগুলি সন্নিবিষ্ট হুইয়াছে। ১ম কাণ্ডের সুক্তগুলিতে সাধারণতঃ ৪টি 
করিয়া খকু আছে। ২য় কাণ্ডের সৃক্তে ৫টি করিয়! খকৃ, ৩য় কাণ্ডের 
সুক্তে ছয়টি করিয়া খক্‌, ৪র্থ কাণ্ডের স্থৃক্তে ৭টি করিয়৷ খক্‌, ৫ম কাণ্ডের 
স্ক্তে ৮টি হুইতে ১৮টি খক্‌, ৬ষ্ঠ কাণ্ডের স্থক্তে ৩টি করিয়া খকু এবং ৭ম 
কাণ্ডের অধিকাংশ শৃক্তে একটি করিয়া খক্‌ু আছে। 

৮ম হইতে ১৩শ কাণ্ডের হুক্তগুলি বড় বড়। এ সকল কাণ্ডে কোনও 
রীতি বা৷ প্রণালীক্রমে সুক্তগুলি সগ্রিবিষ্ট হয় নাই। ১৪শ হইতে ১৮শ 
কা বিষয় অনুসারে জঙ্কলিত হইয়াছে। ১৪শ কাণ্ডে উদ্বাহক্রিয়ার 
মন্ত্রগুলি আছে।. তাহার অধিকাংশই খগবেদের দশম মণ্ডল হইতে 
গৃহীত। ১৫শ ও ১৬শ কাগুদয় ব্রাঙ্গণতাগের হ্যায় গন্ধে রচিত। ১৭শ 
ও ১৮শ কাণ্ড ছুইটি অতিক্ষুত্র । অষ্টাদশ কাণ্ডের খগুলিও খগ বেদের 
দশম মণ্ডল হইতে গৃহীত । উহাতে মৃতের সৎকার ও প্রেতকত্যাদি আছে। 


২৪ সংস্ত সাহিত্যের ইতিহাস 


১৯শ কাওটি “খিল” বা অন্যান্ত কাণ্ডের পরিশিষ্ট স্বূপ। ২ম 
কাণ্ডে খগবেদ হইতে কতকগুলি হুক্ত গৃহীত হইয়াছে, তাহার্দের দেবতা 
ইন্্। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অনুমান করেন এই, ২*শ কাগুটি পরে 
সংযোজিত হ্ইয়াছে। সোমযজ্ঞে অথর্ববেদের কোনও প্রয়োগ ছিল না। 
২০শ কাণ্ডে সোমযজ্জঞের বিধয়গুলি আছে। ইহাতে অন্থমান হয় যে ২০শ 
অধ্যায়ে সোমযজ্ঞের বিধানগুলি সংযোজিত হুইবার পর অথর্ববেদ বেদ 
সংজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়াছে । ২*শ কাণ্ডের কুত্তপ সৃক্তগুলি ( ১২৭-১৩৬ ) নুতন, 
তাহা খগবেদেব দানস্ততিগুলির গ্ভায় দ্াতাগণের যশঃকীর্তনে নিযুক্ত । 
অর্ববেদের প্রাতিশাখ্যে ১৯শ ও ২*শ কাণ্ডে কোনও কথাই নাই, 
তাহাতেও জন্ুমান হয় এ প্রাতিশাখ্য রচিত হইবার সময় এ ২টি কাণ্ড 
বিছ্ধমান ছিল না, পবে সংযোজিত হইয়াছে। 

অথর্ববেদ অতি প্রাচীনকালে বেদ সংজ্ঞা ভক্ত না হইলেও অথর্ববেদ 
অবজ্ঞাত হইত এবং অন্ত বেদাবলম্বীবা উহ্থার ক্রিয়া কলাপে বিরত 
হইতেন, এপ বিবেচনা কবিবার কোনও কাবণ নাই। বেদবিহিত 
ক্রিয়। কাণ্ডে অথর্ববেদের কোনও প্রয়োগ না থাকিলেও অন্যান্য বেদাবলম্বীবা 
আবশ্যক অনুসারে টহার আশ্রয় গ্রহণ কবিতেন। ধাহারা মন্ত্রগ্রভাবে 
এ সকল উদ্দিষ্ট কার্ষ্য করিতেন তাহাবা “যাতুবিদ্‌” নামে অভিহিত হইতেন 
এবং &ঁ ক্রিয়াকে “যাতু” বলিত। যাতৃবিদেব নান৷ প্রকাব বিপদাশঙ্কা ছিল 
তজ্জন্য এ ক্রিয়াকে অনেকেই ভয়েব চক্ষে দেখিতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে 
“যাতুবিৎ” ও ““বাহ্বচদিগকে প্রায় তুলা স্থানই গুদত্ত হইয়াছে । 

শৌোত স্ব্রগুলিতে অথর্ববেদের কোনও সংশ্রবই নাই, কারণ 
অর্ববেদের ক্রিয়াগুলি “শ্রোত” বা বেদ বিহিত যজ্ঞের অন্তর্ভূক্ত নহে। 
কিন্তু গার্স্থ জীবনে এগুলিব প্রয়োগ ছিল এজন্য গৃহাস্থত্রে উহার উল্লেখ 
দৃষ্টহয়। গৃহ সুত্রে অথর্ধবেদের যাতুমন্ত্রগুলি কোনও স্থলে অবিকল ভাবে 
ও কোনও স্থলে সামান্য পরিবতিত আকারে উদ্ধৃত হইয়াছে। যাতুবিগ্া 
যেরূপ অধর্ববেদের অঙ্গ ছিল, ফলিতজ্যোতিষ ও চিকিৎস] শান্ত্রও অথর্ববেদের 
অঙ্গ বলিয়। পরিগণিত ছিল। চিকিৎসা শান্ত মানবজীবনের অত্যাবশ্যকীয় 
বিদ্কা হইলেও অর্ববেদের অঙ্গ হওয়ায় যাতুবিদ্, ফলিতজ্যোতিষী ও 
. চিকিৎসক হিম্দুসমাজে 'নিন্দিত ছিলেন। 


চতুর্থ অধ্যায় 
বেদবিভাগ, শাগ্াবিভাগ ও শাধ্াবিস্ভা্প 


বৈদ্দিকযজ্ঞে প্রধানতঃ তিনজন বেদবিদের আবশ্যক হয়। হোতা 
আবশ্যকীয় খকৃগুলি উচ্চারণ করেন, অধ্বর্যয যজুঃগুলির সাহায্যে বিধি- 
অন্সারে যজ্ঞপ্রণালী বলিয়া! দেন এবং উদ্গাতা সামগানগুলি তানলয়যোগে 
গান করিয়া থাঁকেন। যজ্ঞের এই তিন বেদবিদের কর্তব্যকার্ধের নাম 
হোত্র, আধ্বর্য্যব ও গুদৃগাত্র । পুরাণগুলিতে বেদবিভাগের যে বর্ণনা আছে 
তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল। ্‌ 

কষ্ণদ্ৈপায়ন ব্যাসের আবির্ভাবের পূর্বে কালক্রমে খক্‌, যজুঃ ও সামগুলি 
মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। অর্থবগুলিও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং 
ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতির পুনঃসংস্কার আবশ্যক হইয়াছিল। কৃষ্দৈপায়ন- 
ব্যাসই এই বেদবিভাগাদ্ি কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন । তিনি খগ বেদের 
জন্য পৈলকে, যভূর্বেদের জন্য বৈশম্পায়নকে, সামবেদেক্*” জন্য জৈমিনিকে 
শাবক শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অথর্ববেদের জন্য সুমস্তকে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন* এবং ইতিহাস পুরাণপাঠের জন্য রোমহ্র্ষণকে শিষ্য 
বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৈল খকৃগুলি সংগ্রহ করিয়৷ তাহা ছুইভাগে 
বিভক্ত করিয়া তাহার ছুই শিষ্য ইঞ্জপ্র্মতি ও বাফলিকে অধ্যযন করাইলেনু। 
মহামুনি বাঞ্চলি তাহার পঠিত বেদ তাহার চারি শিষ্য বৌধ, অগ্নিমাঠর, 
যাজ্ঞবন্ধ্য ও পরাশরকে অধ্যয়ন করাইলেন। ক্রমে তাহা হইতে শাখা ও 
প্রশাখা উদ্ভৃত হইল। বাক্ষলি হইতে বাঞ্ষল, কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব 


* "্খাগ বেদ শ্রাবকং পৈলং সংজগ্রাহ মহামুনিঃ। 
বৈশাম্পায়ননামানং যভূর্বেদস্থ চা গৃহী ॥ 
জৈমিনিং সামবেদস্য ততৈবার্থবেদবিৎ। 
সুমন্ত সস্য শিষ্যোধ্ভূদ বেদব্যাসস্ ধীমতঃ ॥ 
চরণব্যুহ। 


২৬ স্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


শাখা উদ্ভুত হ্ইয়াছিল। ই্জপ্রমতির পুত্র মাুকেয় মাওুকেয় শাখার 
প্রবর্তক । ইন্প্রমতির অপর শিষ্য শাকপুণির শিশ্যত্রয় ক্রোঞ্চ, বৈতালিক ও 
বলাক তিন খানি শাখা প্রচলন করেন। এই শাকপুণিই নিরুক্তশান্তর প্রণয়ন 
করেন। যাস্ক তাহার নিরুক্ত গ্রন্থে শাকপুণির মত পুনঃ পুনঃ উল্লেখ 
করিয়াছেন । 


ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন য্জুবেদের ২৭খানি শাখা প্রবর্তন করেন। 
ব্রহ্মরাতপুত্র যাক্ঞবন্ধ্য বৈশম্পায়নের শিষ্য ছিলেন। অজ্ঞানকত ত্রহ্গহৃত্যা 
পাতকের কি প্রায়শ্চিত্ত কর। বিধেয় তাহা লইয়া গুরুশিষ্তের মধ্যে বিবাদ 
উপস্থিত হওয়ায় বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবন্ধ্কে পরিত্যাগ করেন। বৈশম্পায়ন 
শিন্তের] যজুর্বেদের যে শাখা অবলম্বন করিয়! রহিলেন তাহার নাম “চরক” বা 
“চরকাধ্বযুয” শাখা । যাজ্ঞবন্ধ্য সবিতৃদেবের উপাসনা করিয়! যে এক নৃতন 
শাখ! প্রবর্তন করিলেন তাহার নাম হইল শুরুযভূর্বেদ বা “বাজসনেয়ী 
সংহিতা” | এ বাজসনেয় সংহিতা হইতে কা প্রভৃতি শাখা উদ্ভুত হুইয়াছে। 
বৈশম্পায়নের নিকট যাজ্ঞবন্ধ্য যে শাখা অধ্যয়ন কবিয়াছিলেন ত'হা তিনি 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন (উদগীরণ করিয়।ছিলেন )7 প্র শাখা ঠৈত্তিরীয় 
শাখ! নামে অভিহিত হইয়াছিল। 


ব্যাসশিষ্য জৈমিনি সামবেদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র হুমন্ত 
ও সুমন্তর পুত্র কর্মী । সুমন্ত ও স্্কর্মী সামবেদের বহুধা বিভাগ করিয়া 
ছিলেন। নুমন্তর ছুই শিষ্য হ্রণ্যাত ও পৌম্পঞ্ডি। হিরণ্যাভের শিষ্যেরা 
প্রাচ্সামগ ও উদ্দীচ্যসামগ শাখাগুলি প্রচলন করেন। পৌম্পঞ্জির শিষ্ের 
লোকাক্ষী, কুথুমি, কুসীদি ও লাঙ্গলি। তাহারাঁও সাঁমবেদেের ভিন্ন ভিন্ন 
শাখা প্রচার করিয়াছিলেন। কুথুমি-প্রবতিত কৌথুমী-শাখা অগ্ভাপি 
প্রচলিত আছে। | 


ব্যাসশিষ্য সমস্ত অথর্ববেদ সংগ্রহ করিবার ভার গ্রহণ করেন। ন্ুুমন্তশিষ্য 
কবন্ধ অথর্ববেদকে ছুইভাগে বিভক্ত করেন। তাহার ছুই শিষ্য দেধদর্শ ও 
পথ্য এ ছুই শাখা অধ্যয়ন করেন। দেবদর্শের চারি শিষ্য মৌদগ, ব্রপ্ধবলি, 
শৌকজায়নি ও পিগললাদ চারি খানি শাখ। প্রবর্তন করেন। (পপ্ললাদ শাখা 
বিদ্ধমান আছে। পথ্যের তিন শিষ্য জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনক। শৌনক 


১ম খণ্ড ] চতুর্থ অধ্যায় [২৭ 
প্রবতিত শাখা প্রচলিত আছে। *যুক্তিকোপনিষদে শাখ। সংখ্যা-অগ্যবূপ 
আছে। 

(পুর্বেই কথিত হইয়াছে যে অধ্যাপক ভেদে বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখ। 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ছিল। কোন. শাখা কোন, প্রদেশে 
প্রচলিত ছিল তৎসম্বন্ধে সাধারণভাবে চরণবৃহ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে £₹_ 

“পৃথিব্যা মধ্যরেখা চ নর্মদ্ব1] পরিকীতিতা। 
দক্ষিণোত্তরয়োর্ভাগে শাখাভেদশ্চ উচ্যতে ॥১. 
নমদাদক্ষিণে ভাগে আপক্তম্ব্যাশ্বলায়নী | 
রাণায়নী পিগ্ললাচ যজ্ঞকন্ত। বিভাগিনঃ ॥ ২ 
মাধ্যন্দিনী, শাঙ্খায়নী কৌথুমী শৌনকী তথা। 
নর্মদোত্তরভাগেচ যজ্ঞকন্তা বিভাগিনঃ ॥ ৩ 
তুঙ্গ কৃষ্ণ) তথ। গোর্দ। সহ্যাব্রিশিখরাবধি | 
আন্ধর্দেশপর্যযন্তং বহুবচশ্চাশ্বলায়নী ॥ ৪ 
উত্তরে গুর্জর দেশে বহুবচঃ পরিকীতিতাঃ | 
কৌবীতকিত্রাঙ্গণঞ্চ শাখা শাঙ্খায়নী স্থিতা ॥ ৫ 
আক্মাদি দক্ষিণাগ্নেয়ী গোদ। সাগরাবধি। 
যজুর্বেদস্ত তৈত্তির্য্য আপন্তম্বী প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬ 
সহযাত্রিপর্বতারভাদ্‌ দিশাং নৈধত্যসাগরাৎ। 
হিরণ্যকেশি শাখা পরশুরামস্য সন্নিধৌ ॥ ৭ 
ময়ুরপর্বতাচ্চৈব 'যাবদ্‌ গুর্জর দেশতঃ 
ব্যাপ্ত বায়বাদেশাত্, মৈত্রায়ণী প্রতিষ্রিতা ৮ 
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গীশ্চ কানীমে। গুর্জরস্তথ। | 
বাজসনেয় শাখ। চ মাধ্যন্দিনী প্রতিষিতা ॥ ৯ 
খধিণ। যাঁজ্ঞবন্ধ্যেন সর্দদেশেষু বিস্তৃভ]। 
বাজসনেয়বেদস্য প্রথমা কাথসংজ্ঞকেতি ॥ ১০" 
* খগ বেদস্য তু শাখাঃ স্থযারেকবিংশতি সংখ্যকাঃ। 
নবাধিক-শতং শাখা যজুষে। মারুতাত্মজ ॥ 
সহ্অসংখ্যয়। জাতাঃ শাখাঃ সায়; পরস্তপ | 


অধর্বণস্য শাখাঃ নয পঞ্চাশদ ভেদৃতো হরে ॥ 
মুক্তিকোপনিষৎ ১১১২১৩ ২ 


২৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


উপরোক্ত শ্লোকগুলির গুল মর্ধ এই যে ঘর্মদ্? নদ্দীই উত্তর ও দক্ষিণ 
ভারতের মধ্যবর্তারেখা বলিয়া পরিগণিত | নর্মদার দক্ষিণ দিকে খগ বেদের 
আশ্বলায়নীশাখা, কৃষ্ণযজুর্বেদেব আপন্তত্ীশাখা, সামবেদের রাণায়নীশাখা ও 
অর্ববেদের পৈগনলাদ শাখা প্রচলিত । তুক্গভদ্রা৷ ( কষ্ণার উপনদী ) কৃষ্ণা ও 
গোদাবরীধোৌত প্রদেশে ও সহগিরি হইতে অন্জরদেশ পর্যন্ত খগবেদের এ 
আশ্বলায়নী শাখা প্রচলিত । গোদাবরী হইতে সমুদ্র পর্যন্ত অঙ্জাদি দেশে 
কৃষ্ণযজূর্বেদের তৈত্তিরীয় আপত্তত্ব শাখা প্রচলিত। সহগিরি হইতে নৈখত- 
কোণে সমুদ্র পর্যান্ত কষ্টযজুর্বেদের হিত্রণ্যকেশি শাখ। বিস্তৃত আছে, ময়ূর 
পর্বত হইতে গুর্জরদেশ পর্যন্ত কৃঞ্জযভূর্বেদের খৈত্রায়ণী শাখা প্রচলিত । 

নর্মদ্রার উত্তর দিকে খগবেদের শাঙ্খায়নী শাখা, শুরু যজুর্বেদের 
মাধান্দিনীশাখ।, সামবেদের কৌথুমীশাখা, ও অথর্ববেদের পৈষ্পপগ্তীশাখা ও 
শৌনকশাখা প্রচলিত । 

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশীম ও গুর্জর প্রদেশে শুক যজূর্বেদের মাধান্দিনী- 
শাখা ও কাথশাখা যাজ্ঞবন্ধ্য কর্তৃক বিস্তৃত হইয়াছিল । 

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের বিশ্বাস কবেন যে শুক্লুষজূর্বেদ যাক্ঞবন্ধ্য কর্তৃক 
প্রথমে বিদেহ বাজ্যে প্রবতিত হয় এবং এঁ শাখা কষ্ণযভুর্বেদ অপেক্ষা 
'উৎকর্ষ লাভ করায় সম্পূর্ণ উত্তরভারতে আধিপত্য ল।ভ করিয়াছে এবং 
কৃষ্ণযজুর্বেদ উত্তবভাবত হইতে শুর্লুষজূর্বেদের প্রভাবে বিতাড়িত হইয়া 
দক্ষিণাভিমুখী হুইয়] কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । পাতঞ্জল মহাভাস্বে 
বণিত আছে এ কালে রুষ্ণযজূর্বেদের কঠ ও কলাপ শাখ। গ্রামে গ্রামে 
বিজয়ডন্দুভি নিনাদদ করিতেছিল* কিন্তু চরণ-ব্যৃহ গ্রন্থ রচিত হইবার সময় 
উত্তরভাবতে যূর্বেদের প্রচার বিরল হইয়া! গিয়াছে। গ্রীকগণেব বিবরণ 
হইতে জানা যায় যজুর্বেদের কঠ কপিষ্ঠলশখ| পাঞ্ডাব ও কাশ্মীরদেশে 
প্রচলিত ছিল ' কপিষ্ঠলশাখা অন্তহিত হইয়াছে । কাশ্মীরদেশে কঠশাখাধ্যায়ী 
ত্রাঙ্ণ আছে। কলাপশাখার নামান্তর “মৈত্রায়ণীয়শাখা” । এ শাখা 
নর্মদানদীর তীরদেশে বিমান ছিল! বরদ1 হইতে নাসিক এই প্রদেশে 
(মহারাষ্্ই দেশে ) কোনও কোনও স্থানে এই শাখার বিরল প্রচার দৃষ্ট হয়। 





* গ্রামে গরমে কলাপকং কাঠকঞ্চ প্রোচ্যতে তত্রাদর্শনাৎ। 
৪1৩/১০১ মহাভাষ্য ৪র্থ অধ্যায় ৩য় পাদ, কাশী সং ১৪০ পৃঃ। 


পঞ্চম অধ্যায় 
বদি কাল ও আশ্রঈগণর আদিম নিবাস 


? আধ্যগণ বিশ্বাস করেন বেদ অপৌরুষেয় দিব্যজ্ঞান” খাধিগণ এ হৃক্ত- 
গুলি দর্শন করিয়াছেন মাত্র । কালে উহার উদয় হয় ন। এবং কালে উহা 
বিলীন হয় না। খধিগণ বেদ রচন। করেন নাই । উহ চিরত্তন | বেদ ঈখরের 
নিশ্বসিত। কল্পান্ত'কালে উহা! ভগবানের গদয়ে গ্রচ্ছন্ন থাকে এবং কল্সান্তে 
সট্টিকালে উহা পুনঃপ্রবতিত হয় । পরব্রহ্ম যেমন দেশকালের অতীত নিত্য 
বিরাজমান তাহার জ্ঞানও তত্দররপ শাশ্বত অভ্রান্ত ও দেশকালাতীত । সৃষ্টির 
প্রারস্তে ভগবান্‌ ব্রহ্মার হৃদয়ে উহ উদ্দয় করিয়াছেন এবং গুরুপরম্পরা 
ক্রমে উহার প্রবাহ চলিয়া আইসে এবং কল্সান্তকালে উহ! ভগবানের হৃদয়ে 
লীন হইয়া থাকে ৷ মহৃধি যাজ্ঞবন্ধ্য মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন ““হ মৈত্রেয়ি 
মানব শরীরে শ্বাস-প্রশ্বীম যেমন স্বাভাবিক ও সহজ আকাশ হইতে বৃহৎ, 
সর্বব্যাপী পরমেশ্বর হইতে জগছুৎপত্তির প্রারস্তে খগবেদাদি বেদ চতুষ্টয়ের 
আবির্ভাব ও প্রলয়ে তাহাতেই তিরোভাব তন্রপই স্বাভাবিক” ।৯ ) 

পাশ্চাত্ত্য পক্ষিটতগণ বেদ খষি কর্তৃক কোন্‌ যুগে দৃষ্ট হইয়াছিল তাহারই 
বিচার আরোহ্‌ প্রণালীতে করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কোন, যুগে খবিগণ 
উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহ। কেহই বিদ্দিত নহেন। ইউরোপীয় অধ্যাপক- 
মণ্ডলীর মধ্যে সর্ব প্রথমে ম্যাক্সযূলারই এঁতিহাসিকভাবে বেদের কাল নির্ণয় 
করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের আবি9াবের পূর্বেই বেদ সংহিতা 
ও ব্রাহ্মণ ভাগ রচিত হইয়াছিল, তিনি ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া বেদ ও 
ব্রাঙ্গণ ভাগের রচন। কাঁল ১২০০--১০০০ পূর্ব খৃষ্টাবের মধ্যে স্থাপন করেন। 


(১) হে মৈত্রেয়ি মহত আকাশাদপি বৃহতঃ পরমেশ্বরত্য সকাশাৎ খগ বেদ 
চতুষ্টয়য়ং নিশ্বীসবৎ সহজতয়া নিঃহৃতমন্তীতি বিছ্যম্‌। যথা শরীরাৎ শ্বাস 
নিঃহৃত্য তদ্দেব প্রবিশতি তখৈব ঈশ্বরাদ বেদানাং প্রাছুর্ভাবতিরোভাবো 
ইতি নিশ্চয়ঃ। 


৩০ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


ম্যাক্সযূলার তাহার গিফোর্ড অভিভাষণে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে এঁ ১২০*-_ 
১০ পূর্ব খৃষ্টা্বই বেদ ও ব্রাহ্মণভাগ রচমার পর্ব নিয় কাল বলিয়া গণন। 
করা তাহার অভিপ্রায়। ম্যাক্সযুলারের নির্দি্ এ কালই ইউরোপে সর্ববার্দি- 
সম্মতরূপে গৃহীত হইত এবং কেহই উহার প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর 
হুইয়াছিলেন না। কিন্তু লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ও অধ্যাপক এইচ, 
জেকবি স্বাধীন ভাবে বু যুক্তি দ্বার। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন যে 
বেদ ম্যাক্সমূলারের নিদিষ্ট কাল হইতে বহু প্রাচীন। লোকমান্য তিলক 
জ্যোতিফ মণ্ডলীর অবস্থান, ভূতত্ব ও নৈসগিকতত্ব প্রভৃতির বিচার দ্বারা 
প্রমাণ করেন যে ত্রান্মণগুলির সময়ে কৃত্তিকা পুপ্তে বিষুবসংক্রান্তি হইত। 
কুত্তিকাপুঞ্জে বিষুবসংক্রান্তি ২৫০* পু? খবষ্টাব্দে এবং মৃগশির! নক্ষত্রে বিষুব 
ংক্রান্তি ৪৫০০ পুঃ খৃষ্টান হইত। তিনি বলেন ৪৫০০-২৫০০ পৃঃ খৃষ্টাব্ধের 
মধ্যে বেদ ও ব্রাঙ্গণভাগ সংগৃহীত হহয়াছে। তিনি বৈদ্িকযুগের তিনটি 
স্তর নির্দেশ করেন। ১ম আরদতিযুগ ৬০০০-৪০০০ পৃঃ খৃষ্টাব্দ ) ২য় মৃগশিরা 
যুগ ৪০০০-২৫০০ পুঃ খৃষ্টাব, সম্ভবত এই যুগেই ইরানিক শাখ। (পারসিকগণের 
পুর্বপূরুষ) ভারতীয় আর্যশাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল ( অন্কমান ৩০০০- 
২৫০০ পৃঃ খুন) ১১ ওয় কৃত্তিকাযুগ ২৫০০-১৪০০ পৃঃ খৃষ্টাব্দ, এই যুগেই 
তৈত্তিরীয় নংহিত| ও প্রাচীন ত্রা্গণগুলি রচিত হইয়/ছিল। 
জার্মান অধ্যাপক এইচ, জেকবিও স্বাধীনভাবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের ক্চার 
মূলে ২৭৮০ পুঃ খষ্টাব্দের পুর্বে বৈদিক কাল নির্দেশ করেন। হিন্দু বিবাহে 
“ঞ্রব” বা “অবুন্ধতী” প্রদর্শন প্রথা আছে। উত্তর মেরুকেন্ত্রে রব বা 
অরুন্ধতী ২৭৮০ পুঃ খৃষ্টাব্ে ছিল। কিন্তুখগ বেদের বিবাহ স্ক্তে এ প্রথার 
উল্লেখ নাই। সপ্তবতঃ খগবেদের এ স্ৃক্তের রচনার পর এ প্রথ! প্রচলিত 
হইয়াছিল। তাহার মতে ২৭৮০ পৃঃ খৃষ্টাব্ের বু পুর্বেখগ বেদ সংগৃহীত 
হইয়াছে। মাক্জ্রাজের কামেশ্বর আয়ারও কৃত্তিকাপুঞ্জের অবস্থান দ্বারা 
২৩০০-২০০০ পৃঃ খুষ্টাব্ব ত্রাঙ্মণযুগ বলিয়া নির্দেশে করেন। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতমণ্ডলী বেদের অত্যধিক প্রাচীনত্ব নির্দেশে সবর্দাই কুন্ঠিত। তাহার! 
এ উভয় মতেরই তীব্র সমালোচন! করিয়াছেন। প্রাচ্য জ্যোতিবিগ্ভাবিশারদ 
অধ্যাপক থিবো বলেন ষে প্রাচীন হিন্দু বৎসর সকল খতুতেই আরম্ত হইত 
এবং ধরব নক্ষত্রের কার্যও যে কোনও উজ্জল নক্ষত্র দ্বারাই নির্বাহিত হইত। 
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এই সকল অস্থির ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কোনও জ্যোতিষযুলক গণন। 
করা নিরাপদ নহে। 

অধ্যাপক অবিনাশচন্ত্র দাস ২৫,০০০-২০,০০০ পুত খুৃষ্টাকে বেদের 
রচনাকাল স্থাপন করেন। তাহার এ মত ভিপ্টারনিস্‌ ভাঁষাতন্ব ও এরতিহাসিক 
তত্বেব দিক্‌ হইতে অসম্ভব বিবেচন। করিয়াছেন। দাস তাহার পরবতা 
গ্রন্থের প্রারন্তে ভূতত্ব প্রভৃতির সাহায্যে পূর্বমত সমর্থন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। তাহার মতে ““বৃষাকপি স্থক্ত” ১৬,০০০ পৃঃ খৃষ্টাবে রচিত 
হইয়াছে । খগবেদের কালে আরবসযুত্র ও ভারতীয় দোয়ার (প্রদেশ ও 
বঙ্গোপসাগর একই অবিচ্ছিন্ন সমুদ্রাকারে থাকিয়া জন্ুদ্বীপকে (কাশ্মীর ও 
পাঞ্জাব প্রদেশ ) দক্ষিণ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! রাখিয়াছিল। ভূতত্ববিদ 
এইচ, জি, ওয়েলস, এ মতে স্বাধীনভাবে উপনীত হইয়াছেন । তিনিও বলেন 
যে আরব সাগর হুইতে বঙ্গোপনাগর পর্যন্ত এক সমুদ্র ছিল তাহা পাগ্ডাব ও 
কাশ্মীর প্রদেশকে প্দক্ষিণ ভারত হইতে পৃথক করিত। এ সুমুদ্রভাগ অন্থমান 
৭৫০০ পৃঃ খুষ্টাব্ষে তিক্লোহিত হ₹ইগ্াছে। কিন্ত জীবতত্ববিদেরা বলেন 
১৬,০০০ পু? খুষ্টাবেে পৃথিবীতে মানবের হৃষ্টি হয় নাই। 

ভি, বি, কেটকার বলেন যে তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণের ৩য় অধ্যায়ের 81১৫ 
অংশে বৃহস্পতিগ্রহ তিষ্য নক্ষত্রকে অ+বৃত করায় একটি গ্রহণ হইয়াছিল, উহ। 
৪৬৬০ পুঃ থৃষ্টাব্ষে হইয়াছিল। কেটকারের মত সমালোচনা করিয়! 
যোগেশচন্্র রায় বিদ্ানিধি বলেন খুঃ পৃঃ ২৪৪৯ অবে কষ্খজুবেদ-ৃষ্ট 
হইয়াছিল। এ সময়ে ক্কত্তিকাতার| কৃত্তিকানক্ষত্র-মগুলের আদতে ছিল। 
কিন্ত ভিণ্টারনস এ সকল মত গ্রহণ না করিলেও তিনি বলেন যে বৈদিক 
যুগ ১২০০-১০০০ পুঃ খৃষ্টাব্ব অপেক্ষা বহু প্রাচীন। যাক্ক পাণিনি অপেক্ষা 
প্রাচীন। থাস্কাচার্যকে অন্ততঃ পক্ষে খৃঃ পুর অষ্টম শতাব্দীতে স্থাপন করা 
উচিত। যাস্কের সময়ই বেদের বহু অংশ ছুবোধ্য হুইপ] দাড়াইয়াছিল | 
তাহ। অপেক্ষাও প্রাচীন খধি বলিয়াছেন যে বেদের বন্থ'অংশ এরূপ অর্থবিহীন 
যে উহা! ব্যাখা। করিবার চেষ্টা বাভূলতা মাত্র । বিশেষতঃ খগ বেদের 
্রতরেয় ব্রাহ্গণে শুনঃশৈফের যে উপাখ্যান কথিত আছে তাহাতে “খক্‌" ও 
“গাথা” উভয়ই আছে। “ধক ঈশ্বর নিশ্বসিত এবং “গাথা” মনুষ্য রচিত 
বলিয়। উক্ত হইয়াছে । শুনঃশেফের এঁ উপাখ্যান রাজহুয় যক্তে কথিত হুইয়। 
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থাকে । বিশেষতঃ যজুবেদ ও সামবেদ খগ.বেদ হইতে সংগৃহীত এবং ব্রাহ্মণ 
ও উপনিষদ যুগেও বহুকাল অতীত হইয়াছে । এই সকল কারণে ভিপ্টারনিস্‌ 
মনে, করেন যে খগবেরের যুগ অস্ততঃ পক্ষে ২৫০০-২০০০ পূঃ স্বৃষ্টাব্দে 
হইতে পারে। ৃ 
মহাভারতের ও পুরাণগুলির মতে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসই প্রচলিত বেদ 
বিভাগ করিয়াছিলেন। পুরাণের মতে কুর্ক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বেই ব্যাস এ 
বেদ বিভাগ কার্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন । জনমেজয়ের যজ্রের সময় নবপ্রচলিত 
শুরু যভূর্বেদান্ুসারে যজ্ঞ নির্বাহের প্রস্তাব হইয়াছিল এবং বৈশম্পায়নের 
মতাবলশ্ষিগণ তর্দবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হুইয়াছিলেন। হিন্দু পুরাণগুলিতে 
কলিযুগের রাজবংশাবলী ও নভোমগুলে সপ্তধি মণ্ডলের অবস্থানের যে উক্তি 
আছে সেই গুলির সমালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে বর্তমান কাল 
হইতে অন্ততঃপক্ষে ৩৮৫০ বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্রের মহাসমর ও তৎপূর্বেই বেদ 
বিভাগ সম্পন্ন হইয়াছিল এবং এ কালেই শুরু যজুর্ষেদ ও কৃষ্ণ যভূর্বেদ এই 
দুই শাখা বিষ্কমান ছিল। জনমেজয়ের সময়েই শুরুষজুবেদ ও 
কষ্ণষভূর্বেদের মধ্যে প্রতিত্বন্দিতা আরম্ত হ্ইয়াছিল। বিচারপতি 
পার্জিটার তাহার কলিযুগের রাজবংশাবলী ([052785065 ০ 
7৪115088 ) গ্রন্থে পুরাণ কথিত রাজবংশাবলীর সামগ্রস্য স্থাপন 
করিয়াছেন এবং ভিন্সেপ্ট, স্মিথ, প্রভৃতি এতিহাপিকগণ তাহাই গ্রহণ 
করিয়াছেন। বিষুপুরাণের ( ৪র্থ ২৩-২৪ অধ্যায় ) উক্তি অন্সারে মগধরাজ 
জরা সদ্ধ হইতে বিপুগুয় পর্যন্ত ২৪ জন বাহত্রথ বীজগণের রাঁজব্কাল ১০০০ 
বৎমর। “এতে বার্ত্রথা ভূপতয়ো। বর্ষসহঅমেকং ভবিষ্যস্তি”। বাহদ্বথ 
বংশের পর প্রছোত বংশ । প্রগ্ভোতবংশীয় ৫ জন নৃপত্তি ১৩৮ বৎসর রাজত্ব 
করেন। “এতে অষ্টত্রিংশদুত্তরম্‌ অবাশতং পঞ্চপ্র্ভোতাঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি” | 
তানভ্তর শিশুনাগবংশীয় দশজন ভূমিপাল ৩৬২ বৎসর রাজত্ব করেন। 
“শৈশুনাগা দশভূমিপালা। স্ত্ীণি দ্বিবষ্ট্যধিকানি ভবিঘ্ন্তি"। ইহার পর, 
মহাপদ্ম নন্দ ও তাহার পুত্রগণের রাজত্বকাল ১০০ বৎসর । “মহাপন্ন 
ৎপুত্রাশ্চ একং বর্ষশতম্‌ অবনীপতক্ো ভবিষ্যন্তি' । তাহার পর কৌটিল্য 
বা চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংশ করিয়া মৌর্যবংশীক় চন্রগুপ্রকে মগধের সিংহাসনে 
স্থাপন করেন। ইতিহাস হইতে আমর! জানিতে পারিতেছি যে ৩২১ পৃঃ 
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খৃষ্টাবে চন্্রপুপ্ত রাজত্ব আরম্ভ করেন। ১০০০১৩৮4৩৬২ +- ১০০ 4-৩২১ 5 
১৯২১ পুঃ খৃষ্টাব্দ । এ কালে মগধরাজ জরাসন্ধ জীবিত ছিলেন এবং এ 
কালেই কুরক্ষেত্রের মহাসমর হইয়াছিল।* এ সময়ে বেদ বিভাগ সম্পন্ন 
হইয়া থাকিলে তাহার বছ পূর্বে বেদ রচিত হওয়া সম্ভব । ভিণ্টারনিস্‌ ও. 
তিলকের মতের সহিত পুরাণগুলির মতের কোনও বৈষম্য দৃষ্ট হয় না। 

কিছুদিন পূর্বে ভারতের সিল্ধুপ্রদেশে মহেগ্ুদারাও নামক স্থানে এক 
প্রোথিত নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা অন্ততঃ পক্ষে খৃষ্টের ৩০০০ বৎসর 
পূে নিমিত হুইয়াছিল। এ প্রোথিত নগরে যে সভ্যতা ও স্থপতিবিগ্ার 
নিদর্শন দৃষ্ট হয় তাহা বর্তমান সভ্যতা অপেক্ষা হীন নহে। প্ররূপ পূর্ণ 
সভ্যতায় উপনীত হইতে বহুযুগের আবশ্যক হইয়াছিল। 

(বেদের প্রাচীনতা সম্বদ্ধে আরও প্রমাণ প্রত্বতত্ববিদেরা লক্ষ্য করিয়াছেন। 
হিন্দুকুশ হইতে এশিয়া মাইনর পর্যস্ত বিস্তীর্ণ ভুভাগে বহু সমৃদ্ধিশালী রাজত্ব 
ও সভ্যতা প্রাচীনকালে উদ্ভুত হ্ইয়াছিল। আসীরিয়া, বাবিলোনিয়া ও 
হমেরিয়ার সভ্যতা এ প্রদেশেই উদ্ভুত হুইয়া বিলীন হইয়াছিল। অধুনা. 
টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নর্দীর উপত্যকায় বছ সমৃদ্ধ নগরের প্রোথিত 

ংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত উৎকীর্ণলিপির পাঠ হইতে জানা যাইতেছে যে 
সকল সভ্যতা ৪০০০ হইতে ২২০০ পুঃ খৃষ্টাবধে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এ 
সকল উৎকীর্ণ লিপি কিউনিফরম অক্ষরে লিখিত এবং এ অক্ষরই প্রাচীন 
জগতের প্রচলিত লিপি ছিল। তাষাতত্ববিদুগণ বিবেচনা করেন ষে প্রাচীন 
আর্জা (তির আদিম নিবাস ভারতবর্ষে ছিল না, সম্ভবতঃ তাহাদের প্রাচীন 
বাসস্থান আরাল ও কাশ্যপত্রদের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। উমেশচন্জ্র বিষ্চারত্ন 
মহাশয় আর্ধগণের আদিম নিবাস কৈলাস পর্বতের উত্তরদ্িগস্থ সাইবেরিয়। 
প্রদেশে ছিল এক্সপ অন্বমান করিয়াছেন! লোকমান তিলক পৃথিবীর উত্তর 

মেরুপ্রদ্দেশই আর্ষগণের আদিম নিবাস ছিল বলিয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
.. * অধ্যাপক যোগেশচজ রায় বিগ্বানিধি ভারতযুদ্ধকাল ১৪৫৫ পুঃখষ্টাব্ে 
বলেন। প্রবোধচন্ত্র সেনগুগু এ যুদ্ধকাল ২৩৬০ পুঃ খবরঃ হইতে ২৩৩৪ পৃঃ 
খৃষ্টাবে হওয়া বলেন। পুরাণ প্রবেশ পর যুদ্ধকাল ১৪১৬ পুঃ খৃষ্টাবে স্থাপন 
করে। পরীক্ষিৎ ও নন্দের মধ্যে ১০১৫ বৎসর । নন্দের অভিষেক ৪০১ পুঃ 
খুঃ। ১০১৫+৪০১ ১৪১৬ পুঃ খৃঃ। 
৮১১ 


৩৪ সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


করিয়াছেন। আর্যজাতির আদিম নিবাস যে স্থানেই থাকুক না কেন, 
নৈসগিক পরিবর্তনে, প্রাকাতিক বিপ্লবে অথবা জীবনের অভাব দুরীকরণের 
উদ্দেশ্টে আর্ষগণ ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন মুখে গমন করিয়াছিলেন এ 
বিষয়ে সকলেই একমত । কোনও কোনও শাখা ইউরোপ প্রদেশে, কোনও 
কোনও শাখা হিন্দুকুশ ও এশিয়া মাইনরের মধ্যবতণ প্রদেশে গমন করেন। 
প্রাচীন জেন্দাবেস্তের ইরানিক ভাষা ও বৈদিক ভাষার সৌসাদৃশ্ট এতই অধিক 
যে, ভারতীয় ও ইরানিক শাখাদ্ঘয়ইবহুকাল একত্র বাস করিয়া সর্বশেষে বিচ্ছিন্ন 
হইয়াছিল এবং একশাখা ভারতে ও অন্যশাখ! ইরান প্রদেশে গমন করিয়া- 
ছিল এরপ প্রতীয়মান হয়। ইরানিক আর্ষেরা পারস্য তাতার প্রভৃতি স্থানে 
এবং ভারতীয় শাখ। গান্ধার পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে । 
এশিয়া মাইনরের মলসিয় প্রদেশে বোঘাজকোই নামক স্থানে প্রাপ্ত 
হিট্তাইটু শাখাভুক্ত মিটানির রাজগণের কিউনিফরম অক্ষরে ক্ষো্দিত 
লিপিপাঠে জানা যায় যে ১৫০--১৪*০ পুঃ খৃষ্টাব্দে মিটানির রাজগণ 
'আর্ষগণের বৈদ্বিক দেবতাগণের নাম ধারণ করিতেন এবং তাহার ইন, 
বরুণ, মিত্র নাসত্যো প্রভৃতি দেবতাগণের অর্চনা করিতেন। উক্ত মিটানির 
রাজগণ আর্ষগণের কোন শাখাভূক্ত ছিলেন তাহ। নির্দেশ করিবার উপাদান 
এখনও সংগৃহীত হয় নাই কিন্ত এ অনুমান অনিবার্ষ যে বৈদ্দিক সভ্যতা ও 
বৈদ্দিকভাষ। মলপিয় দেশে প্রচলিত ছিল এবং তাহা ১৫০০-_-১৪০০ পৃঃ 
খৃষ্টাব্বেরও পূর্ববর্তী । হিন্দুকুশ পর্বতের পশ্চিমভাগস্থ প্রদেশে বৈদ্িকযুগে 
আর্ষগণের যে সংশ্রব ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। পারসিকগণের সুপ্রাচীন 
জেন্দাবেস্ত গ্রন্থ ও খগ.বেদের সৌসাদৃশ্য দেখিলে সহজেই অনুমান হয় যে 
তাহার। ভারতীয় আর্ধগণের অতি নিকটজ্ঞাতি ছিলেন। কেহ কেহ বিশ্বাস 
করেন যে পারসিকগণ দিতির পুত্র ( দৈত্য, অস্থুর ) এবং ভারতীয় আর্ধগণ 
অ্দিতির বংশধর ব। স্থুর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। আর্যজাতির যে 
শাখ। হিন্দুকুশ অভিমুখে গমন করে তাহার। খাইবার পাস্‌ পথ অবলম্বন 
করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে ও পরে ক্রমে গঙ্গ| যমুনার উপত্যক। ভূমিতে বিস্তৃত 
হইয়াছিলেন এবং কতক পশ্চিমাভিমুখী হুইয়া বর্তমান বেনুচিন্তান, পারশ্য ও 
এশিয়। মাইনর মুখে গমন করিয়াছিল। অগ্ি উপাঁসক পারসিকগণ শেষোক্ত 
শাখার বংশধর । 





ষষ্ঠ অধ্যায় 


(বদের ন্যাধ্রা প্রণালী, পারিপাপ্রিকর অনস্থ।, 
'বদিকসমাজ, আচার ব্যহাল 


বৈদিক যুগের সামাজিক অবস্থা, আচার ব্যবহার ও কালধর্ম হদয়ঙ্গম 
করিতে হইলে বেদলংহিতার স্ক্তগুলির অর্থ ও অভিপ্রায় কি তাহা বিশেষরূপে 
জানা আবশ্বাক। একমাত্র পণ্ডিতপ্রবর সায়ণাচার্যই বেদসংহিতার সম্পু্ 
ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন । ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজে যে অর্থ তৎকালে 
প্রচলিত ছিল এবং তৎকালে বৈদিক প্রাচীন গ্রস্থাদি যাহা বিদ্ধমান ছিল 
তন্বার। যে অর্থ উপলব্ধ হয় তাহাই তিনি ভাষ্ে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রী 
ভাষ্য বাতীত সমগ্র বেদনংহিতার সম্পূ অন্য কোনও ব্যাখ্য। বা ভাষ্য নাই। 
ৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণাপথের বিজয়নগর রাজ্যে নতি 
বুককরায়ের রাজত্বকালে মাধবাচার্য ও সায়শীচার্য ছুই ভ্রাতা বিদ্ধমান ছিলেন ।* 
এ বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দক্ষিণ ভারতের মান্জ্রাজ প্রেসিডেন্পীর 
অন্তর্গত বেলারী জেলার তুগভদ্রানদীর তীরে হাম্পি নামক স্থানে বিদ্যমান 
আছে। তুঙ্গভদ্রা রষ্ণানদীর উপপাখা। উত্তর ভারতে বৈদেশিক আক্রমণে 
ও রাষ্ট্রবিপ্লব হিন্দুধর্মের অনেক গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল এবং বহু প্রাচীন 
্রন্থা্দিও লোপ পাইয়াছিল। কিন্তু দূর দক্ষিণাপথে হিন্দুধর্মের প্রাচীন 
আচার ব্যবহার ও প্রথা বিদ্যমান ছিল। বুকরাও, মাধবাচার্য ও সারণাচার্ষ 
সকলেই তৎকালীন মহাপপ্ডিত বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরের শিষ্ঠ ছিলেন এবং 
বুকরাও হিন্দুধর্মের একজন পৃষ্ঠপৌধক ছিলেন। তাহার রাজত্বকালে 
বৈদ্দিকসাহিত্য পুনরুজ্জীবিত হইগ্াছিল। মাধবাচার্ষ সায়ণাচার্ষের জ্ো্ঠ 


* মাধবাচার্য, সায়ণাচার্য ও ভোগনাথ তিন সহোদর ভ্রাতা ৷ তাহাদিগের 
পিতার নাম মায়ণ ও মাতার নাম ব্ীমতী | সান্গণাচার্য “স্থভাধিত সুধানিধি”, 
“প্রায়শ্চিতত-স্ুযানিধি” “অলঙ্কার হুধানিবি", “মাধবীয়ধাতুবৃত্তি/” "পুরুতার্থ 
নুধানিধি, “যজ্ঞতন্্ সুধানিধি” ও বেদভাষ্য রচন1 করিয়াছেন। 
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ভ্রাতা ছিলেন এবং তিনি বুকরাওয়ের মন্ত্রী ছিলেন। পরে তিনি সন্ন্যাস 
অবলম্বন করিয়। বিদ্যারণ্যস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হন এবং শৃঙ্গেরীমঠের অধিপতি 
হ্ইয়াছিলেন। মাধবাচার্য উত্তর মীমাংসা, পূর্ব মীমাংসা ( অধিকরণমাল] ) 
মাধবীয় ধাতুবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎ্কালে তিনি অগাধ 
বৈদিকবিদ্ার অধিকারী ছিলেন। বিদ্যাতীর্ঘের ইঙ্গিতক্রমেই বুকরাও 
মাধবাচার্ধকে বেদার্থ প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন। মাধবাচার্য 
বুক্করাওকে তাহার সহোদর সায়ণাচার্যকে এ ব্যাখ্যাকার্ষে নিযুক্ত করিবার 
আদেশ করেন। মণিকাঞ্চন সংযোগ হইল। সায়ণাচার্যের খগ বেদ- 
ভাষ্যোপোদ্ঘাতে উল্লিখিত আছে £_ 

“যৎ কটাক্ষেণ তদ্রুপং দধদ্‌ বুকমহীপতিঃ | 

আদিশন্‌ মাধবাচার্যং বেদার্থন্য প্রকাশনে ॥ 

যে পুর্বোত্তরমীমাংসে তে ব্যাখাায়াতিসংগ্রহাৎ। 

কপানু মাঁধবাচার্ষে। বেদার্থং' বন্তমুদ্যতঃ ॥ 

স প্রাহ নৃপতিং রাজন্‌ সায়ণার্ষে। মমান্ুজ: | 

সব বেত্ব্যেষ বেদানাং ব্যাখাতৃত্বে নিযুজাতাম্‌॥ 

ইতুযুক্তে। মাধবার্ষেণ বীরবুক্ষমহীপতিঃ | 

অন্বগাৎ সায়ণাচার্যং বেদার্থস্য 'প্রকাশনে ॥” 

কথিত আছে খগ বেদসংহিতার ভাষ্যের প্রথমাংশ সায়ণাচার্য স্বয়ং রচন! 

করেন অবশিষ্টাংশ তাহার তত্বাবধানে ও অভিপ্রায় অনুসারে তাহার প্রধান 
প্রধান শিষ্যগণ রচনা করেন। ততৎকালে বৈদিক সাহিত্যসংক্রান্ত যে সকল 
গ্রন্থাদি বিচ্ধমান ছিল তাহ সম্যক আলোচন। করিয়াই সায়ণাচার্য এ ভাষ্য 
রচন। করিয়াছিলেন এবং উহাতে সায়ণাচার্ষের অগ।ধ বি্ভাবত্তার পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে সায়ণাচার্ষের পূর্বে এরূপ সমগ্র বেদ- 
সংহিতার ব্যাখ্যা বিদ্যমান ছিল না। সায়ণাচার্ষের পূর্ববর্তী যাস্কাচার্ধ 
তাহার নিরুক্ত গ্রন্থে বেদের কঠিন কঠিন অংশ ব্যাখ্য| করিয়াছিলেন এবং 
বৈদিক দুরূহ শব্বগুলির “ব্যাখ্যা ও বৈদিক শব্বগুলির নিঘণ্ট, প্রস্তত করিয়া- 
ছিলেন। যাস্কাচার্ধের কাল পাশ্চাত্ত্য পপ্ডিতেরা সাধারণতঃ খৃঃ পূর্ব ৮০* 
হইতে ৬০০ পৃঃ খৃঃ মধ্যে স্থাপন করেন কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি উহা! অপেক্ষাও 
প্রাচীনতর হহতে পারেন। ঘাস্কাচার্যের কালেই বেদের কোনও কোনও 
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ংশ এত দুর্বোধ্য হইয়। ধাড়াইয়াছিল যে তাহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় চেষ্টা 
কোনও কোনও আচার্ধের মতে বাতুলতামাত্র বলিয়। বিবেচিত হইত। 
বৈদিক যুগের ক্রিয়াকলাপ, ও বৈদিক সাহিত্যের মর্ম ও প্রাচীন গ্রন্থাদি 
যাস্কাচার্ষের সময় যাহ। বিদ্ধমান ছিল তাহা সায়ণাচার্ষের সময় বিছ্ধমান 
ছিল না। পরস্ত যাস্কাচার্যের সময়ে যে সকল বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল 
তাহার কেবল একটু ক্ষীণাভাস মাত্রই তাহার নিরুক্ত গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে। 
এরূপ অবস্থায় যাস্কাচার্ষেরই যে বেদব্যাখ্যানকার্ষে অধিক স্ুগমতা ছিল 
তথ্থিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু সায়ণাচার্য অনেক স্থানে যাস্কাচার্ষের 
ব্যাখ্যা গ্রহণ কবেন নাই । সায়ণাচার্য একই শবের বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে 
বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এ গ্রকার বিভিন্ন অর্থ যাস্থাচার্ষের 
অভিপ্রেত নহে। এই দুই বৈদ্বিক আচার্ষের ব্যাখ্য। সঙ্কট ও যাস্াচার্ষের 
যুগের অন্তান্ত আচার্গণের নৈরশ্ববাগুক উক্তি (অর্থাৎ বেদের অনেকস্থল 
ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা বাতুলত! মাত্র ) এই উভয় বিষয় বিবেচনা করিলে 
ইহাই প্রতীয়মান হয় যে কেহুই বেদের সকলস্থলের বৈদিক দ্রষ্টা খষিগণের 
উদ্দিষ্ট তাৎপর্য বিদ্িত ছিলেন না। এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
সায়ণাচার্ষের ব্যাখ্যাকে সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্য। বলিয়! উহ] মূল্যবান মনে করেন 
ন।। কোন কোন পাশ্চাত্ব্য পণ্ডিত সায়ণাচার্ষের ভাষ্য দ্বারা বেদের প্রকৃত 
তাৎপর্য উদ্ধার করিবার চেষ্টাকে বাতুলত! বলিতেও কুষ্ঠিত হন নাই। 
বোসেন খগবেদের ১ম অষ্টক মুদ্রিত করিবার পরই ইউরোপে বৈদিক 
সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয়। অধ্যাপক বারণুফের ছাত্র অধ্যাপক রোটই 
সর্বপ্রথমে স্বাধীনভাবে বেদের ব্যাখ্য। করিতে চেষ্টা করেন । এর সম্প্রদায়কে 
বেদেব স্বাধীনব্যাথ্যাতৃসন্প্রদায় বলা যাইতে পারে। তাহার ছুরহস্থলে 
সায়ণাচার্ষের ব্যাখ্যাকে আরে যুলাবান মনে করেন না। তাহারা সমগ্র 
আর্জজাতির ভাষার তুলনামূলক ভাষাতত্বের সাহায্যে বিশেষতঃ জেন্দাবেস্তার 
সাহায্যে বেদসংহিতার অর্থ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন। সমস্ত আর্ষজাতি 
একই বংশোদ্ভূত ও তাহাদিগের আদিম ভাষ। একই ছিল, কালক্রমে ও 
দেশভেদে উহাতে পার্থক্য জন্মিয়াছে কিস্তৃযূল শব্দগুলির অর্থ কোনও ন৷ 
কোন ভাষায় অব্যাহত আছে ইহাই 'স্বাধীন ব্যাখ্যাতৃস্প্রদদায়ের ব্যাখ্যা- 
প্রণালীর ষুল সুত্র । সকল আর্যশাখার প্রাচীন শব্দগুলি একই অর্থের 
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ছোতক ছিল। সেই শব্গমালার প্রাচীন অর্থ এ্রতিহাসিকভাবে আলোচনা 
পুর্বক সেইগুলির সাহায্যে বেদের ব্যাখ্যা করাই স্বাধীন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্ঠ, 
কারণ খগ বেদের খবিগণ এ সকল প্রাচীন অর্থেই প্রাচীন শব্দগুলি প্রয়োগ 
করিয়াছেন। 

অপর পক্ষে অধ্যাপক লাডউইগ. ও উইল্সনের দূল অতি প্রাচীনকাল 
হইতে ভারতীয় খধিগণ ও ত্রাঙ্গণসম্প্রদ্দায় বেদসংহিতার কি অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং কিরূপভাবে স্ৃক্তগুলির প্রয়োগ হ্ইয়াছে তাহাই অতি 
যূল্যবান মনে করেন। তাহারা সায়ণাচার্য ও যাক্কের ব্যাখ্য। প্রতিপদে 
অন্থসরণ করিয়া থাকেন এবং প্রাচীন গ্রন্থে ও পুরাণাদিতে শক্ত বা 
খগবিশেষের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সম্মানে গ্রহণ করেন। 
হুর্বহস্থলে মতদ্বৈধ হইলেও সায়ণাচার্য ও যাস্কাচার্ষের মত মুল্যবান মনে 
করেন। 

তৃতীয় পন্থীদিগকে এই উভয় মতের সমন্বয়কারী বলা যাইতে পারে। 
অধ্যাপক লাড.উইগের ছাত্র অধ্যাপক পিশেল্‌ ও গেন্ডনার্‌ এই সমন্বয়কারী 
সম্পদায়তুক্ত। তাহার! বলেন পূর্বোক্ত উভয় মতেই কতক সতা নিহিত 
আছে। এক প্রণালীর ভ্রম-প্রমাদ অন্য প্রণালী দ্বারা সংশোধন করিয়া 
লওয়াই নিরাপদ । 

যাস্কাচার্ষের নিরুক্ত হইতেই দৃষ্ট হয় তৎকালে বেদব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে 
এরতিহাঁসিক, পুর্বযাজ্িক, নৈদান প্রভৃতি সম্প্রদায় বি্ধমান ছিল। এ সকল 
ব্যাখ্যাতৃগণের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকায় যাস্কাচার্য বৈদিক শবগুলির ধাতুগত 
ব্যাখ্যার উপর গুরুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। যাস্কাচার্যের নিরুক্ত সর্বতোমুখ 
হওয়ায় বেদের অন্তান্ত প্রাচীন নিরুক্ত ও সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা কালক্রমে 
তিরোহিত হুইয়ছে এবং যাস্কাচার্ধের নিরুক্তের ব্যাখ্য। বহুকাল সম্মানিত 
হুইপরাছে। সায়ণাচার্যও এতিহাযূলক ব্যাখ্যার্দি যথাসঙ্গতরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন, বিশেষতঃ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রয়োগ ইত্যাদির উপর 
বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াঁছেন, এরূপ অবস্থায় অধ্যাপক পিশেল্‌ ও গেন্ডনারের 
সমব্বয়মত যে বিশেষ উপযোগী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তুলনামূলক 
ভাষাতবের যতই প্রসার হইবে বেদের বনু ছুরহ শবের নাগপাশ বাফণিকুগুলী 
'তই অপত্থত হইবে । "কিন্তু ধ্তিহ, প্রাচীন কথা, সৃজের প্রয়োগ ও উদ্দেশ 
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অবগত না থাকিলে, কেবল তুলনামূলক ভাষাতত্ব দ্বারা এক পদও অগ্রসর 
হইবার উপায় নাই। যুগে যুগে প্র সকল এ্রতিহা, কথা ও প্রয়োগার্দি পাষাণের 
হ্যায় স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে এবং এ পাষাণের গাত্রে বহু 
অর্থলিপি উৎকীর্ণ আছে। 


খগ বেদে উল্লিখিত দেশ, নদী, 
পর্বত ও জাতি। 

নদী। খগবেদে যে সকল নদী, পর্তত ও জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয় 
তাহাতে আর্ধগণ পঞ্চনদ প্রদেশে তৎকালে বাস করিতেছিলেন এরূপ 
প্রতীয়মান হয়। খগবেদে প্রীয় ২৫টি নদীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 
অধিকাংশই পাঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত। এঁ সকল নদীর মধ্যে অনেকগুলি 
সিদ্ধুনদীর উপনদী। খগবেদের দশম মণ্ডলের ৭৫ হ্ৃক্তের দেবতাগণ 
নদীলমূহ। এ স্ৃক্তের পঞ্চম ও ষষ্ঠ খক্‌ দুইটি এই ৫-_ 

“ইমং মে গঙ্গে যযুনে সরস্বতি শুতু্রি স্তোমম্‌ সচত! পরুষ্ণ্য | 

অসিক্ল্যা মরুদ্বংধে বিতত্তয়াজীকীয়ে শৃণুহ্া স্থষোময়। 1৫ 

তৃষ্টাময়। প্রথমং যাতবে সঙ্ুঃ স্ুুসত্ব্ণ রসয় শ্বেত্যা ত্য।। 

ত্বং সিঙ্ষে! কুভয়! গোমতীং কুুমুং মেহতা! সরথং যাভিরীয়সে ॥৬ 

ইহাতে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর উল্লেখ আছে। সিন্ধুনদের উপনদী- 
গুলিরও. উল্লেখ আছে। শুতুত্রি-শতদ্র (50161), পরুষ্ণীস্ ইরাবতী-_ 
রাভি (৪1), অসির্ী-চন্রভাগা- চেনার (00681), বিতত্তা- ঝিলাম_ 
(01761070), অসিক্লী বিতস্তার সহিত মিলিত হইলে উহার নাম মরুদ্‌বুধ! ; 
আজাঁকীয়া__বিপাশ। (825), কুভ1-কাবুলনদী, গোমতী -গোমালনদী, 
ক্রুমুনদ্দী কুভ1 ও গোমতীর মধ্যভাগে অবস্থিত। এ সকল নদীর অবস্থান 
অনুসারে দেখ! যায় যে পঞ্চনদ প্রদেশের একদিকে সিন্ধুনদ ও তাঁহার 
শাখাগুলি ও অপর দিকে গঙ্গা! ও যমুনা এই উভয় নদীশ্রেণী ধৌত প্রদেশই 
এ সুক্তত্রষ্টা খষি লক্ষ্য করিয়াছেন। এ প্রদেশে তৎকালে উৎকৃষ্ট অশ্ব 
(সৈদ্ধব ) উৎকৃষ্ট বস্ত্র, লোম, সুবর্ণ (“জান্ুনদ হোম”), মধু, সোমলতা, 
সীলমাতৃণ প্রাপ্ত হওয়া যাইত। 

“স্বশ্বা সিন্ধু: হ্থরথা সুবাস! হ্রণ্যযী সুকৃতা' বাজিনীবতী 

উর্ণাবত্তী যুবতিঃ নীলমাবত্যুতাধি বস্তে নুভগী মধুবুধম্‌॥” খ১০1৭৫৮ 
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খগ.বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৩৩ ও ৫৩ স্ক্ত হইতে জানা যায় যে বিশ্বামিত্র 
খষি পূর্বে তৃৎসুদিগের অধিপতি হুদ্বাসের পুরোহিত ছিলেন। পরে বশিষ্ঠ 
তাহার পুরোহিত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ঈর্ষান্বিত হইয়। ভরতদদিগের 
পুরোহিত হইয়! তাহাদিগকে শুতুদ্রী ও বিপাশানদী পার করিয়া লইয়া 
যান। তৃতীয় মগ্ডলে এঁ নদীর স্তুতি আছে। বশিষ্ঠের প্রভাবে স্থদাস 
তরতদ্দিগকে পরাজিত করেন। ইহাতে অনুমান হয় হুদ্রাস, ভরতগণ ও এ 
খবিদিগের নিবাসভূমি পাঞ্জাব প্রদেশে অথবা অতি নিকটবতী স্থানে ছিল। 

সমুদ্রে। খগ.বেদের আর্ষের “সমুদ্র” জানিতেন। “সমুদ্র” ও “সমুদ্রিয়” 
শকঝের প্রয়োগ দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয় £-_ 

“বেদ নাবঃ সমুত্রিয়ঃ” ১/২৫।৭। “যে অন্যা আচবণেষু দাত্রিরে সমুদ্রেণ 
শ্রবস্যবঃ |” ১৪1৩ ““প্রযৎ সমুদ্রম ঈরয়াব মধ্যম্‌” ৭1৮৮৩ “সমুদ্রং রথ্যেব 
যাথচ৮” ২৩৩৩।২। 

“সিন্ধু” এই শব্দটি দ্বারা সাধাবণ-তঃ সকল উপনদীব সমবেত জোত 
সি্ধুনদকেই বুঝাইত কিন্তু পবে সিন্ধু শকাও সমুদ্র অর্থে প্রযুক্ত হওয়া 
দৃষ্ট হয়। ' 

পর্বত । খগবেদে “পর্বত” ও পর্তবাচক শবকের বহুল প্রয়োগ ও 
উল্লেখ আছে। উহাব বিশেষ নাম “ছিমবৎ" কথাবও প্রয়োগ আছে। 
উত্তঙ্গ হিমালয়কে লক্ষ্য করাই অনুমান হয়। পরবর্তীযুগে উহার নাম 
“হিমালয়” হইয়াছে । পর্বতশিখর মধ্যে কেবল “মুজাবৎ” নামক শিখরের 
নাম দৃষ্ট হয়। এই মুজাবৎ পর্বতই ট্বর্দিক সোষলতার জন্মভূমি কলিয়া 
বিদ্রিত। এ পর্ততশিখর কাবুল উপত্যকার পশ্চিমদিকে এবং কাশ্মীরের 
দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। ব্রাহ্মণযুগে বহুদূরদেশ হইতে সোমলতা আনয়ন 
করিতে হইত। কখনও কখনও সোমলতার অভাবে তাহার পরিবর্ত ব্যবহৃত 
হইত। অথর্ববেদে “ত্রিকুদ” পবতের নাম দৃষ্ট হয়। পরবতী যুগে 
তাহাই “ত্রিকৃট” আখা। প্রাপ্ত হইয়াছে । বর্তমানে যে “ভ্রিকোট” 
নামক পর্বতের পাদদেশ দিয়া] অসিরী 'প্রবাহিত তাহাই এ ত্রিকুট পর্বত। 
অথর্ববেদে “নাবগ্রত্রংশন" নামক পর্বতের উল্লেখ আছে। উহ্াই সম্ভবতঃ 
শতপথ ব্রাহ্গণে “মনোরবসর্পণ” নামে অভিহিত হইয়াছে এবং পরবর্তীযুগে 
«“নৌবগ্ধন' আখ্য। প্রাপ্ত হইয়াছে । এই স্থানেই মৎশ্যাবতারে প্রলয় 
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প্লাবনের পর মন্থুর নৌকা আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। খগবেদে বিদ্ধায- 
পর্বতমালার কিবা নর্মদ্বানদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। 

শহ্যাঁদি। খগবেদে “ধান্তে”র নাম নাই কিন্ত এ নামের প্রয়োগ না 
থাকাতেই প্র শন্য প্রচলিত ছিল না এরূপ অসন্গমান করা নিরাপদ নহে। 
অন্যান্ত বেদে “ধান্য" সাধারণ খাছ বলিয়! পরিগণিত । আর্যগণ ভূমি কর্ষণ 
দ্বারা “যব” উৎপাদন করিতেন । এ “যব” শব্দ দ্বারা কেবল 'আাধুনিক 
যব শশ্য বুঝাইত এরূপ বোধ হয় না। সম্ভবতঃ যব শব্ধ দ্বারা যব জাতীয় 
অন্ত বাসন্ত শশ্যও বুঝাইত। 

বৃক্ষ? লতা । বৃক্ষের মধ্যে “অশ্বখ” বৃক্ষের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত 
হইয়াছে । উহার কা্ঠ দ্বার সোমপাত্র প্রস্তুত হইত এবং অগ্নি চয়নের জন্য 
“গ্রমন্থ” ও “অরণিকাষ্ঠ” প্রস্তত হইত। দেবতাগণ স্বর্গে অশ্বখপাদপের 
স্ুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করেন। অতি 'প্রাচীনকাঁল হইতেই 
অশ্খখপাদপ অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত । ন্গ্রোধ (বট ) বুক্ষের 
নাম খগবেদে দৃষ্ট হয় না। ন্যাগ্রোধের হ্যায় বিশালকায় অবরোহবিশিষ্ট 
বুক্ষ এ প্রদেশে বিদ্মান থাকিলে নিশ্চয়ই খধিগণ তাহার উল্লেখ করিতেন। 
কিন্তু অন্ুলেখ দ্বারা অবিদ্বমানতা অনুমান করা সংশয়জনক । সোমলতার 
রস বৈদিক সোম যজ্ঞের প্রধান উপাদান ছিল। এ লতা যুজাবৎ পর্বতে 
জন্মিত। পরবর্তীযুগে আর্ধগণ যুজাবৎ পর্বত হইতে বহুদূরতর প্রদেশে বাস 
করায় উহ সংগ্রহ করিতে পারিতেন না। তাহার পরিবর্তে যে লতা আর্ষের। 
বাবহার করিতেন তাহা ঠিক সোমলতার ন্যায় গুণবিশিষ্ট ছিল না। এ লতার 
রস বমন উদ্রেক করিত ও সোমরসের ন্যায় বিমল আনন্দ দায়ক ছিল না। 
' সোমলতার অপর নাম “বনস্পতি” কারণ উহা অত্যাবশ্যকীয় ও আদরণীয় 
উদ্ভিদ ছিল। , 

জীব, জন্ত্র, পক্ষী । আরণ্য জন্তর মধ্যে সিংহের নাম খগ বেদে আছে, 
কিন্তু ব্যাপ্রের নাম নাই। অরর্ববেদে নরভুক্‌ ব্যাগ্রের ( পুরুষাদ্‌) উল্লেখ 
আছে। সম্ভবতঃ অথর্ববেদের সময় আর্ষের৷ ব্যাপ্রবুল নেপাল প্রদেশের 
উপত্যকায় আসিয়াছিলেন। হস্তী, ভল্ল.ক, (খক্ষ), বানর (কপি), মহিষ, 
শুকর (বরাহ ), বুক (নেকড়ে বাঘ) প্রভৃতি বন্য জন্তর নাম দৃ্ঠ হয়। 
গৃহপালিত জস্তর মধ্যে অশ্ব, গাভী, বলীবর্দ, ছাগল, মেষ, গর্দভ প্রতৃতির নাম 
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দৃষ্ট হয় কিন্ত বিড়ালের নামদৃষ্ট হয় না। খগবেদের সময় গাভীই ধন 
সম্পত্তি বলিয়। বিবেচিত হইত । বহুস্ক্তেই দবগণের নিকট গো। ও অশ্ব 
প্রাপ্তির প্রার্থনা আছে। “অল্মভ্যং শর্ম সপ্রথে! গবেহশ্বায় যচ্ছত'” খ ৮।৩০।৪। 
দহ্যগণ ধেন্থগুলিকে অপহরণ করিয়! লুকায়িত রাখিত। অশ্বপৃষ্টে আরোহণ 
করিয়। আর্ধগণ শক্রদিগের হস্ত হইতে ধেন্ু রক্ষা করিতেন। যুদ্ধে অশ্ব 
ব্যবহৃত হইত এবং অশ্ব রথ বহন করিত। 

পগংবেদে সর্পের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং সর্পবাচক বহু শব্দ আছে। 

পক্ষিগণের মধ্যে “আমিষাথা শ্যেন” ৫১) হংস, চক্রবাক, মযুরী, শুক, 
ক্রৌঞ্চ প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়। হৃংস ক্ষীরান্ুমিশ্র হইতে ক্ষীর পৃথক্‌ করিয়া 
লইতে পারে এই বিষয়টি শুরুষজূর্বেদে আছে। 


খান দ্রব্যাদি । খাছ। ভ্রবোর মধ্যে দি, দুগ্ধ, ঘ্ৃত, মধু ও শহ্যাদি প্রচুর 
পরিমাণে বাবহত হইত। ঘ্বৃত দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হইত। শাক, শম্ত ও 
ফলযুলাদি খাছ্দ্রব্যরূপে প্রায়ই ব্যবহৃত হইত। বিশেষ ব্যাপার উপলক্ষে 
মাংসাদি ব্যবহৃত হইত। খগবেদের সময়ে গোমাংস ব্যবহারে কোনও 
বাধা ছিল না। গোমেধ যজ্ঞে এ্র মাংস ব্যবঞ্ধত হইত । কিন্তৃপ্র কালেই 
অপর এক সম্প্রদায় গোবধ কর। মহাপাপ বলিয়া বিবেচন। করিতেন। তাহারা 
গোঁকে “অগ্স্য* €(অহ্ননীয় ) বলিতেন। যে সম্প্রদায় গোকে মেধ্য বলিতেন 
তাহারা এ হনন কার্ধকে “মহোক্ষ।” বলিতেন। শুরুষজুর্বেদের কালেই 
গোবধকারীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল। চরকসংহিতায় দৃষ্ট 
হষ কোনও প্রাচীন খধষি গোমেধযজ্ঞে বহু পণ্ড হনন করেন, এর সকল 
তষ্পাচ্য মাংস লোভী ব্রাঙ্গণগণ ব্যবহার করায় তাহার] শাপগ্রস্ত হইম্া 
উদরাময়রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল । এই সকল দৃষ্টে বোধ হয় প্রাচীন যে 
গোমাংস ব্যবহৃত হইলেও প্রাচীন কাল হইতেই উহ্বার ব্যবহার নিষিদ্ধ 
হইয়াছিল। 

মিশ্র খাছ মধ্যে “করনত” (0০:15), “অপৃপ”, “ক্ষীরোদন”, “যবাগৃত, 
“পুরোভাশ” প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। 

পানীয় মধ্যে সোমরস, স্থুরা ও পান্ত ব্যবহৃত হইত । 


(১) “ম্যেনাইব শ্রবস্যতঃ, খ ৬1৪৬।১৩ 
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ধাতু । ধাতু মধ্যে স্বর্ণ (হিরণ্য, লোহ ) অতি মূল্যবান ও উজ্জল বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে। সিন্ধু প্রন্থৃতি নদীতে স্বর্নরেধু পাওয়া যাইত। সুবর্ণ নিমিত 
অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত। “'অয়ঃ” অর্থৎ লৌহ্‌ বহু কার্ষে ব্যবহৃত হইত। 
রজত বা রৌপ্যের নাম খগ বেদে দৃষ্ট হয় না। 

খগ.বেদে উল্লিখিত রাজন্যবর্গ। খগবেদে আর্ষগণের শাখাজাতির 
নাম দৃষ্টহয়। তন্মধ্যে গান্কার, পুরু, তুর্বস্থ, যছু, অনু দ্রহ্যগণ অতি প্রসিদ্ধ। 
বিতস্তার পশ্চিম দিকৃ হইতে কাবুল নদীব পশ্চিম ভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ বর্তমান 
আফগানিস্থানের কতক অংশে গান্ধারদিগের বাসভূমি ছিল। বর্তমান 
“কান্নাহার” এ গান্ধার নামের অপত্রংশ। পুরাণগুলির বংশাবলী তুলনা 
কবিলে দেখা যায় যে নহুষের পুব্রযযাতি ছিলেন। যযাতির ৫ পুত্র যু, 
তুর্বন, দ্রন্য, অনু ও পুরু। যদ্বর বংশ দক্ষিণাপথে, তুর্বস্থুর বংশ দক্ষিণ 
পূর্ব প্রদেশে, দ্রহুয পশ্চিম প্রদেশে, অন্থ উত্তর প্রদেশে ও পুক সর্বপৃথিবীপতি 
হইয়়াছিলেন। যছুর অপর পুত্র ক্রষ্ঈর বংশে জ্যামোঘ ও তাহার বংশ 
হইতে চেদি ও কুত্তিংশ এবং কুন্তিবংশে বন্থদেব ও তাহার ভগিনী 
পাগ্ডবজননী পৃথ জন্ম গ্রহণ করেন। যছু হুইতে বন্গদেব, বহ্থদেব হইতে 
শ্রীকষ্ণ এবং পৃথা হইতে পাগ্বগণ উদ্ভুত হইধাছিল। চে্দিবংশে শিশুপাল জন্ম 
গ্রহণ করেন। 

পুরুর বংশে কথ খষি, তৎপুত্র মেধাতিথি জগ্মগ্রহণ করেন । এই মেধাতিথি 
হইতেই খগবেদের কাথায়ন দ্বিজগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। উহার অপর 
শাখায় দুম্বন্ত ও তৎপুত্র রাজচক্রবতী ভরত .জন্মগ্রহণ করেন। এ বংশের 
শাখা হইতেই পঞ্চাল ন্থপতিগণ ও মগধরাজ জরা সন্ধ উন্ভুত হইয়াছিলেন। 

তুর্বন্থুর বংশে মরুত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অপুত্রক হওয়ায় পুরু- 
বংশীয় দুম্মন্তকে পুত্ররূপে কল্পনা করেন। দ্রহ্থযব বংশে প্রচেতাঃ জন্মগ্রহণ 
করেন ; তিনি উদ্দীচ্য শ্লেচ্ছগণের উপর আধিপত্য করিতে থাকেন। 

অনুর বংশে উণীনর জন্মগ্রহণ করেন। এই উশীনরের ৫ পুত্র,শিবি, 
নৃুগ, নর, কমি ও সর্ব। শিবিদিগের নাম ধগ বেদে উল্লিখিত আছে। এই 
বংশেই খগ বেদের দীর্ঘতম! খষি ও ভার্গবগণ জন্ম গ্রহণ করেন। তাহারই 
ক্ষত্রিয় পুত্রগণ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ মুদ্গ ও পুণ্ডে.র রাজবংশ স্থাপন করেন। 

তৃৎস্দিগের জনপতি সুদাস। তিনি পরুষ্তীনদীতটে মহাবুদ্ধে অন্যান্ঠ 
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ৃপতিবৃন্দকে পরাজিত করিয়াছিলেন। খগবেদে মংশ্যগণেরও উল্লেখ 
আছে। তাহাদিগের *সহিত তৃত্জুদিগের বিষম বিরোধ ছিল। খগবেদে 
ইক্ষাাকু রাজার নাম আছে। পরবর্তী যুগে ইনিই অযোধ্যার স্ুর্যবংশের 
বীজপুরুষ বলিয়া পরিচিত হুইয়াছিলেন | যদিও এই রাজগণ পরম্পর নিকট 
জ্ঞাতি ছিলেন. কিন্ত তাঁহারা কখনই একতাবদ্ধ ছিলেন না। প্রায়ই 
তাহার] পরস্পরের সহিত রণপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতেন। 

শীসন প্রণালী, সামীজিক বন্ধন ও ব্যবসার্দি। কতকগুলি “গ্রাম” 
লইয়া! একটি “বিশ” হইত। কতকগুলি “বিশ” লইয়া একটি “জনপদ” 
হইত। গৃহগুলি সাধারণতঃ কাষ্ঠনিমিত হইত। প্রতি গৃহেই হোমাগ্সি 
প্রজ্জলিত থাকিত। শক্রর আক্রমণ ও জলপ্লাবন হইতে রক্ষার নিমিত্ত 
প্রাচীরবেষ্টিত নগর বা “পুর” প্রস্তুত হইত। জনপর্দের অধিপতি রাজ। 
নামে অভিহিত হইতেন। রাজপদ বংশাহ্ুক্রমে চলিত। কখনও কখনও 
বিশাম্পতিগণ “রাজ।” নির্ণয় করিয়া লইতেন; কিন্তু রাঁজবংশ্রীয় ভিন্ন অন্য 
কাহাকেও ই পদে প্রতিষ্ঠিত করিতেন না। যুদ্ধের সময় রাঁজাই যুদ্ধনায়ক 
হইতেন। গায়কগণ রাজস্ততি ও বন্দনা গান করিতেন। পুরোহিতেরা 
রাজার মঙ্গল কামন! করিয়া! বিশেষত; যুদ্ধাির পূর্বে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান 
করিতেন। এসকল রাজস্তর্ত অনেক সময়ই অতিবঞ্জিত হইত। পরিবার 
মধ্যে পিতাই “গৃহৃপতি"” বা কর্তা ছিলেন এবং মাতা গৃহপত্রী বা! গৃহিণী 
ছিলেন। ১*ম মণ্ডলের স্ূর্য। ও সাবিত্রীন্ক্তে বিবাহের পর নববধূকে 
যে আশীর্বাদ কর। হইয়াছে তাহাতেই আমর] বুঝিতে পারি নববধূকে 
পতিগৃহে গিয়া কাহাদের সহিত কিরূপ আচরণ করিতে হুইবে। 

“সম্রাজ্ৰী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্ধাং ভব। 
ননান্দরি সঘ্রা্জী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃযু। ১০ মং ৮৫1৪৬ 

স্বয়ন্বর 'প্রথাও প্রচলিত থাক। দৃষ্ট হ্য়। তৎকালে বহু বিবাহ প্রথা 
সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল । পূর্ণাবয়ব। কন্তার ও বিবাহলক্ষণোপেত কন্তার 
বিবাহ হইত। ১০ মগুলের ৮৫ সৃক্তের ২১ ও ২২ খকে বিবাহদেবতা 
বিশ্বাবস্থর নিকট প্রার্থনা কর] হইতেছে যে “এক কন্ঠার বিবাহ সম্পন্ন 
হইল, অন্য বিবাহলক্ষণযুক্তা পূর্ণাবয়বা কন্ঠার নিকট গমন করুন।” স্বয়ন্বর 
বিবাহে প্রতিদ্বন্বিগণের মধ্যে কখনও যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। পুরুমিত্রের 
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কন্া। “কমছ্য” “বিমদ”কে স্বয়ম্বরে বরণ করিয়।ছিল। ঈর্যাপ্রণোদ্দিত 
হুইয়। গ্রতিদ্বন্দিগণ বিমদকে পথিমধ্যে আক্রমণ করে কিন্তু অশ্বিদ্বয় কমছ্ুকে 
নিরাপদে পৌছাইয়। দ্রিয়াছিলেন।* বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। যাস্কের 
নিরুক্তে “দেবর” কথার ব্যাখ্যায় এ বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত আছে। 
নবীগণের শিক্ষার কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না। খগবেদের মন্ররষ্টা খধি- 
গণের মধ্যে বিশ্ববার।, আত্রেয়ী প্রভৃতি খিছুী নারী আছেন। 

আর্ধসভ্যতার একটি বিশেষত্ব সতীত্ব । পাতিত্রত্য ও সতীত্ব আর্ধসভ্যতার 
আতকে যুগে যুগে পরিচালন! করিয়াছে । পরক্ত্রীসংসর্গ মহাপাতকের মধ্যে 
গণনীয় ছিল এবং পরক্ত্রীগামীর ও বলাৎ্কারীর গুরুতর দণ্ডের বিধান ছিল। 

চৌর্য ও দন্যুতার কথা অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে কিন্তু সাধারণতঃ 
গে। মহিষাদি অপহরণেই উহা,নিবদ্ধ ছিল। কখনও কখনও বিবাহযোগ্যা 
কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করিয়৷ লইয়া তাহাকে বিবাহ কর হইত। 

খণদান ও খণগ্রহণ 'প্রথ! প্রচলিত ছিল। অন্যের উপাজিত ধন ভোগ 
করিয়া জীবনধারণ কর] দুঃখজনক বলিয়া বিবেচিত হুইত। পৈতৃক ও 
স্বকৃত খণ পরিশোধ করা প্রধান কর্তব্য ছিল। 

“পর খণ। সাবীরধ মত্কৃতানি মাহং রাজন্নহ্য কতেন তোজম্‌। 

অবুযষ্টা ইন্ন, ভূয়নীরুষাস আ নে! জীবান্বরুণ তালু শাধি ॥ 


হে বরুণ, পূর্বপুরুষের খণ পরিশোধ করিতে দাও, আমরা সম্প্রতি যে খণ 
করিতেছি তাহাও পরিশোধ করিতে দাও । হে বরুণ, আমাকে যেন অন্টের 
উপাজিত বিত্ত ভোগ করিতে না হয়। হে বরুণ, আমাদের পক্ষে (খণী 
থাক। হেতু ) অনেক উবাই যেন উদ্দিত হয় নাহ। আমরা যেন নকল 
উষাতেই জীবিত থাকিতে পারি এরূপ আজ্ঞা কর।” 

খগবেদের কলে জাতিভেদ আদৌ ছিল ন1 একথ। বল। যায় না। 
তৎকালে গুন-কর্ম বিভাগ দ্বারাই জাতি নির্দেশিত হ্ইত। পরবর্তী যুগে 
বংশক্রমে জাতিভেদের দৃঢ়তা জগ্দিয়াছে। খগবেদের বহু বংশের একধার। 
ক্ষত্রিয় ও অপরধার] বৈদিক খষি বলিয়া পরিগণিত হ্ইয়াছে। 


* খ ১ মং ১১৬।১ 
শখ ংমং ২৮৭ 
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মৃত্যু হইলে মৃতদেহ ভন্মীভূত করা হইত । দাহনের পরে অস্থি সংগ্রহ 
করিয়া প্রোথিত করা হইত। 


“উচ্ছুং চমান। পৃথিবী কুতিষ্ঠতু সহত্রং মিত উপৰি শ্রয়ন্তাম্‌। 
তে গৃহাসো ঘ্বতশ্চতো। ভবস্ত বিশ্বাহান্মৈ শরণাঃ সংঘ্বতর ॥ খ ১৪মং ১৮১২ 


এই খকৃটি অগ্ভাপি অস্থিসংগ্রহকালে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ এই খক্টি 
হইতে মনে করেন যে মৃত দেহকে প্রোথিত করিবার নিয়ম ছিল কিন্ত ইহার 
প্রয়োগ দৃষ্টে তাহা প্রমাণিত হয় না। স্বৃত ব্যক্তির শ্রাপ্ধ কর হইত এবং 
উহা! অবশ্য কর্তব্য ছিল। খগবেদের যুগে নৌবিগ্া, স্থপতিবিষ্ভা, 
রথপরিচালন, নাপিতের ক্ষৌরকার্য, কুস্তকারের সৃৎপাত্রনির্মাণ, তস্তবায়ের 
বন্্রবন়্ন, ত্বষ্টার কাষ্ঠত্রব্য নির্মাণ, কর্মকারের অলঙ্কার ও লৌহ দ্রব্য নির্মাণ 
প্রভৃতি দৃষ্ট হয। পশুহননকারিগণ হত পণ্ড চর্ম উঠাইঘ্ব। লইয়া তাহা রৌদ্র 
বিস্তৃত করিত।* খগবেদের কালে যুদ্ধ ও অশ্বারোহণ অতি আবশ্যকীয় 
বিষ্ঠা ছিল। যুদ্ধকালে ধনুঃ ও তুণীর ব্যবহৃত হইত । প্র তুণীর মধ্যে বু বাণ: 
থাকিত। তুণীর যোদ্ধার ৃষ্ঠদেশে নিবদ্ধ থাকিত। বাণের পুচ্ছে পক্ষিপুচ্ছ 
থাকিত ও বাণের অগ্রভাগে মৃগদন্ত বা লৌহফলক থাকিত। ধন্গুকের ছিলা 
বা জ্যা গরুর স্তায়ু্ধারা নিরিহ ছুইত। যুদ্ধে অশ্ব ও রথ ব্যবহৃত হইত | 

গীত, বাগ্ধ, নৃত্যও আর্ধগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বাগ্যন্ত্রেব মধ্যে 
দুন্দুভি, বাণ ও বীণার নাম দৃষ্ট হ্য়। পাঁশক্রীড়া তৎকালে প্রচলিত ছিল। 
উহ! অতি সাধারণ ব্যদন ছিল। ধ্ব্মনে অনেকের সর্বনাশ হইত। 
*বিভীদক" (বর্তমানে বিভীতক _ বহেড়।) বৃক্ষের কান্ঠদ্ধারা পাশ প্রস্তুত 
হইত। কোন কোনও সুক্তে এ পাঁশক্রীড়ার সময় মানসিক উদ্বেগ, আশা ও 
নিরাঁশ। অতি হুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে ।(৩) 


ঈ গ ৫মং ৮৫1১ 
শখ ৬মং ৭৫1৫।১১ 
(৩) খ ৫মং ৮৫1৮ 


সপ্তম অধ্যায় 
1বদিকরপ্রশ্ন, দেবতা, দর্শন ও ক্রাব্য 


সরলমতি আর্ধগণের হৃদয়ে প্রকৃতিদেবীর বিশালশক্তিনিচয়, ও তাহার 
ভীষণ ও কোমল মৃতি স্বত:ই ভক্তি, ভীতি ও বিস্ময় সঞ্চার করিত। এঁশ 
শক্তির ও এ্রশ শক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের আহ্বান ও পূজা এবং এ সকল 
শক্তির আহ্বান ও পুজাকালে তাহাদের প্রসন্নতা বিধানের উদ্দেশ্যে যক্তাদি 
সম্পাদন করাই বৈদিক ধর্মের যুলভিত্তি। !আর্জাতির নবোগ্ষেষকালে 
তাহারা কখনও “জগজ্জ্যেতি”" উষার মুতি দেখিয়া আনন্দে মাতোয়ার! 
হইতেন, কখনও প্রকৃতির তাগব নৃত্য দেখিয়া ভয়ে বিহবল ও চকিত 
হইতেন। পার্বত্য প্রদেশে উষার খিমল অলক্তকভাতি, উদ্দীয়মান সবিতার 
বরেণ্যজ্যোতি, মেঘের বজ্রনিরধ্ধোষ ও বারিবষণ, মরুদৃগণেত প্রচণ্ড বিক্ষোভ, 
দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যবর্তা অনন্তপ্রদেশে আবর্তমান “গ্রহ চন্দ্র তার”, 
অমৃতবর্ী মেঘ, কলোলনাদী বিশাল সিন্ধুনদ, শন্শ্যামল। বসুন্ধরা, এই 
সকলেরই অন্তরালে এক এক এশীশক্তি দেবতা) বিছ্ধমান রহিয়াছেন এবং এঁ 
সকল বিভিন্ন শক্তি একই মহতীশক্তির স্ফুরণ, ইহাই আর্যজাতির ধর্মবিশ্বাসের 
মূল। আর্ধগণ এ সকল প্রশীশক্তির অভিমানিনী দেবতাদ্িগকে সর্বদাই 
প্রাণের আবেগের'সহিত আহ্বান করিতেন, তাহাদের প্রীতির জন্য “যজ্জের 
হোঁত। ও সম্রাট,” অগ্নিতে দ্বৃতার্দি উৎসর্গ করিতেন এবং আর্যগণ সরল 
বিশ্বাসে তাহাদ্দিগের নিকট গে, অশ্ব, ধন, সম্পদ্‌, দীর্ঘজীবন, পুত্র পৌত্রাদি 
যাঁরা করিতেন। তাহাদ্দিগের এ্রশী শক্তির ও কর্ণার উপর আর্যগণের 
অচল বিশ্বাস ছিল। 

মহধি যাক্ক তাহার নিরুক্তগ্রন্থের দৈবতকাণ্ডের চতুর্থ সুত্রে বলিয়াছেন £- 

“যৎকাম! খধিরস্তাং দেবতায়াং আর্থপতাম্‌ ইচ্ছন্‌ 

স্তুতিং প্রযুধক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রোৌ ভবতি” | 

যে খষি যে অভিপ্রায়মিদ্ধিজনক দেবতার স্ততি করিতেন সেই সেই স্ততি 
এ দেবতার মন্ত্র। যাস্কাচার্য দেবতাগণকে সাধারণতঃ লোকক্রমে তিনভাগে 


৪৮ সংস্কৃত সাহিতোর ইতিহাস 


বিভক্ত করিয়াছেন। পৃথিবীলোকের দেবতা, অন্তরীক্ষলোকের দেবত। 
ও দ্যালোকের দেবতা (ভুঃ ভূবঃ স্বঃ)।* এসকল দেনতার কেহ একাই 
স্তত হইয়াছেন, কখনও কখনও দেবতাযুগ্ন ব1 বহুদেবতা সতত হইয়াছেন । 
মিত্র বরণের সহিত, পৃষন্‌ কদ্রের, সোমের, বা অগ্নির সহিত, পর্জন্য বায়ুর 
সহিত, চন্ত্রম। বায়ুর ব। সংবৎ্সরের সহিত স্তত হুইয়াছেন। সকল মরুদগণ 
ও বিশ্বেদেবগণ সমট্িভাবে স্তত হইয়াছেন 

খগবেদে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশটী উক্ত হইয়াছে! ৭যে স্থত্রয়শ্চ 
ত্রিংশচ্চ” ৮মং৩২। কিন্তু কোনও কোনও স্থানে এ তেত্রিশটীর বহিভূতি 
বছ দেবতার নাম আছে, কারণ যে কোনও প্রকার শক্তিরই অভিমানিনী 
দেবতাকে আহ্বান করা যাইতে পারে । 

পূর্বেই বলিয়াছি যাস্ক 'গ্রভৃতি নেরুক্তরগণ দেেবতাগণকে লোক অনুসারে 
তিন শ্রেণীতে বিতক্ত করেন। “অগ্নি: পৃথিবীস্থানো বায়ুরেঙ্জো বা 
অন্তরিক্ষস্থানঃ সূর্ষো ছ্যস্থান,” যাস্ক ৭।২' ভ্যলোকের দেবতা মধ্যে ছোঃ 
সবিতা, সুর্য, মিত্র পুষন্‌ বিষুণ ও উধাই প্রধান। উষার আহ্বান-সঙ্গীতে 
আর্য খধিগণের কবিপ্রতিভা বিকশিত হইয়াছে। দ্বেবতাগণের মধ্যে 
কয়েকটির প্রকৃতি ব। এ্রশভাব নিষ্ে প্রদত্ত হইল। 

বরুণ। বৈদ্িকস্থক্তে বরুণ কেবল জলদেবতা নহেন। তিনি জল, 
স্থল ও অন্তরীক্ষ ও নৈতিক জগতের সম্নাট,। তাহার জ্ঞান ও শক্তি 
অপরিসীম । তিনি জ্যোতিষ্ষমণ্ডলীর গতিবিধি জানেন, তাহার মহিমায় 
নদী সকল প্রবাহিত হয় 2 

“বেদ। যে। বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাম্‌। বেদ নাব সমুদ্রিয়ঃ। 

বেদ মাসে ধৃতত্রতে। দ্বাদশ প্রজায়ত । বেদ। ষ উপষায়তে ॥ 

১মং ২৫।৭--৮। 


“যিনি অন্তরীক্ষে পক্ষিগণের গতিপথ জানেন, যিনি সমুদ্রে নৌকা- 
সমূহের গতিপথ অবগত আছেন 3 যিনি ধতব্রত হইয়। নিজ নিজ ফলোৎ্পাদী 
দ্বাদশটা মাসকে জানেন, যিনি আগন্তক (মলমাস ) মাসকে জানেন” । 
পরবর্তী যুগে বরুণদেবতা কেবল জলাধিপতি বলিয়াই বণিত হ্ইয়াছেন। 


* “তিত্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ” ৭।১ 


১ম খণ্ড ] সপ্তম অধ্যায় ৪৯ 


ইজ্দ। খগ.বেদ যুগে ইন্জজ একটী প্রধান দেবতা । তিনি বৃত্রকে বিনাশ, 
করিয়াছেন, অহিকে হনন করিয়াছেন, তাহাতে বৃষ্টিধারা পতিত হইয়াছে। 
তিনিই জলজোতের পথ খনন করিয়াছেন। তিনি পণিকর্তৃক অপহৃত ও 
লুক্কায়িত গাভীগুলিকে জয় করিয়া আনিয়াছেন। তিনি, স্থাবর জঙ্গম, 
শাত্তপণ্ত, শূঙ্গীপশুদিগের রাজ, তিনি মনুষ্য্িগের রাজ; চক্রের নেমি 
যেরূপ মধ্যস্থ কাষ্ঠগুলিকে ধারণ করে, তিনি তেমনি সকলকে আপনার 
মধ্যে ধারণ করেন। তিনি সোমকে জয় করিয়াছিলেন । পৌরাণিক যুগে 
তিনি ত্রিদ্দিবাধিপতি শচীপতি দেবরাজ হইয়াছেন । 

অগ্নি। অগ্নিযজ্ঞের হোতা এবং সম্রাট । “হোতা বিদথেষু সম্রাট" 
ওমং ৫৫11৮ খগবেদের ১ম মণ্ডলের ১ম হুক্তের দেবতা অগ্নি। তিনিই 
যজ্ঞের “পুরোহিত” এবং “হোতা” । “অগ্নিমীলে পগুরোছিতং * * 
হ্োতারমূরত্বধ[তম্” ১মং ১/১। তিনি সকল দেবতার মুখপাত্র ও তাহাদের 
নিকট হব্য বহন করিয়া লইয্বা যান। অগ্নি সমিদ্ধ ন। হইলে যন্ত হইতে 
পারে না। অধির ব্রিমুতি-পৃথিবীতে অগ্নি, আকাশে বিদ্যুৎ, স্বর্গে 
জ্যোতি। প্রায় ২০০ স্থক্তে অগ্নি স্তত হইয়াছেন। তিনি যজ্ঞবেদীতে, 
বনমধ্যে, আকাশে, স্বর্গলোকে সর্বত্রই থাকেন। অগ্নি দাম্পত্য সম্বন্ধ 
সুশৃঙ্খলিত করেন। “সং জাম্পত্যং সুষম! কৃণুষ” ৫ মং ২৮।৩। অগ্নির 
মঙ্গলময়ীমুতি মৃতব্যক্তিকে পুণ্যবান্‌ লোকদিগের ভূবনে লইয়া যান। 

“ষান্তে শিবা স্তষ্বে। জাতবেদা স্তাভিবহৈনং স্ুকৃতামুলোকম” । 
১০ম ১৬।৪। 

এই অগ্নি সমিদ্ধ হইয় গার্স্থাশ্রমে সর্বদা বাস করেন। গৃহস্থ শ্রমে 
প্রবেশের সময় যে অগ্নি প্রজ্ঞলিত কর। হইত তাহা নির্বাপিত করা! 
হইত না। 

সূর্য, জবিতাঃ পুষা । এই তিন দেবতা একই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ। 
সুর্যমগ্ুলের যে শক্তি সর্ভৃতকে রক্ষা! করেন তিনিই পুষা। “সর্বেষাং ভূতানাং 
গোপয়িতা আদিতা;”। তাঁহার অপর নাম “'ইলম্পতি” ও “পুরূবস্থ” 
তিনি কুটিলাচারী ও দুষ্টাচারীদিগকে পথ হইতে বিদ্বরিত করেন? সুখগম্য 
ও শোভনীয় পথঘ্বারা তৃণযুক্তদেশে লইয়া যান। তিনি পথপ্রদর্শক দেবতা 
তিনি বিশ্ব দর্শন করেন ও নরগণকে রক্ষা! করেন। 


রঃ নংস্কত সাহিত্যের ইতিহাষ 


সুর্যের যে শক্তি মানবগণকে প্রেরণ! শক্তি প্রদ্দান করেন তিনিই সবিত1। 
আর্ধশণ যে গায়ত্রীমন্ত্র প্রত্যহ জপ করেন তাহা &ঁ সবিতার উদ্দেশ্যে রচিত। 
এ ধকের পূর্ব খকে পুষ। স্তত হইয়াছেন ₹-_ 
যে। বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবন! স চ পশ্যতি । 
সন: পৃষাবিত। ভুবৎ ॥ 
তৎ সবিতূর্বরেণ্যং ভর্গোর্দেবস্থ ধীমহি। 
ধিয়ো যে নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ 
৩মং ৬২৯-১০। 
বিষুর। বিষণ খগবেদের অনেক সুক্তে স্তত হইয়াছেন । কোনও 
কোনও স্থানে তিনি আদিত্যের সহিত অভিন্নরূপেই বণিত হইয়াছেন, 
কোথাও ব! তিনি সূর্যরশ্মির সহিত ব্যাপ্ত বলিয়৷ বণিত হ্ইয়াছেন। তিনি 
সপ্ত কিরণের সহিত ভূপরিক্রম করেন, তিনি রক্ষক, তিনি ধর্ম ধারণ করেন, 
তিনি ইন্দ্রের সখা। তিনি ত্রিপদে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। ১ম মণ্ডলের 
২২ সৃক্তের ১৬--২১ খকে বিষুর স্ততি আছে। ““ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধা 
নিদধে পদং" এই খকের ব্যাখ্যায় যাস্ক, উর্ণবাভ ও শাকপুণি এই “ত্রেধা” কি 
তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ কবিয়াছেন কিন্ত তিনি যে আদিত্য তৎসম্বন্ধে 
কোনও মতদ্বৈধ নাই। এই সবব্যাপক বিষুণ পরবতা যুগেও সর্বময় সর্ব 
দেবাধিপতি বলিয়। পূজিত হুইয়াছেন। অগ্ভাপি আচমনকালে এ স্থক্তের 
২০ খাক্‌ উচ্চারিত হয় 
তদ্‌ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদ। পশ্যত্তি স্থরয়ঃ | 
দিবীব চক্ষুরাততম্‌ ॥ 
রুদ্র। তিনচারিটী সুক্তে রুদ্রের স্ততি আছে। একস্থানে “শিব” 
(মঙ্গলময় ) এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । তিনি “স্থিরধনু£” ও “ক্ষিপ্রেযুঃ” 
“তিগ্মায়ুধঃ” । বজ্রও তাহার একটী অন্ত্র। তাহার মুতি ভীষণ কিন্তু তাই 
বলিয়া তিনি অমঙ্গলের আধার নহেন।| তিনি চিকিতৎষক, ““সহত্ংতে 
স্ববিপাত ভেষজা মা ন স্তোকেষু তনয়েুরীরধ»” পরবতী যুগেব কদরের 
সহিত কোনও কোনও বিষয়ে সামগ্ুস্ত আছে। রুদ্র শিবের ভীষণ মুতি। 
অশ্বিদ্বয্ব । অশ্বিদ্বয়ের অপর নাম “নাসত্যা”। এই দ্বেবযুগল চির- 
নুন্দর চিরযুবক | ্ৃর্যর সহিত একই রথে আরোহণ করেন। এ রথের 
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বাহক গর্দত (রাসভ)। ইহারা দেবচিকিৎলক বলিয়। বিখ্যাত ; বুদ্ধ 
চ্যবনমূনিকে যৌবন ফিরাইয়! দিগ্নাছিলেন | “যুবং চ্যবানং জরসোহযুমুক্তং” 
৭মং ৭১1৫। খহ্রা্ব অন্ধ হ্ইয়াছিলেন, তাহাকে দৃষ্টিদান করিয়াছিলেন 
১মং ১১৩১৬। বিশ পলার ছিগপদের পরিবর্তে লৌহনিমিত পা প্রস্থত করিয়। 
দিয়াছিলেন। খ ১১১৬1১৫ । 

উষা। দেব দুহিতা উষার মনোহর মুততি বহু “বৈদিক প্রাচীন ও 
নবীন খষিগণের হৃদয় কবাট খুলিয়। দিয়াছিল! পূর্বকালের খাধিগণও 
উষ্াকে আহ্বান করিয়াছিলেন, নবীন খধিগণের আহ্বানেও সন্তষ্ট হও । 

“যে চেষ্ধি ত্বামৃষয়: পূর্ব উতয়ে জুইরেহবসেমহি । 

সা! নঃ স্তোমণ অভি গৃণীহি রাধ সোষঃ শুক্রেণ শোচিযা ॥ ১মং ৪৮১৪ 

রাত্রি অবসানে উষ্ার অলক্তকভাঁতি জীবজগৎকে জাগরিত করে, তাহার 
প্রত্যেক আগমনে জীব দিনে দিনে জরা প্রাপ্ত হয় কিন্তু উষা চিরধুবতী। 
উষার রমণীয় কান্তি অন্ধকার দুর করে; উষা জ্যোতিত্বারা আকাশের দ্বার 
উন্মোচন করে । খগ বেদের উধার স্ুক্তগুলিতে ধদয়গ্রাহী কবিত্ব দৃষ্ট হয়। 

পরলোক । মৃত্যুর পর মানুষের পাথিব দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, 
এবং জম্মমরণ বিবজিত চিরন্তন অংশ ( আত্ম! ) পুণ্যবান্‌ লোক দিগের ভুবনে 
যায়, আর্গণ ইহা দৃঢরূপে বিশ্বাস করিতেন। আত্মা পিতৃলোকে গমন 
করে। যম পিতৃলোকে তাহাকে স্থান প্রদ্দানকবেন। আর্যগণ মৃতদেহ 
সকারের সময় যে বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার কবেন তাহাতে ইহাই স্পষ্টরূপে 
প্রতীয়মান হয় যে মৃত্যুব পর আত্মা পিতৃলোকে গমন করে। ই প্রয়াণপথকে 
পিতৃঘান বলে। পরে দেবযানে গিয়া দেবতাগণেব বশবর্তী হইয়া পুনর্বার 
জন্মগ্রহণ করে। 

শৃতং যদ! করমি জাতবেদৌহথে মেনং পরিদত্তাৎ পিতৃভ্যঃ | 

যদদ। গচ্ছাতুযু স্থনীতি মেতামথ। দেবানাং বশনী ভবাতি ॥ ২ 

সুর্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা গ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণ]| 

অপো! বা। গচ্ছ যদ্দি তত্র তে হিতমোধধীযু, প্রতিতিষ্ঠা পরীরৈঃ ॥ ৩ 

অজে। ভাগস্তপ সা তং তপস্ব তংতে শোচিস্তপতু তংতে অচ্চিঃ। 

যাস্তে শিবান্তঘ্বে! জাতবেদাভিবহৈনং স্ুকুতাম্‌ লোকম্‌ ॥ ৪ 

খগবেদ ১০মং ১৬। ২-৪% 


৫২ সংস্কত পাহিত্যের ইতিহাস 


হে অগ্নি! যখন ইহার দেহ উত্তমরূপে তুমি পক করিবে তখন ইহাকে 
পিতৃলোকদ্দিগের নিকট দিবে ) যখন ইনি পুনর্বার সজীবত্ব লাভ করিবেন, 
তখন ইনি দ্েবতাগণের বশতাপন্ন হইবেন । ২ 

তে মৃতব্যক্তি! তোমার চক্ষু হুর্ষে গমন করুক, তোমার শ্বাম বায়ুতে 
গমন করুক | তুষি ধর্মকাধফলে আকাশে ও পৃথ্বীতে গমন কর। যদি 
জলে গেলে তোমার হিত হয় তবে জলে গমন কর; তোমার শরীর 
ওষধিতে অবস্থান করুক | ৩ 

মৃত ব্যক্তির যে ভাগ জদগ্মরহিত-€ অজ-নিত্য ) তাহা তেজদ্বারা উত্তপ্ত 
কর, হে অগ্নি তোমার শিখ। ও উজ্জলতা দ্বার] এ অংশকে উত্তপ্ত কর। হে 
জাতবেদ অগ্নি! তোমার যে সকল মঙ্গলময় (শিব) শক্তি আছে 
সেইগুলিদ্বার। এই মৃতব্যক্তিকে সুকৃতিপূর্ণ ভুবনে (লোক ) লইয়া যাও। ৪ 

ষৃত্যুর পর যম ধামিক ব্যক্তিদ্িগকে স্থখের দেশে লইয়া যান এবং 
তাহাদের জন্ত আবাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। যমই সেই স্থানের পথ 
দেখাইয়া! দেন। মৃতব্যক্তি পরলোকে গিয়। যম ও বরুণকে দেখিতে পান। 

যমো৷ নো গাতুং প্রথমে। বিবেদ টৈনষ। গব্যুতিরপভর্তবা উ। 

যন্ত্র! নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুরেন। জজ্ঞানাঃ পথ্য। অন্তু স্বা ॥ ২ 

্ নর পৃ সত 
প্রেছি প্রেহি পথিভিঃ পৃব্যেতির্যত্র] ন পুর্বে পিতরং পরেষুঃ | 
উভ। রাজান। স্বধয়। মদংতা যমং পশ্টাসি বরুণং চ দেবম্‌ | 
খগ বেদ ১০মং ১৪।২-৭ 


আমরা কোন্‌ পথে যাইব প্রথমে তাহা যমই দেখাইয়া দেন 5 এ পথ 
আর বিনষ্ট হইবে না। যে পথে আমাদের পূর্বপুরুষের]! গিয়াছেন, সকল 
জীবই নিজ কার্ধফলান্থসারে সেই পথে যাইবে । ২ 

আমাদিগের পূর্বপুরুষের! যে পথে গিয়াছেন তুমিও সেই পথে যাও-_ 
তুমিও সেই পথে যাও। সেই ছুই রাজ! যম ও বরুণকে তথায় দর্শন কর, 
তাহার] দুইজন স্বধা প্রাপ্ত হইয়। আনন্দিত হুইয়াছেন। ৭ 

যমলোকের দ্বারে সরমার বংশীয় ছুইটি কুকুর প্রহ্রীশ্বরপে আছে) 
তাহাদিগের দৃষ্টি কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। বিকট যমদূত সকল 
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আছে তাহার! সকলের নিকটই যায়। প্র কুকুরদ্বয় ও যমদূতগণের কোপ 
কইতে রক্ষা! পাইবার জন্ত আর্যগণ স্্রতি করিতেন। 
“যৌ তে স্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষো নৃচক্ষসৌ । 
তাভ্যামেনং পরিদেহি রাজনৎ স্বস্তি চাস্ম! অনমীবং চ ধেছি ॥ ১১ 
উরূণসাবন্তৃতৃপা৷ উদ্বুংবলৌ যমন দূতৌ চরতো৷ জনশ অনু । 
তাবন্মভ্যং দৃশয়ে হূর্যায় পুনর্দাতানমথমছোহ ভদ্রম্‌। ১২ 
খগবেদ ১০মং ১৪। ১১-১২ 


হে যম! তোমার রক্ষক যে কুকুর চুইটি আছে, যাহাদের চারিটি করিয়! 
চক্ষু, যাহারা পথ রক্ষা করে, যাহাদের দৃষ্টিপথে সকল মনুয্যকেই আসিতে হয়, 
তাহাদের কোপ হইতে মৃতকে রক্ষা কর । হে রাজন্‌, ইহাকে (মৃতব্যক্তিকে) 
কল্যাণভাগী ও নীরোগ কর । ১১ 

সেই ছুই যমদূত যাহাদের নাসিক] উন্নত, যাহারা তৃপ্ত হয় না, যাহারা 
সকল ব্যক্তির পশ্চাদ্দন্থনরণ করে তাহারা যেন অগ্ধ আমাদিগকে এই স্থানে 
বল ও মঙ্গল প্রদান করে । আমরা যেন সূর্যের দর্শন লাভ করিতে পারি | ১২ 

স্বর্গলোক। ত্বর্ধাম আলোকময় অমৃতময় ও অক্ষয় স্থান__-তথায় 
জীবন অমর-_তথায় মান্ধষের সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, তথায় 
নিরবচ্ছিন্ন আমোদ, আহ্লাদ ও আনন্দ বিরাজমান! 

লোঁকা যত্র জ্যোতিশ্মন্তত্তত্র মামম্ৃতং কৃধীংদ্রায়েংদে। পরিত্রব ॥ ৯ 

বঃ রড গ্ীঁ গঃ 
যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ যুদঃ প্রযুদ আসতে । 
কামস্ যত্রপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কধীংদ্রায়েংদে। পরিঅব ॥ ১১ 
খগ.বেদ ৯মং ১১৩।৯--১১ 

যেস্থান সর্বদা আলোকময় (জ্যোতিত্ন্ত ) তথায় আমাকে লইয়৷ অমর 
€ অমৃত ) কর। ইঞ্জের জন্য সোম রক্ষিত হও । ৯ 

যেখানে আনন্দ, আহল।দ, আমোদ বিদ্ধমান আছে, যেখানে অভিলষিত 
' কামন। পূর্ণ হয় সেখানে আমাকে লইয়া অমর কর। ইঞ্জের জন্ত সোম 
ক্ষরিত হও।” 

স্থপতি প্রক্রিয়া । এই বিচিত্র বিশাল বিশ্ব কিরূপে সৃষ্ট হইল এই বিষ 


০৫৪ সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


সমন্তা1 বৈদিক আর্ধগণের হৃদয় আলোড়িত করিয়াছিল। সকল দেবতাগণও 
কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছেন তাহারও তুমুল দ্বন্দ উপস্থিত হ্ইয়াছিল। খগ বেদের 
দশম মণ্ডলেই বহুবিধ দার্শনিক তত্বের সমাবেশ আছে। দেবগণের যুগের 
পূর্বেই বা কি সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং দেবগণের যুগেই বা কি সৃষ্ট হইয়াছিল, 
দেবগণই বা কিরূপে সৃষ্ট হ্ইয়াছিল তৎসম্বন্ধে খগ বেদের ১০ম মণ্ডলের ৭২ 
স্ক্তে আলোচনা আছে। খবিগণ, অদিতি হইতে দক্ষ এবং দক্ষ হইতে 
অদিতির উদ্ভব হওয়া! এই বিপরীত বাক্য গুয়োগ করিয়াছেন (যেমন দিবস 
হইতে রজনী ও রজনী হইতে দ্রিবস উদ্ভব হয়) 
দেবানাং পুবেয যুগেইসতঃ সদজায়ত ॥ ২ 
দেবানাং যুগে প্রথমেহসতঃ সদজায়ত। 
তদাশ। অন্বজায়ন্ত তদুত্বানপদম্পরি ॥ ৩ 
ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদে। ভূব আশা অজায়ন্ত। 
অদ্দিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদদ্দিতিঃ পরি ॥ ৪ 
অদ্দিতিহ্বজনিষ্ট দক্ষ য] দুহিতা তব । 
তাং দেব! অন্বজায়ন্ত ভদ্র অমৃতবন্ধবঃ ॥ ৫ 
“দেবগণের পূর্ব যুগে অসৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছিল। দেবদিগের 
যুগে প্রথমে অসৎ হইতে সৎ জঙ্গিয়াছিল তাহার পর (উত্তানপৎ ) উর্দয়ূল 
আকাশ (বৃক্ষ, সায়ণাঁচার্য ) জঙ্মিয়াছিল। উত্তানপদ হইতে ভূ (পৃথিবী ) 
জন্মিয়াছিল। পৃথিবী” হইতে দিক্‌ জন্বিয়াছিল। অদ্দিতি হইতে দক্ষ উদ্ভৃত 
হইয়াছিল এবং পরে দক্ষ হইতে অদ্দিতির উদ্ভব হ্ইয়াছিল। হে দক্ষ! 
তোমার দুহিত। অদ্দিতি দেবদ্দিগকে জন্ম দরিয়াছিলেন এঁ অসৃতবন্ধু দেবগণ 
অদ্দিতির পরে জন্গিয়াছিলেন”। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার দুজেয়ি প্রহেলিকাঁর সমাধান 
আর্ষগণ নিঃসংশয়রূপে করিতে পারেন নাই, উহ? কেহই করিতে পারিবেন 
এরূপ সম্ভাবনা! নাই। এ প্রহেলিক1 কুজ্বাটিকার ন্যায় মানবদৃষ্টি আবরণ 
করিয়া রহিয়াছে । এক মহান্‌ পরমাত্মা আছেন কেবল তিনিই "এ সৃষ্টি 
প্রক্রিয়া জানেন । মানুষ কেবল জল্পন। কল্পনাই করিতে পারে। 
“ইয়ং বিস্বপ্ির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। 
যো অন্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ৎ সো অঙ্গ বেদ যি বানবেদ ॥ ৭ 
| খগ বেদ ১০মং ১২৯ 


১ম খণ্ড ] সপ্তম অধ্যায় ৫৫ 


এই সৃষ্টি কোথা! হইতে উদ্নুত হইল, কে করিল, কেহ করিল বা না! 
করিল তাহা কেবল তিনিই জানেন- এই সৃষ্টির অধ্যক্ষ পরম ব্যোমে আছেন । 
তিনি না জানিলে কে জানিবে? সৃষ্টির পূর্বে কি ছিল তৎসম্বন্ধে এ দশম 
মণ্ডলের ১২৯ সুক্তের প্রথম খক্‌ ছুইটিতে যে স্থগভীর চিন্তা আছে তাহা৷ অতি 
স্থপ্রসিদ্ধ ; পরবতী দর্শনও উহাই গ্রহণ করিয়াছে। 
'“নাসদাসীন্নো সদাসীত্বদানী নাসীদ্রজে। নে। ব্যোম। পরো যৎ। 
কিমাবরীবঃ কুহু কম্ত শর্মন্নংভঃ কিমাসীদ্‌গহৃনং গভীরম্‌ ॥ ১ 
ন সৃত্যুরাসীদমৃতং ন তহি ন রাত্রযা অহু আসীৎ প্রকেতঃ। 
আনীদ্ববাতং স্বধয়। তদ্দেকং তম্মাদ্ধান্তন্ন পরঃ কিংচনাস ॥ ২ 
খগ বেদ ১০মং ১২৯।১।২ 
প্রথমে এক হিরণ্যগর্ভই বি্ধমান ছিলেন তিনিই পৃথিবী ও আকাশ 
যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। 
হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্ জাতঃ পতিরেক আসীৎ। 
স দ্বাধার পৃথিরীং গ্ামুতেমাং কশ্যৈ দেবায় হবিষা বিধেম || 
খগ. বেদ ১০মং ১২১১ 
সেই অনাদ্দি অযোনিসম্তুত পুরুষের নাভিতে (উর্ণনাভের ন্যায়) 
সমস্ত ব্রদ্ধাণ্ড নিহিত ছিল, কারণার্ণব এর গর্ভ ধারণ করিল এবং দেবতার! 
উহাতে মিলিত ছিল। 
“তমিদ্ৃগর্ভং 'প্রথমং দধ আপে! যত্র দেব! সংগচ্ছন্ত বিশ্বে। 
অজন্য নাভাবধ্যেকমপিতং যন্মিন্‌ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ” । 
খগবেদ ১০ মং ৮২৭ 
নৈসগিক দৃশ্যগুলি ও প্রাকৃতিক শক্তিনিচয় আর্ষগণের নিকট দেবতা 
বলিয়। প্রতিভাত হইতেন কিন্তু এ সকল অভিমানিনী দেবতাগণ একই মহান্‌ 
পরমাত্লার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ তাহাও আর্ষের। সম্যক্‌ 'প্রণিধান করিয়াছিলেন । 
“একং ব| ইদং বি বুব সর্বম্” ৮মং ৫৮২ তিনি একই বিভিন্নরূপে উদ্ভৃত 
হইয়াছেন। বামদেব খষি হংসবতী খকে পরমাত্রার বিভিন্ন মুত্তি সবত্র 
বিদ্কমান দ্বেখিয়াছেন £-- 
“হুংসঃ শুচিষদ্‌ বন্থরস্তরিক্ষসদ্ধোত। বেদিষদতিথিঘ্রোণসৎ। 
বৃষদূবরসদৃতসদ্বযোমসদজা! গোজ। খতজ1 অদ্রিজা খতম্‌ বৃহৎ ॥ 
খগবেদ ৪মং ৪০1৫ 


4৫৬ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


“তিনি স্র্যরূপে (হংস ) আকাশে থাকেন, বস্থুরূপে অন্তরীক্ষে থাকেন, 
হোতারূপে বেদিস্থলে, অতিথিরূপে গৃহে, মানুষরূপে, বরণীয়স্থানে, ষজ্জস্থলে, 
অন্তরীক্ষস্থলে অবস্থান করেন ; তিনি জলে জঙ্গিয়াছেন, কিরণে জঙ্বিয়াছেন, 
সত্যে জম্মিয়াছেন, অদ্রিতে জদ্গিয়াছেন এবং তিনিই সত্য।” 

পুরুষ সৃক্তে ১০মং ৯০ স্ৃক্ত ) এ বিরাট সহ্অশীর্ষ, সহত্াক্ষ, সহঅপাদ 
পুরুষ হইতেই এই বিশ্ব উদ্ভূত এবং এ বিরাট পুরুষই সর্বত্র ব্যাপিয়া আছেন। 
তিনিই খক্‌, যজুঃ সাম) তাহার দেহ হইতেই ক্রাহ্গণ, রাজন্ত (ক্ষত্রিয়) 
বৈশ্ট ও শুদ্র উদ্ভূত হ্ইয়াছে। 

সম্রহুশীর্ষ পুরুষঃ সহআক্ষ, সহঅপাৎ। 

স ভূমিং সর্বতো বৃত্বাহ ত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্ুলম্‌। ১ 

ততো বিরাডজায়ত বিরাজে] অধিপুরুষঃ। 

স জাতে] অত্যরিচ্যতে পশ্চাদ্‌ ভূমিমথে পুরঃ |'৫ 
তম্মাদ্‌ যজ্ঞাৎ সর্বছুত খচঃ সামানি জজ্ভিবে। 
ছন্দাংসি জজিবে তন্মাদ্‌ যজুস্ত্মাদূজায়ত | ৭ 
ত্রাহ্মণোস্য মুখমাসীদ্‌ বাহ্‌ বাজন্যঃ কৃতঃ। 
উর্ূতদশ্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ত্যাং শত্রো অজায়ত | ১১ 

প্রসিদ্ধ দেবী স্ক্তে এক মহাশক্তি জগদীশ্বরীই সর্বদেবে, সর্বকার্ষে, 
সর্যজ্ঞে ও সর্বশক্তিতে বিছ্বমানা। তিনিই জগবস্ৃষ্টিকালে বাযুনূপে 
প্রবাহিত হন, তিনিই পুথিবী ও আকাশের পরেও আছেন, তিনিই 
ব্র্ষস্বরূপিণী, তাহার অসীমতা। সর্বত্র । 

অহং রুদ্রেভি ব্ুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ | 

অহ্‌ং মিত্র] বরুণোভা বিভর্মাহম্‌ ইন্্রাপী অহমশ্থিনোভা ॥ ১ 

ময়া সো অন্নমত্তি যে! বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈংশৃণোত্যুক্তম্‌। 
অমন্তবে। মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবংতে বদামি ॥ ৪ 
অহমেব বাতইব প্র বাম্যারভমাণ! ভূবনানি বিশ্বা । 

পরো দিবা গর এনা পৃথিবো তাবস্তী মহিন সন্বভূব ॥ ৮ 

বৈর্ষিক আর্থপণ বিশ্বাস করি্তন যে সজ্ত্য ও খত এই বিচিত্র বিশ্বকে 
ধারণ করিয়া রাখিক্লাছে। হংসবতীখকেও এ সত্য ও খতের উল্লেখ 
আছে। দশম মণ্ডলের ৮৫ সুক্তে উক্ত হইয়াছে £-- 


“ম খণ্ড] ্‌ সপ্তম অধ্যায় €৭ 


সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ হুর্ষেযণোত্বভিতা ছোঃ। 
খতেনাদিত্যান্তিষ্ঠন্তি দ্রিবি সোমে! অধি শ্রিতঃ ॥ 


সত্যই পৃথিবীকে উত্তস্তিত করিয়া রাখিয়াছেন, হৃর্য স্বর্গকে (ছোঃ) 
উত্তস্তিত করিয়া রাখিয়াছেন, খতগ্রভাবে আদিত্য সকল আকাশে 
অবস্থিত আছেন) তাহারই প্রভাবে চক্র (সোম) সেই স্থান আশ্রয় 
করিয়াছেন। ্‌ 


অদৃষ্টবাদ। দেবতাগণের উপর আধগণ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। 
এ্রশীশক্তির স্বতিতেই খগ বেদ পরিপূর্ণ । দেঁবগণের উপর অসীম নির্ভরতার 
ফলেই অদৃষ্টবাদ অতি প্রাচীন কালে মানবহৃদয় অধিকার করিয়াছিল। 

মানুষের কোনও শক্তিই নাই, অদৃষ্টচক্র অন্ুসারেই জীবনের পথ নিদিষ্ট 
হয় এই দৃঢ় বিশ্বাস খগ বেদেই দৃষ্ট হয় ২ 

“ন সস্বোদক্ষো বরুণ ধতিঃ সা সুরা মন্থ্যবিভীদকে1 অচিত্তি+” 

হে বরুণ, কাহারও স্বকীয় শক্তি নাই, অদৃষ্টচক্রই স্থরাসক্তি, ক্রোধশীলতা, 
পাশক্রীড়ারূপ ব্যসন ও চিত্তের দৌর্বল্য আনয়ন করে ও তাহা হইতেই 
জীবনের ছুঃখ আইসে। 


কাব্য 


আর্য খধষিগণ মানসনেত্রে প্ররুতির শক্তিনিচয় ও মুতি সন্দ্শন করিয়া 
বিস্মিত, পুলকিত ও স্তম্ভিত হইতেন। প্রকুতির মনোহ্র মুতি সনর্শনে 
তাহাদের হর্দয়ে আনন্দ মন্দাকিনী প্রবাহিত হইত। সোমরস তাহাদের 
হৃদয়ের কবাট উন্মোচন করিয়। আনন্দ উৎসে লইয়! যাইত । প্ররূতির ভীষণ- 
মৃতি ও তাগব নৃত্য তাহাদিগের হৃদয়ে ভয় ও উদ্বেগ সঞ্চার করিত ও 
নির্ভরশীলতা আনয়ন করিত। প্রকুতির গম্ভীর মুতি তাঁহাদিগের হৃদয়ে 
গভীর-তত্বগুলির প্রেরণা করিত। এই সকলই কাব্যের অন্ুকূল। আর্য 
খধিগণের সরল হৃদয়-উৎস হইতে ষে ভাবমন্দাকিনী প্রবাহিত হইত তাহ। 
কাব্যাংশে মনোহর না হইয়াই পারে না । এ কাব্যে আন্তরিকতা ও সরলতাই 
স্বাভাবিক । উপমা ও রীপঞ্চগুলি বাস্তব জীবনের ঘটনা ও দৃশ্য ও অনুভূতি 
হইতে গৃহীত হুওয়ায় অতি উপাদেয় ও মনোরম হুইয়াছে। “অর্থ” “যশসং 
বীরবত্তমম্” (উহা! যশস্কর ও বীরত্বপ্রদ ) বলিয়া উক্ত হইয়াছে; ““দিবীব 


৫৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


চক্ষুরাততম্” ১২২।২০, “হ্রণ্যমিব রোচতে” ১1৫৩৫, “মাত। চ যত্র ছুহিতা। 
চ ধেনু সবছু'ঘে ধাপয়তে সমীচী” ৩৫৫১২ [মাতা (পৃথিবী ) ও দুহ্তা 
(ছ্যলোক ) ক্ষীরদায়িনী ধেছুব হ্যায় অন্তরীক্ষে মিলিত হ্ইয় পরস্পরকে 
বসপান কবাইতেছে ]; যুথে ন নিঃষ্ঠা বুষভে! বি তিষ্ঠসে” ৯১১০৯ 
যৃথমধ্যে বৃষেব ন্যায় বিচবণ করিতে থাকে 1) বিগ্ভালয়ের ছাত্রবৃন্দের সমস্বরে 
পাঠগ্রহণ বর্ষাকুতৃহলী ভেকগণের সঙ্গীতের ন্যায়, এই সকল উপম] ও রূপকে 
সরসত! আছে। 

উষ্বাব স্্তিবাচক যে নকল সুক্ত আছে তাহাতে আর্ধখধিগণের কবিত্ব 
প্রশ্চুটিত হইয়াছে । এ সকল মনোরম শ্লোকগুলি বর্তমান যুগেও আদরণীয় 
হইয়াছে । অবশ্য বহু খষি বহুভাবে বন্ুস্ক্তে উষা, বরুণ, ইন্দ্র, অশ্বিদবয়, 
সোম ও অন্যান্য দেবতাদ্দিগকে আহ্বান করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে নানা 
গ্রকাবে “স্ব স্থৃতি দ্বার] প্রীত করিয়া ববভিক্ষা করিয়াছেন । তাহার ফলে 
প্রতোক দেবতাব স্রতি কালেই তিনি শ্রেষ্ঠ দেবতায় পরিণত হইয়াছেন । এই 
অতিবঞ্জন দোষ খধিগণ পবিত্যাগ করিতে পারেন নাই-কারণ স্তরতিকালে 
এ দেবতাই তীহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত। অনেক স্থলে এক 
প্রকাব কার্ষেব যশই অনেক দেবতায় আবোপিত হইত। এই সকল পুনরুক্তি 
দোষ বশত: অনেক স্থল ক্লান্তিজনক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যদি “চাতকের 
প্রতি” অথব। “কোকিলেব প্রতি" শীর্ষক জগতের সাহিত্যের অতি উৎকৃষ্ট 
কবিতাগুলিও একস্থানে সংগৃহীত হয তাহ হইলে এ প্রকারই ক্লান্তিজনক 
বলিয়া পরিগণিত হইতে পাবে। 


অষ্টম অধ্যায় 
ত্রান্জাণ ও উপনিম্নৎ 


ইতিপূর্বেই বেদের শাখাভেদ উক্ত হইয়াছে। প্রত্ত্যেক বেদের প্রত্যেক 
শাখার একখানি করিয়! ব্রাহ্মণ ছিল। ব্রাহ্গণভাগ সংহিত। হইতে পৃথক্‌ 
গ্রন্থ । বৈদিক যজ্ঞের ক্রিয়া প্রণালী, ক্রিয়ার তাৎপর্য ও উদ্দেশা নির্ণয় এবং 
ব্যাখ্যা ও আখ্যানাদি বর্ণনা করাই ব্রাহ্মণগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য । স্থানে স্থানে 
আনুষঙ্গিক ব্যাকরণার্দি ও অবান্তর তত্বও আছে। এই ত্রাঙ্গণভাগ সাধারণতঃ 
গছ রচিত কিন্ত কোন কোন স্থানে “গাথা” বা পগ্ঘময় অংশও আছে। এই 
ব্রা্গণের শেষাংশ আরণ্যক নামে অভিহিত । আরণ্যকের শেষ ভাগ 
উপনিষণ্ড ! আরণ্যকগুলি গাহস্থ্যাশ্রমের অবসানে নিভৃত অরণ্যে আচরিত 
বা পাঠ্য ছিল বলিয়া আরণ্যক নামে অভিহিত । ব্রাহ্মণ ব্যতীত যজ্ঞপ্রণালী 
নিরূপিত হইতে পারিতনা, তজ্জন্ত প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক শাখাধ্যায়িগণেরই 
একখানি ব্রাহ্মণ ছিল। এর ব্রাঙ্গণ দ্বারাই এ শাখাবলম্বী আর্ধগণের যাগ 
যজ্ঞ নিম্পন্ন হইত। কিন্তু কালক্রমে একই বেদের কোনও কোনও 
শাখাবলম্বীরা অপর শাখার ব্রাঙ্গণ গ্রহণ করিয়াছে এরপ প্রমাণ আছে। 
সম্ভবতঃ এ শাখাবলম্বীপ্দিগের ব্রাহ্মণের সহিত গৃহীত ব্রাহ্মণের বিশেষ পার্থক্য 
ছিল না অথবা ভিন্ন ভিন্ন শাখাধায়ীীরা তাহাদিগের শাখাগুলির মধ্যে যে 
ব্রাহ্মণখানি উৎকৃষ্ট এবং মান্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন তাহাই গ্রহণ 
করিতেন। কেহ কেহ মনে করেন যে হুর্বল শাখাধ্যায়ীরা কোন প্রবল 
শাখাধ্যায়িগণের সমাজে প্রবিষ্ট হইয়। এ প্রবল শাখার ত্রাহ্গণই গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিল, তজ্ভন্য দুর্বল শাখার ব্রাহ্মণ কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছে । 

ব্রাহ্ষণভাগে তিনটি বিষয় থাকে । (১) যজ্ঞপ্রণালী বা যজ্ঞবিধি (২) 
অর্থবাদ বা ব্যাখ্যা, (৩) উপনিষৎ বা ব্রক্গতত্ব। ব্রাহ্গণভাগে যে যজ্ঞ 
প্রণালীর সকল বিবরণই আছে তাহা নহে। বাহার] যঙ্ঞপ্রণালী মোটামুটি 
অবগত আছেন তাহাদিগকে সাহায্য করাই ও যজ্ঞতত্বার্দির বিচার করাই 
ত্রাহ্মণের উদ্দেশ্য তজ্ঞন্য অনেক সাধারণ বিষয় ব্রাঙ্গণে উক্ত হয় নাই। 


৩০ সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


ত্রাঙ্গণগুলি সংহিতার স্ভায় উদ্াত্তাদি স্বরক্রমে উচ্চারিত ও উহ! কাত্যায়ন 
প্রভৃতি খধিগণকর্তৃক ঈশ্বরের নিশ্বসিত বলিয়৷ বিবেচিত হয়। কিন্তু দয়ানন্ন 
সরস্বতী বলেন কাত্যায়ন ব্যতীত অন্য কোনও খধি ত্রাহ্ষণগ্রস্থকে বেদ বলিয়া 
অঙ্গীকার করেন ন11* 

সকলগুলি ত্রাহ্গণই সমকালীন নহে। বৈদিক সাহিত্যে যূর্বেদের গদ্ধ 
অংশই সর্বপ্রাচীন। সকল ত্রাঙ্গণই যজুরবেদের গদ্য অংশ অপেক্ষ। অর্বাচীন। 
সামবেদের পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণঘভূর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্গণ অন্যান্য 
ত্রাঙ্মণগুলি হইতে প্রাচীন। এ ছুইখানি ব্রাহ্গণের ভাষা অতি প্রাচীন 
এবং এঁ দুইখানি ব্রাঙ্গণে স্বরগুলি সংহিত। ভাগের হ্যায় উদ্ণাত্তাদি স্বরচিহৃ- 
যুক্ত আছে। সামবেদীয় £জমিনীয় ত্রাঙ্গণ খগ্বেদীয় কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ও 
খগ্েদীয় এতরেয় ব্রাহ্মণ, '“পঞ্চবিংশ” এবং “'তৈত্তিরীয়” ব্রাহ্মণ অপেক্ষা 
অর্বাচীন বলিয়া বোধ হয়। শুরু যজুর্বেদীয় শতপথ ত্রাঙ্দণ এগুলি 
অপেক্ষাও পরে সংকলিত বলিয়] প্রতীয়মান হয়। সম্ভবতঃ সর্বশেষে 
অধর্ববেদীয় গোঁপথ ত্রাঙ্গণ এবং সামবেদীয় ক্ষুদ্র ব্রাঙ্গণগুলি রচিত 
হইয়াছে। আরণ্যকভাগ মূল ব্রাহ্মণ ভাগের পরে রচিত বলিয়া বোধ 
হয়। আরণ্যকাংশ ব্রাহ্মণ ও উপনিষর্দের মধ্যবর্তী শৃঙ্খল। ব্রাঙ্গণভাগে 
'বৈদিক যাগযজ্ঞের ব্যাখান ও তত্ব, উপনিষদে গভীর ব্রহ্গতত্চিন্তায় 
পরিপূর্ণ । উপনিষদের পরমা তমা সগ্বন্ধীয় গভীর চিন্তাপূর্ণ আলোচনা জগতের 
অন্য কোনও সাহিতো দৃষ্ট হয় না। ূ 


খগবেদীয় ব্রাহ্মণ 

ধগ বেদের ছুইখানি ত্রাঙ্মণ বিদ্যমান আছে। তগ্মধ্যে এতরেক় ত্রাঙ্গণই 
প্রধান। এঁতরেয় ত্রাঙ্মণে ৮টি পঞ্চিক আছে $ প্রত্যেক পঞ্চিকায় ৫টি করিয়া 
অধ্যায় $ সর্বশুদ্ধ ৪০টি অধ্যায়। শেষ দশটি অধ্যায় পরে সংযোজিত 
হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কারণ শাঙায়ন ব্রাঙ্গণে এ দশটি অধ্যায়ের তুল্য 
কোনও অধ্যায় নাই। 

এরতরেয়ব্রাঙ্ষণে সোমধজ্ঞ বিবৃত হ্ইয়াছে। ১ হইতে ১৬ অধ্যায়ে 
একদিনব্যাপী “অগ্নিষ্টোম”, ১৭ হইতে ১৮ অধ্যায়ে বর্ষব্যাগী "শবাময়ন” 


* দয়ানন সরস্বতীকৃত খগ বেদভাস্ব ভূমিক। (বঙ্গান্থ বাদ) ৮৯ পৃষ্ঠা 


১ম খণ্ড ] অষ্টম অধ্যায় ৬১ 


এবং ১৯ হইতে ২৪ অধ্যায়ে “ন্বাদশাহ” যজ্ঞ বণিত আছে। ২৫ হইতে 
৩২ অধ্যায়ে “অগ্নিহোত্র” উক্ত হইয়াছে এবং ৩৩ হইতে ৪০ অধ্যায়ে 
“রাঁজ্যাভিষেক” প্রণালী বণিত হইয়াছে । 

এতরেয় আরণ্যকে ৫টি ভাগ আছে, প্রত্যেকটিকেই “আরণ্যক” বলে।' 
ইহার মধ্যে দ্বিতীয় আরণ্যকের ৪ হুইতে ৬ অধ্যায়কে এতরেষ্ম উপনিষণ. 
বলে। উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে জগতের উৎপত্তি কথা, ২য় অধ্যায়ে জীবের 
জন্ম এবং ৩য় অধ্যায়ে পরম ব্রন্গের তত্ব আছে। 

এই ব্রাহ্মণের ৭ম পঞ্চিকার ৩য় অধ্যায়ে হরিশ্চঙ্জ রাজার, রোহিতাস্ের 
ও আজীগর্ত খধির পুত্র শুনঃশেপের কাহিনী আছে । শেষ অধ্যায়গুলিতে 
পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়, মন্থুপুত্র শার্যাত, পিজবনগুত্র হুদাস, ছুত্বস্তপুত্র 
ভরত প্রভৃতি রাজার উল্লেখ আছে। এঁকালে আর্ধাবর্তের পূর্ব সীমায় 
বিদেঘ (বিদেহ ), দক্ষিণে ভোজরাজ্য, পশ্চিমে নীচ্য ও অপাচ্যদিগের 
রাজ্য, উত্তরে উত্তরকুরু এবং মধ্যদেশে কুরুপঞ্চলদ্দিগের রাজ্য থাকা 
উল্লিখিত আছে। 

খগ বেদের অপর ব্রাঙ্ষণ খানির নাম শীস্থায়ন বা কৌষীতকি ব্রাহ্গণ। 
এই ব্রাঙ্গণখানি ৩০ অধ্যায়ে বিভক্ত । ইহাতে নৈমিষারণ্যের প্রসিদ্ধ যজ্জের 
উল্লেখ আছে এবং খগ বেদ, যভুর্বেদ ও সামবেদের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। 
কৌধীতক এই ব্রাঙ্গণের প্রধান উপদেষ্টা; তাহার নামানুসারে কৌধীতকি 
নাম হইয়াছে । এই ব্রাহ্মণখানিতে এতরেয়-ত্রাহ্মণের বিষয়ীভূত যজ্ঞগুলির 
বর্ণনা আছে, কিন্তু বর্ণনাগুলি অধিকতর বিস্তীর্ণ । এঁতরেয় ব্রাহ্মণের 
শেষ ১* অধ্যায়ের বণিত বিষয়গুলি কৌধীতকি ব্রাহ্মণ নাই। 

কৌধীতকি ব্রাহ্মণের সময়ে কাশ্মীরার্দি উত্তর প্রর্দেশই বিগ্ভাপীঠ: 
বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এ দেশে অধীতবিদ্ভ পণ্ডিতের! বিশেষভাবে সম্মানিত 
ও সমাদৃত হইতেন।* পরবতী! কাব্য যুগেও কাশ্মীরই সরস্বতী পীঠ বলিয়া!” 
পরিগণিত ছিল। 

কৌধীতকি ব্রাঙ্গণের শেষভাগ কৌষীতকি আরণ্যক । কোৌষীতকি 

* “তন্মা্‌ উদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বা গুগ্তত উদ্দ্চ উ এব যস্তি 
বাচং শিক্ষিতুং যো বা ওত আগচ্ছতি তন্য শুঞ্রন্ত ইতি" শাঙ্খায়ন; 
ত্রাঙ্গণ। ৭ অঃ1৬ 


৬২ সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


আরণ্যকে ১৫টি অধ্যায় আছে। উহার ৩য় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় কৌধিতকি 
উপনিষণ্ড। ভিন্ন ভিন্ন হস্তলিপি পুস্তকে এই উপনিষর্দের অধ্যায়গুলি ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, আরণ্যকভাগ রচিত 
হইবার পর এ উপনিষদ ভাগ পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে তজ্জন্য উহার স্থান 
সুদৃঢ়ভাবে নিদিষ্ট হয় নাই। 

এই উপনিষদের ১ম অধ্যায়ে ক্ষত্রিয়রাজ চিত্রগাঙ্গয়নি, আরুণি উদ্দালক 
নামক ক্রাঙ্গণকে পরলোক তন্ব শিক্ষা দ্িতেছেন। ওয় অধ্যায়ে ইন্্ 
কাশীরাজ দিবোদাসকে প্রাণ ও প্রজ্ঞা সম্ব্ধে উপদেশ দিয়াছেন এবং 
৪র্ঘ অধ্যায়ে ক্ষত্রিয় কাশিরাজ আনূচান গার্গ্যবালাকিকে (কত্রাঙ্গণকে ) 
পরব্রহ্গতত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই কালে জাতিভেদ দৃঢ় হইয়াছিল 
এবং ব্রাঙ্গণেরাই কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের উপদেষ্টা ছিলেন। ক্ষত্রিয়ের 
নিকট ব্রা্মণের শিক্ষা! ও দীক্ষা ““প্রতিলোম" বলিয়া গণ্য হইত। বালাকি 
যখন “সমিৎপাণি” হইয়া গিয়া অজাতশক্রর নিকট বলিলেন, “আমি 
শিষ্তের হ্যায় আপনার নিকট আসিয়াছি”, অজাতশক্র বলিলেন, “ক্ষত্রিয় 
ব্রাহ্মণকে দীক্ষ। দিবেন ইহা আমি 'প্রতিলোম ব্যবহার মনে করি ।” 

“তত উ হ বালাকিঃ সমিৎপাণিঃ প্রতিচক্রম উপায়ানীতি । তং হছোবাচ। 
জাতশক্র; প্রতিলোমরুপমেব তশ্মধ্যে যতক্ষত্রিয়ে! ব্রাঙ্গণযুপনয়েতৈহি।” 


কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ । 

কষ্ণযজুরবেদে ব্রাহ্মণভাগ সংহিতার সহিত বিজড়িত ভাবে আছে; 
তথাপি কঞ্চযজুর্বেদের পৃথক্‌ ব্রাঙ্গণও আছে। সম্ভবতঃ শুরুষজুরবেদে সংহিতা 
হইতে ব্রাহ্মণ ভাগ পৃথকৃকৃত হওয়ার পর কৃষ্খযুর্বেদের ব্রাহ্গণ ভাগ পৃথকৃভাবে 
সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয়্ ব্রান্গণই যজুর্বেদের সর্বপ্রধান ব্রাহ্মণ 
বলিয়া গণ্য হয়; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তিনটি খণ্ড আছে । প্রত্যেকটি খণ্ড 
অনেকগুলি প্রপাঠকে বিভক্ত । উহার আরণ্যকভাগ ১০টি প্রপাঠকে বিভক্ত । 
এ ১০টি প্রপাঠকের মধ্যে ৭ম, ৮ম ও ৯ম প্রপাঠক তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। 
১*ম প্রপাঠকটি মহানারায়ণ উপনিষদূ নামে খ্যাত) উহার অপর নাম 
যাজ্ৰিকী উপনিষ। এই ১০ম প্রপাঠকখানি পরবর্তাযুগে সংযোজিত 
হইয়াছে বলিয়৷ অনুমান হ্য়। 


১ম খণ্ড ] অষ্তম অধ্যায় ৬৩ 


তৈত্তিরীয় সংহিতার মধ্যে যে গগ্ভভাগ আছে তাহাই তৈত্তিরীয় ত্রাহ্মণে 
বিস্ৃতভাবে উক্ত হুইয়াছে। কষ্চঘজূর্ধেদের “কঠ” ও মৈত্রায়ণীয়” শাখার 
কোনও পৃথক্‌ ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয় না। এঁছুই শাখার সংহিতাভাগের গগ্যঅংশই 
্রাঙ্গণ বলিয়া গ্রাহথ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় খণ্ডের শেষ তিনটি প্রপাঠক 
এবং আরণ্যকের প্রথম ছুই প্রপাঠক সম্ভবতঃ যূলে কঠশাখাতুক্ত ছিল। 
প্রাতিশাখ্য ব্যাকরণে যে বিধান আছে তদন্ুসারে কঠশাখার বিহিত 
নিয়মানুসারেই শী সকল অংশে শ্বরের পরিবর্তন ও সন্ধি হইয়াছে । বিশেষতঃ 
“নাচিকেত” অগ্নির উল্লেখ দৃষ্টেও বোধ হয় কঠোপনিষদের নচিকেতাই 
লক্ষ্টীকৃত হইয়াছে । কঠোপনিষণ্ড কঠশাখার উপনিষৎ। 

মৈত্রায়ণীয় শাখার কোনও পৃথক্‌ ব্রাহ্মণ ন। থাকিলেও ইহার ৪র্থ অধ্যায়ে 
প্রথম তিন অধ্যায়ের ব্যাখ্যা আছে উহ্াই ত্রাঙ্গণ ভাগ বলিয়া গণনা করা 
যাইতে পারে । 


শুরু যজুর্বেদের ব্রাঙ্গণ 


শুরু যজূর্বেদের ব্রাহ্মণের নাম শতপথব্রাক্ষণ। এই ব্রাহ্মণখানি ১০৭ 
অধ্যায়ে বিভক্তজন্য উহার নাম “শতপথ”। এই শতপথ ব্রাহ্মণের দুইটি 
সংস্করণ আছে। মাধ্যন্দিনী শাখার শতপথ ত্রাঙ্গণে ১৪টি কাণ্ড আছে এবং 
১০০টি অধ্যায় আছে। কাধশাখায় ১৭টি কাণ্ড আছে। 

মাধ্যন্িনী শাখার শতপথ ত্রাঙ্গণের ১৪টি কাণ্ডের মধ্যে প্রথম ৯টি কাণ্ডই 
কাহারও কাহারও মতে সর্ব প্রাচীন অংশ | দশম কাগ্কে “অগ্রিবহস্য” বলে, 
একাদশ কাণ্ডে “অগ্নিচয়ন” আছে। দ্বাদশ কাণ্ডে প্রায়শ্চিত্তবিধি আছে। 
ত্রয়োদশ কাণ্ডে অশ্বমেধ, নরমেধ প্রভৃতির বিবরণ আছে এবং ছুম্বন্ত, ভরত, 
সাত্রাজিত, কাখীরাজ, ধৃতরাষ্ট্র, পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয় প্রভৃতির উল্লেখ 
আছে। ১৪শ কাণ্ডটি আরণ্যক এবং ১৪শ কাণ্ডের শেষ ৬ অধ্যায় বৃহদ্রারণ্যক 
উপনিষদ্‌ নামে খ্যাত। 

৬ষ্ঠ হইতে ১৭মকাণ্ডে শাঙিল্য খষি এবং অন্যান্ত কাণ্ডে যাজ্ঞবন্ধ্য খষি 
উপদেষ্টা। যাজ্ঞবন্ধ্য খধষি আরুণির শিষ্য । বিদেহরাজ জনকের সভায় 
যাজ্ঞবন্ধ্য ছিলেন। শতপথ ব্রাঙ্গণে বিদেঘরাজ মাঠরের এতিহ পাঠ করিলে 
মনে হয় তিনি ও তাঁহার কুলগুরু গোতমরাহুগণ সরস্বতীতীরে গিয়াছিলেন। 


৬৪ সংস্কৃত সাহিত্যের .ইতিহাস 


তথা ভইতে “অগ্নি বৈশ্বানর” তাহাদিগকে অন্ুগমন করিয়া সদ্দানীর নদ 
€(গণ্ডক ) পর্যন্ত শিয়াছিলেন। এর সদ্দানীরই কোশল ও বিদেহ রাজ্যের 
মধ্যসীমা ছিল। পূর্বে ব্রাঙ্গণের৷ সদানীর নদের পূর্ব পারে যাইতেন না। 
অগ্নি বৈশ্বানরই মাঠবকে সদ্দানীরের পূর্বদিকে বাস করিতে আদেশ দেন। 

শতপথব্রক্ষণের যুগে বিদেহ বেদের কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞান কাণ্ডে আধিপত্য 
লাভ করিয়াছিল। জনকরাজসভায় যে সকল উপনিষৎ তথ্বের বিচার 
হইয়াছে তাহাতে বহু খধি ও বিদছুষী মহল যোগ দ্রিয়াছেন। 

শতপথ ব্রাহ্মণে চরকাধ্যর্ষ্গণের নিন্দা আছে। ““চরকা ধ্যর্ু্ু” বলিতে 
কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় চরক, কঠ, কপিষ্ঠল ও মৈত্রায়ণীয় সকল শাখাই বৃঝিতে হইবে 

শতপথব্রাহ্গণে উর্বশী ও পুরুরবার ও ছুগ্বত্ত ও শকুস্তলার কাহিনী 
সাধারণভাবে কথিত হইয়াছে । মহাভাবতে এ কাহিনী সম্পূর্ণ পরিষ্ফুট 
হইয়াছে । মতম্যাবতারের জলপ্র'বনের আখ্যান শতপথ ব্রাঙ্গণে ও পরে 
মহাভাবতে কথিত হইয়াছে । উহার মুল অথ্ববেদে ও ইরাণিক জেন্দাবেস্তে 
আছে। 


সামবেদের ত্রান্গণ। 


সামবেদের পৃথক্‌ ছুইখানি শাখার ব্রাঙ্গণ বিছ্ধমান আছে। তাণ্ডা বা 
পঞ্চবিংশ ব্রাঙ্গণ এবং তলবকার বা টজমিনীয়্ বা ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ । 
প্রকৃত প্রস্তাবে সামবেদীয় কৌথুমী শাখার ব্রা্গণ ৪০ ভাগে বিভক্ত, তশ্মধ্যে 
প্রথম ২৫ ভাগ তাগ্যব্রাক্গদণ নামে অভিহিত, তৎপরবতা! ৫ ভাগকে তলবকার 
বা ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ বলে ; তৎ্পরবত্তা ২ ভাগকে মঞ্ত্রব্রাঙ্গণ বলে এবং শেষ 
৮ ভাগকে ছাঁন্দোগ্য উপনিষৎ বলে। 

তাপ্ড ব্রাহ্মণ সোমযজ্ঞে পরিপূর্ণ । তাণ্ ব্রাঙ্মণকে প্রোঢব্রাক্ষণও বলে। 
এই ব্রাঙ্ষণে ব্রাত্যন্তোম ও প্রাক্সশ্চিত্াদির বিধান আছে।* ইহাতে 
নৈমিষারণ্যের যজ্ঞের ও কুরুক্ষেত্রের, কোশলাধিপতির ও বিদেেহরাজ 
নমীসাপ্যের উল্লেখ আছে। তাণ্য ব্রাহ্মণের ধগবেদীয় কৌধীতকি ব্রাহ্মণের 


* এ যুগে জাতিভেদ থাকিলেও উহ! কঠিনভাব ধাবণ করে নাই। ক্ষত্রিয় 
বংশে বহুধধি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । কার্য ও বিভা দ্বার বর্ণ নির্ণয় হইত। 


১ম খণ্ড ] অষ্টম অধ্যায় নর 


উপর বিশেষ বিষ দৃ্ট হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদংশে দেবকীনন্দন কৃষ্ণের 
নাম দৃষ্ট হয়। উহাতেও ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের উপনিষৎ তন্ব শ্রবণ কর] 
দেখা যায়। ষড় বংশ ব্রাঙ্গণের শেষ ভাগ অবধুত ব্রাক্মণ নামে অভিহিত । 
উহাতে বহু ভবিষ্যৎ কুলক্ষণের উল্লেখ আছে। তবলকার ব্রাহ্মণের মধ্যে 
কেন বা তবলকার উপনিষৎ আছে। উহ্৷ সাঁমবেদের একখানি প্রসিদ্ধ 
উপনিষৎ। এই দৃহখানি ব্রাহ্মণ ব্যতীত সামবেদীয় আবও কয়েকখানি ক্ষুদ্র 
ত্রা্গণ আছে। 


(১) ছান্দোগ্য ত্রাঙ্গণ। ইহাতে সোম যজ্জছের কোনও বিধান নাই। 
ইহাতে জাতকর্ম, বিবাহ, দেবস্ততি প্রভৃতি আছে। অবশিষ্ট অংশ ছান্দোগ্য 
উপনিষৎ ৷ 

(২) সামবিধান ব্রাঙ্গণ ইহা প্রকত প্রস্তাবে ত্রাঙ্গণ নহে । ইহাতে 
সামগানগুলিব দ্বাব কতকগুলি অলৌকিক কার্য নম্পাদনের বিধান আছে। 

(৩) দেবতাধ্যায় ব্রাক্গণ-__ইহাতে সামসঙ্গীতেব দেবতাগুলিব নাম 
আছে। 

(৪) বংশ ব্রাঙ্গণ_ইভাতে সামবেদেব খধিগণেব বংশাবলী আছে। 


অথর্যবেদের ব্রাহ্মণ 


'অথববেদের সহিত বৈদিক যজ্জেব কোনও সম্বন্ধ ন| থকিলেও উহার 
গোপথ ত্রাক্গণ নামে একখানি ত্রাহ্গন আছে। অথর্ববেদ সংহিতাব 
সহি5ও উহাব বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই। গোপথ ব্রাঙ্গণে দুইটি কাণ্ড ও 
১১টি প্রপাঠক আছে। এই দুইটি কাণ্ুই বৈতান সুত্রের পব রচিত 
হইয়াছে বলিয়া বোধ ভয়। প্রথম কাণ্ড কোনও যক্ঞ প্রণালী অন্সারে 
সংগৃহীত হয় নাই, সম্ভবতঃ এ কাণ্ডই মৌলিক ব্রাহ্মণ ভাগ। দ্বিতীয় 
কাগুটী শতপণ ত্রাঙ্ষণ, এতরেয় ব্রাহ্মণ ও কৌধীতকি ব্রাহ্মণ এবং 
মৈত্রায়ণীয় ও তৈত্তিরীয় সংহিত। হইতে গৃহীত হইয়াছে । কোনও কোনও 
স্থানে শতপথ ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। 

অধ্থবেদের অনেকগুলি উপনিষৎ আছে, তাহাব অধিকাংশই আধুনিক 
কালে গ্রন্থ। অনান্য বেদের উপনিষতগুলি পরব্রন্ধের আলোচনায় 
পরিপূর্ণ কিন্তু অ্ধবেদের উপনিষদৃগুলি সাম্প্রদায়িক তর্কে ও অবতার 


৬৬ সংস্ত সাহিত্যের ইতিহাস 


বাদে পরিপূর্ণ । অর্ধবেদের তিনখ।নি উপনিষৎ ব্রহ্মবিচার পরিপূর্ণ 
মুণ্ডক, মাগু,ক্য ও প্রশ্ন উপনিষৎ। শক্করাচার্য এই তিনখানিকেই 
প্রমাণ্য বিবেচনা করিয়াছেন । 


উপনিষশ 


বেদের দুইটি কাণ্ড আছে, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। একই মহাবৃক্ষের 
দুইটি কাণ্ড কিন্তু মূল একই । কর্মকাণ্ডে বৈদ্দিক যাগধজ্জের প্রণালী ও 
বাখ্যান এবং উদ্দেশ্য বণিত আছে। জ্ঞানকাণ্ড পরমাজ্বার তত্ে 
পরিপূর্ণ । খগবেদের দশম মণ্ডলের সুক্তগুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় যে বৈদিক খধষিগণ কেবল বেদবিহ্িত কর্তব্যকার্য যজ্ঞাদি করিয়াই 
সম্তষ্ট ও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। পরিদৃশ্যমান বিশ্বের অন্তরালে ও 'প্রাকৃতিক 
শক্তিনিচয়ের অভিমানিনী দেবতাগণের আশ্রয়ন্বরূপে যে এক বিশ্বব্যাপী 
“মহুতো মহীয়ান্” পরমত্রন্দ আছেন তাহাও খধষিগণ সম্যক্রূপে উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন। বেদের জ্ঞানকাণ্ড এই পরক্রহ্মতত্বেই পরিপূর্ণ । এক 
খষি সম্প্রদায় কেবল জ্ঞানকাণ্ডেরই পক্ষপাতী ছিলেন, অপর সম্প্রদায় কর্ম- 
কাণ্ডেরই অনুরক্ত ছিলেন। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বতঃই একটি 
বিরোধাভাস দৃষ্ট হয়। কিন্ত গ্রাচীনকালেই কোনও কোনও উপনিষদে 
এ বিরোধের সামঞ্জন্য করিবার প্রয়ান দৃষ্ট হয়। ত্রাঙ্ণগুলির শেষভাগ 
আরণ্যক এবং আরণ্যকের শেষভাগ উপনিষৎ; এই উপনিষদ ভাগ পরম 
ব্রদ্মের তত্বান্বেষণে নিমগ্ন | পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে বেদের প্রত্যেক 
শাঁখাধ্যায়িগণেরই একখানি পৃথক ত্রাঙ্গণ ছিল এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণের 
অন্ত্যভাগ এক একখানি করিয়া উপনিষৎ*। কালক্রমে এঁ সকল ব্রাহ্মণের 
অনেকগুলি লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু উহার ব্রহ্মচিন্তাপরিপূর্ণ উপনিষদংশ 
কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে এবং কোনও বেদের একশাখার 
ব্রাহ্মণের উপনিষৎ লুপ্তব্রাঙ্ষণ হইতে বিচ্যুত হইয়া এ বেদের অপর 
শাখার ব্রাঙ্গণের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মনে করেন 
যে আর্ধগণের আদ্িমধর্ম কর্মকাণ্ডেই নিবদ্ধ ছিল ১ খাগ বেদের দশম মগ্ুলের 


* এটৈকত্যাপ্ত শাখায়! একৈকোপনিষম্মতা। মুক্তিকোপনিষৎ ১৪ 


১ম খণ্ড ] অষ্টম অধ্যায় ৬্গ্ঁ 


নৃক্তগুলি বৈদিকযুগের সর্বশেষে দৃষ্ট হইয়াছে এবং এ মণ্ডলের গুক্তগুলিতেই 
দর্শন তন্বগুলি দৃষ্ট হয়। উপনিষদের তন্বগুলির মূলভিত্তি ধাগবেদের 
যুগেই যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পৃথিবীর 
সকল জাতির সভ্যতা বিকাশেই দৃষ্ট হয় যে সামাজিক কর্মজীবনই জাতি- 
গঠনের প্রথম সোপান । জাতীয় প্রতিভার বিকাশের দহিত জাতীয় দর্শন- 
শান্্রের ক্রমবিকাশ হয় এবং দর্শনের মূল তত্বগুলি দুঢভাবে পৃতিষ্ঠিত হইলে 
এ দর্শনতত্বগুলি সামাজিক ও কর্মজীবনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে 
এবং আংশিকভাবে কর্মজীবনকে পরিবতিত করিয়া থাকে । ইহা অসম্ভব 
নহে যে অতি প্রাচীন আর্ধধর্মে কর্মকাণ্ডেরই প্রাধাহ্ ছিল, পরে উপনিষদের 
দার্শনিক চিত্ত! ত কর্মকাণ্ডকে মন্দীভূত করিয়াছে কিন্তু এ দার্শনিক 
চিন্তাও কর্মকাণ্ডের যুগে হ্ুম্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল এবং পরে 
কর্মকাণ্ডের উপব প্রাধান্য লাত করিয়াছে । খধিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ 
শিষ্যান্থক্রমে ঘে দার্শনিক চিন্তান্তধারসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন তাহা কালক্রমে 
পরিক্রত হুইয়| উপনিষদ মুর্তি ধারণ করিয়াছে ; উহ] যুগষুগান্তের চিন্তা 
স্থধার অমৃতখণ্ড। খগবেদের যুগে এ ক্রোত প্রবাহমান হইয়। বহু খষির 
হৃদ্রয়কন্দরে পরিক্রত হইয়া সংঘর্ষে ও সম্মিলনে উপনিষদাকার ধারণ 
করিয়াছে। জৈন ও বৌদ্ধ বিপ্লবের পূর্বেই প্রাচীন উপনিষদৃগুলি রচিত 
হইয়াছিল এবং কতকগুলি এ নাস্তিক ধর্মদ্বয়ের সংঘর্মে উদ্ভূত হ্ইয়াছে। 
উপনিষদ্গুলি এরূপ গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ যে জগতের অন্য কোনও 
জাতির সাহিত্যে প্ররূপ গম্ভীর তন্বপুর্ণ গ্রস্ত নাই। ভিন্টার্নিস্‌ বলিয়াছেন 
যে জাতিবিশেষের সাহিত্য কেবল জাতির স্বকীয় চিন্তায় পূর্ণ? উহা 
ব্যতীত জগতের সাহিত্য নামে একটি বিশ্বজনীন সাহিত্য আছে তাহ! 
জগতের সম্পদ । উপনিব্দগুলি এ বিশ্বজনীন সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। 


ছুই শতেব অধিক উপনিষদের নাম প্রাপ্ত হওয়] যায়, তাহার বহুগুলিই 
আধুনিক। কতকগুলিতে সন্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মতের অবতারণ। হইয়াছে 
অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য ১২খানি উপনিষদেের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন 
এবং & বারখানিই তিনি প্রামাণিক ও প্রাচীন বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন। 
বেদ অনুপাতে নিয়লিখিতভাবে এ গুলিকে বিভাগ করা যাইতে পারে। 


চি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


খগবেদ-_ ১। ্রতরেয় ২। কৌষীতকি 
সামবেদ-- ৩। ছান্দোগ্য ৪। কেন 

যজুর্বেদ-_ 

কে) কৃষ্খধজুবেদ ৫1 তৈত্তিরীয় ৬৩। কঠ ৭। শ্রেতাশ্বতর 
(খ) শুরুষজ্বেদ ৮। বৃহদাবণ্ক ৯। ঈশ। 

অথর্ববেদ-_ ১০। প্রশ্ন ১১। মুণ্ডক ১২। মাুক্য 


প্রাচীনত1 অনুসারে ত্র উপনিষদৃগুলিকে ৪টি স্তরে স্থাপন করা যাইতে 
পারে। 

১মন্তর। বৃহদারণ্যক, ছাঁদ্দোগ্য, তৈত্তিরীয়” এতরেয় ও 
কৌবীতকি। এইগুলির ভাষাব সহিত প্রাচীন ত্রাহ্মণগুলিব ভাষার 
সৌসাদৃশ্য আছে । এইগুলি গদ্যে রচিত। 

২য়স্তর। €কেন। ইহাব কতকাংশ পঞ্চ ও কতকাংশ গগ্ধ। কঠ, ঈশা, 
খ্বেতাশ্বতর, মুগ্ডক ও মহানারায়ণ উপনিষৎ সম্পূর্ণ পছে বচিত। এই উপনিষদ্‌- 
গুলিতে কোন নৃতন তত্বেব বিকাশ দৃষ্ট হয় ন|। 

ওয় স্তব। প্রশ্ন, মৈত্রায়ণীয়, মাগুএকত এই তিন খানিও গদ্যে বচিত 
কিন্ত ইহাদের ভাষা বৃহ্দারণ্যক ও ছান্দোগ্য প্রভৃতির ন্তায় প্রাচীন নহে। 

গর্থ স্তর। অথর্ববেদের অন্তান্ অর্বাচীন উপনিষদৃগুলি। 


উপনিষদৃগুলিতে পঃমত্রহ্ষতত্ব বিচারিত হুইয়াছে। কর্মকাণ্ড এহিক ও 
পারত্রিক জীক্নের সুখ ও সমৃদ্ধিতে ব্যাপৃত কিন্তু উপনিষদৃগুলিতে পরম- 
ব্রহ্মের স্বরূপ ও ভববন্ধন হইতে মুক্তি প্রভৃতিই চিস্তিত হইয়াছে । কেন 
আসিয়াছি, কোথা হইতে আসিয়াছি, কেন জীবনশ্রোতে ম্থখ-ছুঃখের 
অধীন হইয়াছি, প্রকৃত স্থখ কি, এই সকল গভীর চিন্তাতেই উপনিষতগুলি 
পরিপূর্ণ । 

“কিং কারণং ব্রঙ্গ কৃতঃস্ম জাতা। 

জশীবাম কেন ক চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ। 

অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু 

বর্তামহে ত্রহ্মবিদে ব্যবস্থাম্‌॥ শ্বেতীশ্বতর ১।১ 


উপনিষঢৃগুলির মধ্যে খে বিরোধাভাস দৃষ্ হয় ত্রন্মাসূত্র বা! বেদান্তদর্শনে 


১ম খণ্ড ] অউম অধ্যায় ৬৯ 


তাহারই সামগ্তশ্ স্থাপিত হইয়াছে । এক অনবচ্ছিন্ন, সর্বব্যাপী, কুটস্থ, 
অবিচল ও অনন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই স্বাধীন সত্বা নাই। তিনিই 
ব্রহ্ম, তিনিই ইন্ত্র, তিনিই প্রজাপতি, তিনিই সকল দেবতা, তিনিই পঞ্চ 
সুক্প ভূত, তিনিই গুল ভূত, তিনিই জীব জন্ত পক্ষী উত্ভিদাদি__তিনিই 
প্রজ্ঞান। 

“এষ ব্রদ্গৈষ ইন্ত্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাব্রতানি 
পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপ জ্যোতীংষী ভৌতানীমানি চ ক্ষু্রমিশ্রাণীব। 
বিজানীতরাণি চেতরাণি চাগুজানি চ জরায়ুজানি চ খ্েদিজানি, চোগ্তিজ্ঞানি 
চাখ। গাঁবঃ পুরুষ হন্তিনো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণিজঙ্গমং চ পতনত্র চ যচ্চ স্থাবরম্। 
সর্বং তথ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে 'প্রতিষিতং প্রজ্ঞাননেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা! 
প্রজ্ঞানং ব্রঙ্গ। (তরেয় উপনিষৎ ৩য় অধ্যায় )। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ 
সমস্তই ব্রহ্ম, বিশ্বজগৎই ব্রঙ্দে অবস্থিত, জগৎ রঙ্গ হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্ছে 
অবস্থিত এবং ত্রদ্দেই বিলীন হইবে । 


“সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম তজ্ঞজলানী তি” 
ছান্দোগ্য ৩য় প্রপাঠক ১৪ খণ্ড । 


যিনি ইহাদের মধ্যে অতি হুক্রূপে সর্বদ। বিগ্মান ধাহার সন্তাতেই এই 
পরিদৃশ্নমান জগৎ আত্মবান্‌ তিনিই সত্য, তিনিই আত্ম, হে শ্বেতকেতো, 


তিনিই তুমি। 
“স য এষোহুণিমৈতাত্মমি্দং সর্বং তৎ সত্যম স আম্মা! তৎ ত্বমসি 
শ্বেতকেতো” _ছান্দোগ্য ৬ষ্ঠ প্রপাঠক ১০ খণ্ড । 


তিনি আনন্দময়, তিনি রসঙ্বরপ। তিনি আনন্দস্বূপে ন1 থাকিলে 
জগৎ আনন্দ কোথা হইতে পাইত ? 

রসে বৈ সঃ) রসং হ্োবায়ং লন্ধধীনন্দী ভবতি। কো হ্হেবান্াতৎ কঃ 
প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দে নস্যাৎ । এব হেবানন্দয়তি | 

তৈত্তিরীয় ২য় বলী ৭ অনুবাদ 

অল্পে সুখ নাই, ্ষুত্রে সখ নাই, যিনি ভূম। অর্থাৎ মহান্‌ তিনিই সখস্বরূপ। 
এ ভূমাই বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য বিষয় । | 

“যে। বে তৃম। তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভৃটনক সুুখং ভূমাত্বের 
'বিজিজ্ঞাসিতব্যম্‌" __ছান্দোগ্য ৭ম অধ্যায় ৩৩ খণ্ড । 


ও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


সেই ভূমাই সমস্ত| তিনিই সর্বপ্র। তিনিই অধোভাগে, তিনিই 
উরিভাগে, তিনিই পশ্চাদ্‌ভাগে, তিনিই সন্মুখভাগে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই 
উত্তরে । 
“স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ 
স এবেদং সর্বমিতি” -ছান্দোগ্য ৭ম অধ্যায় ২৫ খণ্ড । 
সেই ভূমা এক ও অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ মায়াবী, তিনি নিজ শক্তিসমুহ দ্বারাই 
এই লোকসকলকে নিয়মিত করেন। তাহার শক্তিই এই পরিদৃশ্টমান 
বিশ্বের নিমিত্তকাবণ ও উপাদান কারণ এবং তিনিই কল কার্ষের হেতু 
অর্থাৎ যুূলকারণ। তিনি ছাড়। আর দ্বিতীয় হেতু নাই। ইহা বাহার অবগত 
হইয়াছেন তাহারা অধ্বতত্ব লাভ করেন। 
“য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ 
সবশল্লেকানীশত ঈশনীভিঃ | 
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ 
য এতদ্বিতরমৃতান্তে ভবস্তি ॥ শ্বেতাশ্বতর ৩১ | 
তপঃ দম এবং কর্মই উপনিষদের প্রতিষ্াস্বূপ। বেদসকল উপনিষদের 
অঙ্গ। সত্যই উপনিষদের আশ্রয়ভূমি। যিনি এই উপনিষৎকে জানেন 
তিনি স্বীয় পাপসযূহ বিনষ্ট করিয়। সেই অনন্ত ও মহৎ স্ব্গধামে বাস করেন। 
“তন্তৈ তপে। দম: কর্মেতি গ্রতিষ্ঠ। বেদাঃ সর্বাজগাণি সত্যমায়তনম্‌। 
যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপমানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে 
প্রতিতিষ্ঠতি প্রুতিতিষ্ঠতি ॥ কেন ৪র্থ খণ্ড ৮--৯1।% 


কঠোপনিষণড। রুষ্ণযজূর্বেদীয় কঠোপনিষৎ একখানি প্রাচীন উপনিষৎ। 
উহ। বহুলভাবে পঠিত হুইয়। থাকে কারণ উহা কাব্য ও দর্শনও বটে। 
বাজশ্রবা খধির কুমার নচিকেতা পিতার আদেশ অনুসারে যমালয়ে 
গেলেন এবং তথায় তিন বাত্রি উপবাসী ছিলেন তাহাকে সন্ত করিবার 
জন্য যমরাজ তিনটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নচিকেতা তৃতীয় 
বর প্রার্থনা করিলেন মৃত্যুর পর কি হয় তাই আমাকে বলুন । 


* বঙ্গদেশে উপনিষদের প্রচার অতি বিরল হইয়াছিল। মহাত্মা 
রামমোহন রায়ের সময় হইতেই উপনিষদের পুনঃ প্রচার বদেশে হইয়াছে। 


১ম খণ্ড ] অষ্টম অধ্যায় ৭১ 


“যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে 
অন্তীত্যেকে নায়মন্ত্রীতি চৈকে | 
এতদৃবিষ্তামন্তুশিষ্টস্বয়াহম্‌ 
বরাণাম্‌ এষ বরভৃতীয়ঃ | 
যমরাজ বিপদে পড়িলেন। তিনি কুমারকে বছ প্রলোভন দেখাইলেন 
কিন্তু ব্রহ্গনিষ্ঠ কুমার কোনও লোভে আকুষ্ট হইলেন ন|। যমরাজ বাধ্য 
হইয়া প্রথমে প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ের বিচার আরম্ভ করিলেন। অগ্রিলভ্য 
স্বর্গলোকাদির সুখ সম্পদ সসীম। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ভোক্তা, আত্ম। ও 
পুরুষের বিশ্লেষণ করিলেন। 
“আক্মেন্দ্রিঃমনোযুক্তং ভোক্তেত্যাছ্মনীষিণঃ* | 
কিন্ধু সেই পবম পুরুষ দেহে থাকিয়াও নিপিপ্ত, সুখে হুঃখে লিগ হন না। 
হূর্ষে। যথা সবলোকন্য চক্ষু 
নলিপাতে চাক্ষুষৈর্বাহাদে।ষৈঃ | 
একস্তথ। সব্বভূতাস্তরাত্ম৷ 
নলিপ্যতে লোকছুঃখেন বাহাঃ ॥ 
সব আলোচনার পর যমরাজ বলিলেন__ 
“হস্ত ত ইদংগ্রবক্ষ্যামি গুহং ব্রহ্ম সনাতনম্‌। 
যথ| চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ 
যোনিমন্টে প্রপদ্ধন্তে শরীরত্বায় দেহিন; | 
স্থাণুমন্যেইনুসংযস্তি যথা কর্ম যথা শ্রুতম্‌॥ 
এহ দেহীর যুক্তি কখন হয় তাহাও যমরাজ বলিলেন__ 
“্যদদা সর্বে প্রযুচ্যন্তে কামা যেইন্য হদিস্থিতাঃ। 
অথ মত্ত্যোহযূতো। ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমগ্রতৈ ॥ 
যদ। সবে পুভিছ্যন্তে হদয়স্থেহ গ্রন্থয়ঃ | 
অথ মর্ত্যোহমূতো ভবতোতাবদ অন্থুশাসনম্‌॥' 
যমব।জ কথিত অমৃতবিগ্ঠ। ও যোগবিধি অবগত হইয়া নচিকেতা বিরত 
হইলেন। 


নবম অধ্যায় 
বেদাঙ্গ ও পালশিই 


বেদাঙ্গ ছয়খানি, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ; ও জ্যেতিষ। 

"শিক্ষা কল্পে! বাকরণৎ নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম্ঠ। এইগুলিকে 
ষড়ঙ্গ বলে। বেদাধ্যয়নের সহায়তাকারী বলিয়া উহার্দিগকে বেদাজ 
বলে। এ্রগুলির জ্ঞান না হুইলে বেদাধ্যয়ন অসম্পূর্ণ থাকে এবং বেদের 
অর্থ বোধ হয় ন। এবং বৈদিক ক্রিয়াদি সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করা যায় না। 
এই ৬টি অঙ্গ শ্রুতি বলিয়া গ্রাহা নহে । এইগুলি মনুষ্য রচিত। এই 
অঙ্গুলি স্ত্রাকারে নিবদ্ধ। হুত্রগুলির বিশিষ্টতা এই হে সেগুলি 
স্বল্লাক্ষর, অনংদিপ্ধী ও বিশ্বতোমুখ এবং গগ্ভে রচিত। স্ত্রগুলিব বচন! 
সম্বপ্ধে একটী প্রচলিত বাক্য আছে যে ব্যাকরণের শ্ৃত্রকাব যদি ত্র- 
প্রণয়নে একটি অর্ধমাত্রারও লাঘব করিতে পাবেন তাহা হইল তিনি 
পুত্রোত্সবের স্তায় আনন্দ অনুভব কবেন। “অর্ধমাত্রালাঘবেন পুত্রোত্নবং 
মন্যত্তে বৈয়াকরণা"' | 

পূর্ববর্তী যুগে এই যড়ঙ্গ সম্বন্ধে ও দর্শনাদি সম্বন্ধে বিপুল চর্চ! হইয়] 
যে সিদ্ধান্তে খধিগণ উপনীত হ্ইয়াছিলেন তাহার নিগৃঢ় মর্ম সংক্ষিপ্ত- 
ভাবে বলাই স্তরের উদ্দেশ্ট। এই সংক্ষেপের জন্য হ্থত্রকারদিগকে কয়েকটি 
উপায় অবলগ্ঘন করিতে হ্ইয়াছে। প্রথমে কতকগুলি “সংজ্ঞা স্থত্র,” 
(061007) পরে কোনও বিশেষ বিষয় আরম্ভ কবিতে একটি “অধিকরণ 
সথত্র” প্রদত্ত হইয়াছে । অধিকরণ সূত্রের পরই বিষয় সংক্রান্ত সুত্র আরম্ত 
হয়, এ বিষয় স্ত্রের মধ্যে পুর্ব হুত্রে যে কথাটি উক্ত হইয়াছে পববর্তী 
সথত্রে তাহা পুনরুক্ত হয় না, পূর্ববর্তী সুত্র হইতে 'এই শব্দটি গ্রহণ 
করিয়া লইতে হুয় বলিয়া উহাকে “অন্ববৃত্তি” বলে। সুত্রমধ্যে সাধারণ 
নিয়ম প্রথমে উক্ত হয়। তাহা অতি ব্যাপক হুইলে, পরব শৃত্রে প্র 
অতিব্যাপ্তির বাধক হ্ত্র স্থাপিত হয়। এই প্রণালীতে হত্র রচনায় 


অচিস্তনীয় সংক্ষেপ সাধিত হইয়াছে । 


১ম খণ্ড ] নবম অধ্যায় ৭৩ 


কল্পসৃত্র 

ইতিপূর্বেই বল। হইয়াছে যে বেদশাখার ব্রাহ্মণভাগে বেদের কর্মকাণ্ডের 
বিবরণ ও ব্যাখ্যা আছে তাহার কোনও কোনও স্থানে বু জটিল তর্কের 
মীমাংসা], গাথা, এঁতিহা, ব্যাকরণ তব, যজ্ঞের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। ইত্যাদি 
আছে। কালক্রমে যজ্ঞ প্রণালী ও ব্রাঙ্গণ ভাগ এতই জটিল ও বিস্তীর্ণ 
হইয়া পড়িয়াছিল যে উহার সংক্ষিপ্তসার সংগৃহীত না হইলে যজ্ঞপ্রণালী শিক্ষা 
করাই দুরূহ ব্যাপার হইয়] ঈ্াড়াইয়াছিল। ত্র সকলযঙ্ঞপ্রণ।লীর সংক্ষিপ্ত- 
প্ুক্রিয়াই কক্সস্ছত্রে উক্ত হুইয়াছে। প্রধান প্রধান ত্রাঙ্গণগুলিরই 
কল্পসুত্র রচিত হইয়াছিল। এ কল্পস্ত্রগুলি ৩ খণ্ডে বিভক্ত-_তশৌতসৃত্র, 
গৃহাসূত্র ও ধর্মসূত্র । সাক্ষাৎ শ্রুতিবিহিত প্রাচীন যঙ্ঞাদির প্রণালী 
যে ভাগে বিবৃত আছে তাহাকে “শ্রীতশ্বত্র” বলে) শোৌতহ্বত্রগুলি 
ব্রাহ্মণ ভাগের যক্ঞপ্রণালীর সার মর্ম এবং ত্রাঙ্গণের উপব প্রতিষ্ঠিত 
গহীর জীবনে অবশ্য কর্তব্য যজ্ঞগুলির প্রণালী যাহাতে নিবদ্ধ আছে 
তাহাকে "গৃহস্তত্র” বলে; গৃহস্ত্রগুলি কোনও মূল ব্রা্ষণভাগে নাই। 
ধগুলি শাখাধ্যায়ীগণের মধ্যে প্রচলিত নিয়মান্ুসারে বিধিবদ্ধ হইয়াছে 
এরূপ বোধ হয়; এবং যে অংশে পারমাথিক, রাজনৈতিক ও বর্ণাশ্রমধর্ষের 
নিয়ম, সামাজিক রীতি ও বাবহ্থারশান্ত্র বা আইন নিবন্ধ আছে, তাহাকে 
“ধর্মহুত্র” বলে। এই ধধর্মস্ত্র” গুলিই স্বৃতিগুলির মূলতিত্তি। 

শ্রতস্ুত্রে প্রাচীন শ্রোত যক্ঞগুলির প্রণালী উক্ত হুইয়াছে। গৌতম 
শৌতশ্বত্রে ১৪টি শ্রোত যজ্ঞের বিধান আছে। তগ্মধ্যে ৭টি হবিরজ্ঞ ও 
ণটি সোমমজ্ঞ। ৭টি ভবির্মজ্ঞ এই (১) অগ্র্যাধান (২) অগ্নিহৌত্র তে) দর্শ- 
পূর্ণমাস (৪) আগ্রহয়ণ (৫) চাতুর্মান্ত তে) নিরূঢ পশুবন্ধ (৮) মৌব্রামণী | 
এ ৭টি যজ্ঞ চকু পুরোডাশাদি হবিদ্রার! সম্পন্ন হইত, তক্ভন্য উহাদের 
নাম হবিরজ্ঞ। ৭টি সোমধজ্ঞের নাম ০১) অগ্নিষ্টোম ২) অতাগ্রিষ্টোম 
(৩) উকৃথ (৪) ষোড়শী (৫) বাজপেয় ৬) অতিরাত্র ও (9) অপ্ডোর্যাম। 
এই ৭টি যজ্ঞে সোমরসের প্রাধান্ত বলিয়াই এইগুলিকে সোমযজ্ঞ বলে। 

গৃহৃস্থত্রে ব্রহ্মচর্য সমাপ্তির পর গৃহ্স্থ ধর্মজীবনের সম্পান্থ যক্রগুলি বিবৃত 
হইয়াছে। গৃহস্থমাত্রেরই এ ষ্ঞগুলি অনুষ্ঠেয়, এইগুলি শ্রোতযজ্ঞ অপেক্ষাও 
প্রধান, তজ্জন্য এই যজ্ঞগুলিকে “প্রধান যজ্ঞ” বা “পাকযজ্ঞ” বলে। পাকষজ্ঞ 


৭৪ সংস্কত সা্িত্যের ইতিহাস 


৭টি (১) পিতৃশ্রাপ্ধ (২) পার্বণশ্রাপ্ধ ৩) অষ্টকাশ্রদ্ধ (৪) শ্রাবণীযজ্ঞ 
আশ্বদুজী যজ্ঞ (৬) আগ্রহায়ণী ও (৭) চৈক্রী যজ্ঞ । 

এই ৭টি পাকযজ্ঞ ব্যতীত গৃহসত্রে ও ধর্মসত্রে আরও ৫টি মহাযজ্ঞের 
বিধান আছে তাহাও গৃহীর কর্তব্য। (১) ব্রহ্মযজ্ঞ, (২) দেবযজ্ঞ, 
(৩) পিতৃষজ্ঞ, (৪) ভূতযজ্ঞ ও (৫) মনুয্যযক্ত। 

এ সকল যজ্ঞ ব্যতীত ১৫টি “সংস্কার” নিদিষ্ট আছে, উহা! অগ্ঠাপি হিন্দু 
সমাজে প্রচলিত আছে। গৌতম হ্ুত্রে এ সংস্কারগুলির নাম (১) গর্ভাধান 
€২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোক্নয়ন (৪) 'জাতকর্ম (৫) নামকরণ (৬) অন্নপ্রান 
(9) টু'ড়াকরণ (৮) উপনয়ন (৯) মহানাম্ীব্রত (১) মহাব্রত (১১) উপনিষদাব্রত 
(১২) গোদানব্রত (১৩) সমাবর্তন 2১৪) বিবাহ (১৫) অন্ত্যোর্টিক্রিয় । 

সীমন্তোন্নয়নব্রত (অর্থাৎ গর্ভবতী নারীর কেশবিষ্ঠাস ) বঙ্গদেশে 
অপ্রচলিত হইয়াছে, মহারাষ্ট্র প্রদেশে উহা সমারোহে সম্পন হয়। বঙ্গদেশে 
সাধারণতঃ জাতকর্ম, নামকরণ ও অন্নপ্রাশন একসঙ্গেই সম্পন্ন হয় । মহানাম্ী- 
ব্রত, মহাত্রত, উপনিষদ্ত্রত ও গোদানব্রত এই চারিটি বেদ্াধ্যয়ন কালের 
ব্রত) সমাবর্তন অর্থাৎ পাঠ সমাপ্নান্তে ম্মানবিশেষ, এইগুলি বঙ্গদেণে 
ব্রাহ্মণের উপনয়নকাঁলে অতিসংক্ষেপে কয়েক দিনেই সম্পাদিত হয়, কারণ 
বঙদেশে বেদাধ্যয়ন ও বেদাধ্যাপন| নামমাত্রই হইয়! থাকে । 

এতদ্বাতীত কাত্যায়নগৃহস্তত্রে ও গোভিলগৃহস্ত্রে “নিজ্জামণ” নামে একটি 
সংস্কার আছে, তাহ] বঙ্গদেশে অন্নপ্রাশনের সময় সম্পন্ন হয়। 


খগ.বেদীয় কল্পসূত্র 

খগবেদের ২খানি ব্রাহ্মণের অনুযায়ী ছুইখানি কক্পহ্ত্র আছে, 
আশ্বলায়ন কল্পসূত্র ও কৌবীতকি কল্সসূত্র ) উহার অপর নাম শাঙ্খায়ন 
সুত্রে | 

আশ্বলায়ন, প্রসিদ্ধ খষি শৌনকের শিষ্য ছিলেন। আশ্বলায়ন শ্রৌতহ্ছত্রে 
১২টি অধ্যায় আছে। এঁতরেয় ব্রাঙ্মণে যে সকল শ্রোতযজ্ঞের বিধান আছে 
তাহাই আশ্বলায়ন শ্রৌতহ্ত্রে সংক্ষেপে বণিত আছে। 

আশ্বলায়ন গৃহস্ুত্র ৪ অধ্যায়ে বিভক্ত । উহাতে পাকষজ্ঞ, মহাযত্ঞ ও 
সংস্কারগুলি উক্ত হইয়াছে আশ্বলায়ন গৃহ্সহুত্রে খগবেদের মণ্ডলগুলির 


১ম খণ্ড] নবম অধ]ায় ৭৫ 


খধিগণের নাম ও মুমন্ত (অথর্ববেদ ), জৈমিনি (সামবেদ ), বৈশম্পায়ন 
(যজুর্বেদ ), পৈল (খগ বেদ ) প্রতি বেদ বিভাগ কালের বেদপাঠকগণেব 
নাম, শৃত্র সমূহ, ভাষ্য সমূহ ও মহাভারতের নামগুলির উল্লেখ আছে। 

শাঙ্খায়ন শ্রোতসূত্রে ১৮টি অধ্যায় আছে। উহাতে চতুর্দশ শ্রোতি যত 
ও তদতিরিক্ত বাজপেয়, রাজনুয়, অশ্বমেধ, পুঁকষমেপ, ও সর্বমেধ প্রন্ৃতি বৃহৎ 
যন্ঞগুলি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত আছে। 

শাঙ্ঘায়ন গৃহ্হ্যত্র ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। উহাব তৃতীয় অধ্যাষে 
গৃহৃনির্সাণ, গৃহপ্রবেশ১ বুষোত্সর্গ প্রতিও বণিত আছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্তের বিধানগুলি বিবৃত আছে। 

কালক্রমে শ্রৌতস্থত্র, গৃহনুত্র ও ও ধর্মস্ত্রগুলি পৃথক্‌ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া 
গিযাছে এবং কোনও কোনও শাখাব কোনও কোনও স্ত্র সম্পূর্ণ লুপ্ত 
হইয়াছে, তগ্ডন্য কল্সশৃত্র সাধাবণতঃ সম্পূর্ৃভাবে প্রাপ্ত হওয| যায় না। 
কেবলখাত্র যজুর্বেদীয় আপস্তন্ব-কল্স স্ৃত্রই সম্পূর্ণভাবে প্রান্ত হওষা 
গিয়াছে। অন্যান্য বেদেব সম্পুর্ণ কল্পস্থত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। খগবেদেব 
আশ্বলায়ন ও শাখ্পায়ন শ্রৌতশ্ত্র ও গৃহস্ত্র বি্বমান আছে কিন্তু ধর্মসৃত্র লুপ 
হইয়াছে। কিন্তখগবেদীয় বশিশ্ঠধর্মসূত্র প্রচলিত আছে এ বশিষ্ঠধর্মস্ত 
৩৭ অধ্যায়ে বিভক্ত। বশিষ্ঠধর্মস্থত্রে প্রাচীন মনুস্থৃতি হইতে কিয়দংশ গগ্ভ 
ও কিয়দংশ পদ্ভ উদ্ধত হইয়াছে, উহাতে বোধহয় প্রাচীন ব। বৃদ্ধমনুস্থৃতি 
গছে ও পগ্যে বচিত ছিল। সম্ভবতঃ প্রচলিত মনুস্থৃতি উহ্াবই নবীন 

২স্কবণ মাত্র । কুমারিল ভট্রের কালে খগ বেদীয়েব। বশশিষ্ঠধর্মস্ত্র বাবহাব 

কবিতেন। 


সামবেদের কল্পসূত্র 
সামবেদেব ৩ খানি প্রসিদ্ধ শ্রোতন্ত্র প্রাপ্ত হওয়।| যায়, (১) মাশক, 
(২) লাট্যায়ন ও (৩) ভ্্রান্যায়ণ শ্রৌতমূত্র । 
১। মাশক শ্রৌতমৃত্র সামবেদের পঞ্চবিংশ ব্রাঙ্গণেব উপব প্রতিষ্ঠিত |: 
২। লাট্যায়ন শ্রোতস্ত্র সামবেদেব কৌখুমী শাখাব জন্য রচিত। 
লাট্যায়নের। গোঁভিলগৃহ্সুত্র ব্যবহার কবেনা এই গোভিলগৃহহ্ুত্রখানি 
৪টি প্রপাঠকে বিভক্ত । 


৭৬ স্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


৩। দ্রাহায়ণ শ্রোতনৃত্র সামবেদের রাণায়ণী শাখাধ্যায়ীগণের ব্যবহৃত 
'শ্রোতহত্র । তাভারা খদির গৃহাহ্থত্র ব্যবহার করেন। 

সামবেদীয় ধর্মন্ত্রের মধ্যে গৌতমধর্মসূত্রই প্রধান। এ ধর্মস্ত্রখানি 
৯৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই ধর্ষস্তত্রে ৮ প্রকার বিবাহেব উল্লেখ আছে 
যথা (১) ব্রাঙ্গ ২) প্রাজাপত্য (৩) আধ 6) দৈব €৫) গান্ধর্ 
(৬) আম্মব (৭) ব'ক্ষল ও (৮) পৈশাচ। ইহার মধ্যে প্রথম ৪টি উৎকৃষ্ট 
ও শেষ ৪ অপরুষ্ট। 

এই ধর্মস্ৃত্রে অ্ষ্ঠ, উগ্র, নিষার্দ, সত, মাগধ, আয়োগব, চণ্]ল, ধীবব, 
মাহিয, যবন কবণ প্রস্ততি অষ্টাদশ প্রকার সঙ্কব জাতিব উল্লেখ আছে। 


যজুর্বেদীয় কল্পসূত্র 
(১) কুষ্ণযভূর্বেদ 

কুষ্ণযজুর্বেদের আপ্তন্ব শাখাব সম্পূর্ন কল্পস্ুত্র মুদ্রিত হইয়াছে । কৃষ্ণ- 
বজুর্বেদের ৬খানি শ্রোতহ্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে £-_ 

(১) বৌধায়ন, ২) আ পস্তন্ ৩) হিরণ্যকেশি, ৪) ভারদ্বাজ 
€৫) মানব, ডে) বৈখানস। 

ই সকল শ্রৌতশূত্রান্্ধায়ী গৃহস্ত্রও বিদ্ধমান আছে। হিবণ্যকেশি, 
বৌধায়ন ও মানবধ্মসত্র কঞ্চমুর্ণেদীয । তন্মধ্যে সম্ভবতঃ মানবশ্রৌতস্ত্রই 
সর্বপ্রাচীন বলিয়! বোধ হয়। মানবগণ মৈত্রয়াণীয শাখার শাখান্তর বলিয়া 
বিবেচিত! মানবগৃহ্ৃন্ছত্র মানব শৌতশৃত্রান্থযায়ী । ইহাতে বিনায়কগণেব 
পূজা] আছে। মানবগৃহ্থগ্ত্র অন্থসারেই কাঠক গৃহ্ৃস্ত্র বচিত। 

বৌধায়ন আৌতস্ত্র উনবিংশ অধায় বা! প্রশ্নে বিভক্ত | কৌধায়ন গৃশ্স্ত্র 
৪ প্রশ্নে বিভক্ত এবং ট্থাব ধর্মক্ত্রও ৪ অধ্যায়ে বিভক্ত । বৌধায়নকল্পস্থত্রের 
মধ্য হিন্দু জ্যামিতি ব। শুন্বসূত্র নিবদ্ধ আছে। কৌধায়নধর্মস্থত্রে 
আর্ধাবর্ত ও ভারতের অন্তান্য প্রদেশের নাম আছে। উহাতে লিখিত 
আছে আরট্র, কাবস্কর পু, সৌবীব, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও প্রাণুনদিগেব দেশে 
ভ্রমণ করিলে ভ্রমণকারীদ্দিগকে পুনস্তোম বা সর্বপৃষ্ট! ইষ্টি সম্পাদন কবিতে 
হয়। উহ! হইতে প্রতীয়মান হয় যে এ সকল প্রদেশে আর্ধগণেব বপতি 
ছিল ন।, সম্ভবতঃ অনার্ধনগের বাসস্থান ছিল। 


১ম খণ্ড ] নবম অধ্যায় ৭৭, 


বৌধায়ন কল্পস্ত্রের অন্মান শতাধিক বৎসর পরে আপস্তন্ব শ্রোতসৃত্র 
রচিত হুইয়াছিল এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে । আপন্তশ্বশাখাধ্যায়ীব। 
নমদার দক্ষিণভাগে বাস করিতেন। অক্ধবাজ্যে ও মহারাষ্র প্রদেশে 
আপন্তপ্ব শ্রোতস্ৃত্র প্রচলিত ছিল। আপন্তম্ব কল্পহ্যত্রখানি ৩০টি অধ্যায় বা 
প্রশ্নে বিভক্ত । তন্মধ্যে প্রথম ২৪টি শৌতস্থত্র, ২৫শ প্রশ্ন পরিভাষা, ২৬, ২৭ 
গুন গৃহাহ্ত্র, ২৮ ও ২৯ প্র ধর্মনত্র এবং ত্রিংশ প্রশ্ন হন্বহত্র ব। জ্যামিতি । 
আপক্তশ্বীয় ধর্মসত্রে খাগ্ঠাখাগ্য বিচার ও প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে। 
হিরণ্যকে শিশ্রৌতস্থত্র আপক্তম্বস্থত্রের পরবর্তা এবং আপক্তঘ্বসুত্রাবলথ্ধনেই 
রচিত বলিয়া বোধহয় । সম্ভবত; হিরণ্যকেশিগণ আপস্তশ্থগণেরই শাখান্তর, 
তজ্জন্ এ ছুই শ্রৌতস্বত্রের এতাদৃশ সাদৃশ্ঠ দৃষ্ট হয়। 


(২) শুক যজুর্বেদীয় কল্পসূত্র 


গুরুষজূর্বেদেরও অনেকগুলি কল্পহ্ত্র ছিল, তন্মধ্যে ছুইখানি প্রসিদ্ধ-_ 

(১ কাত্যায়ন শ্রীতসৃত্র, (২) পারস্কর গৃহাসূত্র বা কাটীয় 
বা বাজননেয় গৃহাস্তত্র । কাত্যায়ন শ্রোতস্থত্রে ২৬টি অধ্যায় আছে। 
শুরুযজূর্বেদের অষ্টাদশ অধ্যায়ের অন্থবর্তনে শতপথ ব্রাহ্মণের ৯টি কাণ্ড 
গঠিত এবং শতপথ ব্রাঙ্গণের ৯টি কাণ্ড অবলম্বনে কাতায়ন শ্রোতহ্ত্রের 
১৮ অধ্যায় রচিত । এই শ্োতন্তত্রে ব্রত্যগণেব ও মগধদেশীয় “ব্রহ্মবন্ধু”গণের 
উল্লেখ আছে। কাত্যায়নশ্রৌতহ্ছত্র ব্যবহারীগণ পারস্কবগৃহ্স্থত্র ব্যবহার 
করিতেন। পারস্করগৃহস্ত্র তিন কাণ্ডে বিভক্ত । পারস্করের নাম পণিনীয় 
অষ্টাধায়ীতে আছে । পারস্করসূত্রের মতান্থদারেই যাজ্ঞবন্ধ্য স্থৃতি সংগঠিত 
বলিয়া অনুমান হয়। পারস্কর গৃহ স্কত্রের ভর্তৃযজ্ঞকত “পারস্কর গৃহবিবরণ” 
ব্যাখ্য। সর্বপ্রাচীন টীকা। মেধাতিথি ভর্তৃযজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ক 
তাহার পরবর্তী | 


অথর্ববেদীয় কল্পসুত্র 


অথ্ববেদীয় গোপথব্রাঙ্গণান্থসারে বৈতানআৌতসূত্র রচিত হইয়াছে 
এবং তদদনুযায়ী কৌশিক গৃহাস্ছত্র আছে। 
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শিক্ষা 
শিক্ষা নামক বেদাঙ্গে উচ্চাবণ প্রণালী বিবৃত আছে। উহাতে স্বব বাগুন 
উদ্দাতাদি ভেদ প্র্বতির উচ্চারণ নিবদ্ধ হইত। তেত্তিরীয় আরণাকে শিক্ষার 
উল্লেখ আছে। কয়েকখানি শিক্ষ। দৃষ্ট হয় তাহার অধিকাংশই বৈদিক যুগের 
পরে রচিত এবং বৈদিক উচ্চাবণেব নিয়মাবলীতে পরিপূর্ণ । এ শিক্ষাগুলির 
যধো পাঁণিনীয় শিক্ষাই স্তুপ্রসিদ্ধ। শিক্ষার বিষয়গুলি প্রাতিশাখ্যে নিবদ্ধ 
হওয়াতেই সম্ভবতঃ বৈদ্দিক যুগের শিক্ষাগডুলি লোপ পাইয়াছে। 


ব্যাকরণ 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই খন্শান্ত্রের সুক্ষরচর্চ| আবন্ত হইয়াছিল। কোনও 
কোনও প্রাচীন ত্রাঙ্গণে ব্যাকবণসংক্রান্ত চর্চ দৃষ্ট হয়। যুগেযুগে বহু 
বৈয়াকরণ ও শাব্দিক অবতীর্ণ হ্ইয়াছিল। এ সকল ব্যাকবণ লুপ্ত হুইয়াছে, 
কেবল পাণিনিব অষ্টাধ্যাফীসৃত্র বিছ্ধমান "মাছে । সম্ভবত" পাণিনিব স্রত্রগুলি 
সবতোমুখী ও সবদেশদর্শা হওযাতেই তাহাবই প্রতিভায় অন্তান্য প্রাচীন 
ব্যাকরণগুলি বিলীন হইয়া গিয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীতে লৌকিক ও বৈদিক 
উভয় ব্যাকরণই আছে। বৈদিকাংশে বেদেব সাধারণ নিয়মগুলিই উক্ত 
হইয়াছে । (ব্যাকরণ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। বেদেব প্রত্যেক শাখার বাকবণাদি 
তত্তৎ প্রাতিশাখ্যে উক্ত হুইয়াছে। বর্তমানে যে সকল প্রাতিশাখ্য আবিষ্কৃত 
হইয়াছে সেগুলির স্থত্রসমূহ পাণিনিব বৈদিক সুত্রগুলি হইতে আবও সম্পুর্ণ 
ও হুল, তদ্-ষ্টে অনুমান হয় এ প্রাতিশাখ্যহ্ছত্রগুলি অষ্টাধ্যায়ী স্ত্রগুলির পবে 
রচিত। এর প্রাতিশাখ্যগুলিতে বেদের শাখার বিশেষব্যাকরণবিধি ও 
উচ্চারণ প্রণালী নিবদ্ধ আছে। চারিখানি প্রাতিশাখ্ঙ্ত্র প্রচলিত আছে। 
একখ!নি খগ বেদের, একখানি অথর্ববেদের ও একখানি তৈত্তিরীয় সংহিতার, 
অপরখানি বাঁজসনেয় সংহিতার । 

খাগবেদীয় প্রাতিশাখ্য হত্র তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং পঞ্ে রচিত। 
উহ! শৌনকরচিত বলিয়! প্রসিদ্ধ । আশ্বলায়ন শৌনকের শিষ্য ছিলেন। 
পুরাণে দৃষ্ট হয় শৌনক বৈর্দিক খধি গৃৎ্সমদের পুত্র ছিলেন । এই খগবেদ 
প্রাতিশাখ্যের সারাংশ উপলেখ নামে অভিহিত হইয়াছে । অধথর্ববেদের 
প্রাতিশাখ্যও শৌনক রচিত.বলিয়! প্রসিদ্ধ । এই প্রাতিশাখ্যখানি ব্যাকরণ- 
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প্রধান। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে বন্ছ প্রাচীন অশ্রুতপূর্ব খধির নাম আছে। 
বাজননেয় শাখার 'প্রাতিশাখ্য ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত । এ প্রাতিশাখ্য কাত্যায়ন 
বিরচিত। এই কাত্যায়নই পাণিনির বাতিকহত্রকার বলিয়। বিশ্বাস হয়। 
কাত্যায়ন শৌনককে পূর্বাচার্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 


নিরুত্ত 


নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গে বৈদিক শবেের বিশ্লেষণ ও তাহার অর্থ আছে। 
বৈদিক দুরূহ শব্দগুলিব ব্যাখ্য। ও তাহার প্রয়োগ প্রদর্শন করাই নিরুক্ত 
শান্সের উদ্দেশ্য । প্রাচীন নিকক্তকাবগণের গ্রন্থাদি বিলুপ্ধ হইয়াছে । 
ব্যাকরণের মধ্যে পাণিনীয় অগ্টাধ্যায়ীর ন্যায় কেবলমাত্র যাস্কাচার্ষের 
নিরুক্তই বর্তমান যুগে বিদ্ধমান আছে। যাস্বের নিরুক্তে বহু পূর্বাচার্ষেব 
মত উল্লিখিত ও কোনও কোনও স্থলে খণ্ডিত হইয়াছে । এ নিরুক্ত গ্রন্থে 
যাস্ক অন্তান্ত আচার্যগণের মধ্যে গার্গ্য, গালব, শাকটায়ন, ধর্ণবাভ, শাকপৃণি 
ও কৌৎস প্রন্থতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে নৈরুক্ত ও বৈয়াকবণ 
সম্প্রদ্ায়েব মধ্যে যে যে গুরুতর মতভেদ ছিল তাহা যাস্কাচার্য উল্লেখ 
করিয়াছেন। নৈরুক্তগণের ও বৈয়াকরণদ্িগের মধ্যে শাকটায়নের মতে সকল 
নামই ধাতুজাত। কিন্ত নৈরুক্তগণেব মধ্যে গার্গ্য ও বৈয়াকরণগণ কেহ বলেন 
সকল নামই ধাতুজাত নহে। “তত্র নামান্তাখ্যাতজানীতি শাকটায়নে। 
নৈরুক্তসময়ুশ্ঠ” ১১২1২ "ন সর্বানীতি গার্গে। বৈয়াকরণাং চৈকে 1” ৯১৩।৩। 
কথিত আছে সকল নামই ধাতুজ ইহাই সমর্থন করিবার জন্য শাকটায়ন মুনি 
“উণাদ্দি” শব্দশান্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পাণিনি ““উণাদয়ো বহুলম্‌” 
সত্রদ্বার] এ মত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়। ধারণ! হ্য়। 


ভিনসেন্ট স্মিথ ও ভিন্টার্নিস্‌ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য আচার্ষগণের মতে 
যাস্কাচার্য খৃঃ পৃঃ অষ্টম শতাব্দীর গ্রন্থকার | নিরুক্ত গ্রস্থথানি ২ ষটুকে 
বিভক্ত। নিরুক্তের প্রথম অধ্যায়ে “উপোদ্ঘাত” অর্থাৎ শব্ধশান্ত্রে সাধারণ 
বিষয়গুলি উল্লিখিত হইয়াছে । ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে একার্থবোধক শব্বগুলির 
নিঘণ্ট, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ঠ অধ্যায়ে নৈগমকাণ্ড অর্থাৎ উহাতে দুরূহ শব্গুলি 
ব্যাখ্যাত হুইগ়াছে। এই ৬ অধ্যায়কে “পুর্ব ষটুক” বা প্রথম ৬ অধ্যাপ় বলে। 
৭ হইতে ১২ পর্যন্ত ৬ অধ্য।য়কে “উত্তর ঘটুক” বা শেষ ৬ অধ্যায় বলে, উহা 
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দ্ৈবতাকাও নামে খ্যাত। ২৩শ ও ১৪শ অধ্যায় নিরুক্তের পরিশিষ্ট বলিয়। 
পরিগণিত। নিরুক্তকার যে ব্যাখ্যা বা যে অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা 
গুতিপাদন জন্য বেদ হইতে উদ্দাহরণ দিয়াছেন। এইরূপ বৈদিক শবব্যাখ্য। 
ও উদাহরণ থাকাতে খগ বেদের অধিকাংশ দুরূহ স্থানেরই টীক। রচিত হইয়। 
গিয়াছে। যাস্কাচার্ষের কালেই বেদের অনেক স্থল এরূপ ছূর্বোধ্য হইয়াছিল 
যেকোনও কোনও আচার্ম এ সকল সুক্তের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা নিরর্থক 
অম বলিয়। বিবেচনা করিতেন। যাস্কাচার্য ই কথ তাহার নিরুক্তে প্রকাশ 
করিয়াছেন। বাস্কাচার্য শব্গুলির মূলজ ধাতুগত অর্থ গ্রহণ করিয়। তাহারই 
সাহায্যে বেদ ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দ্েবতাগণকে তিন, 
শ্রেণীতে বিভীগ করিয়াছেন_-ভূলোকের, ছ্যলোকের ও অন্তরীক্ষলোকের-_- 
&ঁ দেবতাগুলি একই এঁশীশক্তির বিকাশ, প্রত্যেক শক্তিই এক একটি 
অভিমানিনী দেবত1। যাস্কাচার্য বৈদিক যুগের নিকটবর্তা বলিয়। শাকপুণি 
গুভৃতি বহু পূর্বাচার্ষের মত জ্ঞাত থাকা হেতু বেদব্যাখ্যানে তাহার যে 
সুবিধা! ছিল সায়ণাচার্ষের এ পরিমাণ সুবিধা ও সম্পদ্‌ ছিল না। কিন্ত 
সায়ণাচার্যও সকল স্থলের ব্যাখ্যানে যাস্কাচার্যের নিরুক্তের মত গ্রহণ করেন 
নাই। শাকপুণি কত প্রাচীন তাহা বিবেচন। কর। উচি৩। যাস্কাচার্য বু 
স্থলে প্রাচীন আচার্য শাকপুণির মত উল্লেখ করিয়াছেন! এই আগ্র্য 
শাকপুণি কৃষদ্বৈপায়ন ব্যাসের প্রশিষ্য বলিয়। পরিগাণিত। কুষ্দ্বৈপায়ন 
ব্যাস পৈলকে খগবেদ পাঠক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পৈলের শিষ্য ইন্'প্রমতি 
এবং ইন্্রপ্রমতির শিষ্য শাকপুণি। ইনি খগবেদের একটি শাখার প্রবর্তক 
এবং নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গ রচনা! করিয়াছিলেন ।* 

যাস্কের নিরুক্তের কাশ্মীরবান্তব্য ছুর্গাচার্যককত খজর্থ নামক প্রসিদ্ধ 
টাক। আছে। 

ছন্দ? । 
ব্রাহ্মণগুলির কোনও কোনও স্থানে বৈদিক ছন্দের উল্লেখ আছে। 


শাঙায়নআোৌতসৃত্রে ৭1২৭) ও খগবেদপ্রাতিশাখ্যের শেষ পটলে বিশেষতঃ 
সামবেদের নিদানহত্রে বৈদিক ছনের উল্লেখ আছে। কাত্যায়নের 


বিষ্ুপুরাঁণ ৩।৪ 
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অনুক্রমণীতেও বৈদিক ছন্দের ;£বিচার আছে। পিঙ্গলের ছন্দঃস্ত্র বৈদিক 
ছন্দের প্রামাণিক গ্রন্থ কিন্তু উহ সম্ভবতঃ বৈদ্দিক যুগের পরবতীকালে রচিত 
হইয়াছে কারণ উহ্থাতে সংস্কৃতযুগের ছন্দঃশান্ত্ও আছে। পিঙ্গলের ছন্দঃ- 
শাস্ত্রের হলায়ুধের ব্যাখ্যা আছে। 


জ্যোতিষ 


বৈদিক যাগযজ্ঞের সহিত জ্যোতিষশান্ত্ের অতি নিকট লম্বন্ধ। বিশেষ 
বিশেষ তারিখে ও চন্তরল্র্যের অবস্থান অনুসারে যজ্ঞার্দি আরস্ত ও সম্পন্ন 
হইত। তজ্জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা বৈদ্িকযুগ হইতেই আরম্ত হয়। 
জ্যোতিষ কাল-বিজ্ঞান-শান্ত্র। লগধয়ুনি বলিয়াছেন “বেদ। হি যজ্ঞার্থম্‌ 
অভিপ্রবৃত্তাঃ কালান্রুপুবা বিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ। তনম্মাদিদং কালবিজ্ঞানশান্ত্ং 
যে! জ্যোতিষং বেদ সবেদ যজ্ঞম্ ॥”* জ্যোতিষ গণিতবিজ্ঞান সাপেক্ষ । 
খগ বেদের ২য় মগুডলের ৩২ স্ুক্তে তিখিগণনার কথা, ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সুক্তের 
২, ১৩ খকে নক্ষত্র গণনা, ১ম মণ্ডলের ২৫ স্ুক্তের ৮ খকে মলিঙ্নচ বা মলমাস, 
১০ মণ্ডলের ৮৫ সুক্তের ১৮ খকে খতুগণন। ও ৫ম মণ্ডলের ৪০ স্থক্তে ৫-৯ 
খকে অব্রিবংশীয়দিগের গ্রহণ-গণনা করার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অধঠাপক 
যোগেশচন্ত্র রায়, শঙ্কর বালকৃঞ্ণ দীক্ষিতের ও ম্যাক্সযুলার প্রভৃতির গৃহীত 
উপাদান হইতে খক্‌ ও যভূর্বেদীয় বেদাঙ্গজ্যোতিষের কাল ১৪০০-১২০০ খ্বৃঃ 
পুঃ নির্দেশ করেন। শতপথ ব্রাহ্মণের ২১।২ অংশে প্রায় ৩০০০ পুঃ খৃষ্টাবে 
নক্ষত্র গণনাপ্রণালী বিছ্বমান থাক অনুমিত হয়। খগবেদের বহুস্থানে 
গণিতের সাধারণ প্রণালী পরিজ্ঞাত থাক] সৃচিত হয়; ভারতবর্ষে গণিত, 
জ্যোতিষের একটি অংশ মাত্র । জ্যোতিষের আশ্রয় ব্যতীত স্বাধীনভাবে 
গণিতের কোনও পরিপুষ্টি হয় নাই। ছাঁন্দোগ্য উপনিষদেও জ্যোতিষ ও 
গণিতালোচন। দৃষ্ট হয়।1'রামায়ণ ও মহাভারতেও গণিতচর্চার প্রমাণ আছে। 
লগধমুনি গণিতের প্রশংসায় বলিয়াছেন “'যথ। শিখা ময়ুরাণাং নাগানাং 
মণয়ো! যথা । তদ্বদ্‌ বেদাঙ্গশান্ত্রাণাং গণিতং যুদ্ধনি স্থিতম্‌॥” বেদাঙ্গ 
জ্যোতিষের গ্রন্থ মধ্যে লগধমুনির খগ.বেদীয় বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ও শেষমুনির 





*( বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ৩।) 
1 ছান্দোগ্য ১1৭২, ৪৭৬-৪৮০ ) 


৮২ সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


যজুর্বেদীয় বেদাকঙ্গ জ্যোতিষ বিদ্ধমান আছে। ইউরোপীয় আচার্ষগণ মনে 
করেন যে এই ছুই বেদাঙ্গ জ্যোতিথগ্রন্থ বৈদ্দিকষুগের পরবর্তী । পরবর্তী 
হইলেও ১৪০০-১২০* পৃঃ খৃষ্টাবের পরে রচিত নহে। 


পরিশিষ্ট 

বেদাঙ্গ ব্যতীত ও বেদাধ্যয়নের আনুষঙ্গিক বহু গ্রন্থ আছে যেগুলিকে 
উপাঙ্গ বা পরিশিষ্ট বল। যাইতে পারে । ব্যাকরণ বেদাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত 
কিন্ত প্রাতিশাখ্য বৈদিক ব্যাকরণের পরিশিষ্ট। উহাতে বেদের 
ব্যাকরণের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ছন্দঃ ইত্যাদি বিশদরূপে বণিত আছে। 
প্রত্যেক বেদেরই একখানি প্রাতিশাখ্য আছে। খগবেদ প্রাতিশাখ্য 
শৌনকরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

বেদসংহিতাগুলি প্রাচীন কালে কখনই লিখিত হুইত না। বেদের 
পাঠের একটি স্বরেরও কোনও বিকৃতি না জগ্গে তজ্জন্ত পদপাঠ, ঘনপা&, 
জটাপাঠ প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল তাহ। পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 
খগবেদের কোন্‌ সক্ত কোন্‌ খধি দৃষ্ট তাহ! নির্দেশ করিবার জগ্ত আরনু- 
ক্রমণী, কোন্‌খকের কোন্‌ দেবতা তাহা নির্দেশ করিবার জন্য দ্েবানু- 
ক্রমণীঃ কোন্‌ স্থক্তের কোন্‌ ছন্দঃ তাহ! ছন্দোনুক্রমণীতে লিপিবদ্ধ আছে। 
খগবেদ ৮৫টি অন্গবাকে বিভক্ত । অন্বাকাহুক্রমণীতে এ বিভাগ নিদিষ্ট 
আছে। অন্ুবাকাহ্থক্রমণী শৌনক বচিত। 

কাত্যায়নকত সর্বানুক্রমণীতে এ সকল গুলির সমাবেশ আছে । সম্ভবতঃ 
তজ্জন্যই অন্যান্য অন্ুক্রমণীগুলি দুস্রাপ্য হইয়াছে । অন্থুবাকানুক্রমণী ও 
সর্বান্ুক্রমনীর উপর য্গুরুশিষ্ের অতি প্রাঞ্জল টীক] আছে। সম্ভবতঃ 
উহা ১১শ শতাব্দীতে রচিত হুইয়াছে। ষডগুরুশিষ্তের প্রকৃত নাম 
জানা যায় না। যে ছয়টী গুরুর মত গৃহীত হইয়াছে ত্বাহার্দের নাম 
বিনায়ক, ত্রিশুলাক্ষ, গোবিন্দ, হৃর্য, ব্যাস ও পিবযোগী। বুহদ্দেবতাগ্রন্থে 
সকল সুক্তের সকল খকের দেবতাগুলির নাম আছে। 

নৈগমপরিশিষ্টগ্রন্থে একার্থবাচক শব্বগুলির সমাবেশ আছে। উহ 
নিরুক্তের একাংশ বলিয়া পরিগণিত | খগবেদ ব্যতীত শুর ও কৃষ্ণ 
যজুবেদেেরও অনুক্রমণী আছে। 


১ম খণ্ড] নবম অধ্যায় ৮৩ 


প্রবরাধ্যায়গ্রন্থে এক বংশীঘ প্রধান প্রধান খধিগণের নাম প্রদত্ত 
হইয়াছে। 

চরণব্ৃহগ্রন্থে বেদের প্রত্যেক শাখার নাম ও যে যে প্রদেশে এ শাখ! 
প্লচলিত তাহা উল্লিখিত আছে। এ গ্রন্থ আধুনিক গ্রস্থ বলিঘু। পরিগণিত । 


দ্বিতীয় খণ্ড 
শৌক্কিক পাহছিত্য 
প্রথম অধ্যায় 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ 


অনেকেরই মত এই যে বেদ, ব্রা্ষণ ও উপনিষদ্দের প্রাচীন ভাষাই 
কালক্রমে পরিবতিত হুইয়। রামায়ণ ও মহাভারতের ভাষায় পরিণত হইয়াছে । 
কিন্ত এ বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে । বৈদিক সাহিত্যি ধর্মমূলক । 
এ ধর্মমূলক সাহিত্যের জন্ত বহুকাল হইতেই একটি শিষ্টসম্মত সুদংযত এবং 
বিজ্ঞানান্থমোদ্িত ভাষ] 'গ্রচলিত ছিল। প্র “শিষ্ুসম্মত" ভাষার বিশুদ্ধতা 
রক্ষার জন্য খধষিগণ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন ।* পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীতে 
প্র ব্যাকরণের পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়। 
কিন্তু বহু গবেষণার ফলে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্যাকরণসম্মত 
ংস্কৃতভাষা ব্যতীত অপর একটি দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভ্যষাও তৎকণলে প্রচলিত 
ছিল ও তাহাই খষিগণ সাধারণতঃ ব্যবহার করিতেন । কিন্তু মন্ত্রমূলক ধর্ম- 
ংক্রান্ত কোনও কার্ষকালে এ কথিত ভাষার প্রয়োগ না করিয়া তাহার 
শিষ্টসঙ্গত হুসংযত সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ করিতেন। পাতগুল মহাভাস্বে 
ইহার একটি উদ্দাহরণ দু হয়। যে স্থলে খধিগণ কথিতভাষায় “যর্বাণস্তর্বাণঃ” 
বলিতেন, কোনও যঞ্তজার্দি অনুষ্ঠানকালে তৎপরিবর্তে "যদ্বানস্তদ্বানঃ” 
বলিতেন। বিশেষতঃ কোনও বৈদিক ক্রিয়াবসানে উচ্চারণাদির ক্রটির 
প্রত্যবায়জনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা গ্রার্থনা করিতেন। মন্ত্রের উচ্চারণে 
একটি স্বর অথব1 বর্ণের দুষ্টগ্রয়োগে ঘজমানের ভীষণ অনিষ্ট হইতে পারে 
এই রূপ বিশ্বাস তাহাদের ছিল। এই সকল হইতে প্রমাণিত হয় যে খষিগণ 





* “কৈঃ পুনরুপদিষ্টাঃ | শিষ্টেঃ। কে পুনঃ শিষ্টাঃ। বৈয়াকরণাঃ। কৃত, 
এতৎ। শান্ত্রপুবিক] হি শিষ্টিঃ। বৈয়াকরণাশ্চ শান্তজ্ঞা:" মহাভাষ্য ৬৩।১০৯ 
+ মহাভাস্ত ১১1১ পুঃ ৩১ 


য় খণ্ড ] প্রথম অধ্যায় ৮৫ 


'বিশুদ্ধ সংস্কৃত হইতে কথঞ্চিৎ পৃথক একটি কথিতভাষাও ব্যবহার করিতেন। 
পরবর্তখণযুগে প্র ভাষা আর্যভাষা! নামে অভিহিত হইত এবং অসংস্কত কোন 
প্রয়োগ দৃষ্ট হইলে তাহাকে আর্ধপ্রয়োগ বলিত। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন যে মুল রামায়ণ, মহাভারত, ও 
প্রাচীন পুরাঁণগুলি এই আর্ভাষায় রচিত হুইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে 
বিশ্ুদ্ধসংস্কত প্রভাবে এ সকল গ্রষ্ঠের বহুস্থান মাজিত“হুইয়াছে তথাপি বহু 
আর্ষভাষ। উহাতে বথিয়া গিয়াছে। পাঁণিনি ও তাহার পূর্ববর্তী বৈয়াকরণগণ 
এঁ আর্ষভাষার ব্যাকরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। তাহার। শিষ্টসম্মত বিশুদ্ধ 
সংস্কতভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। তজ্জন্ই রামায়ণ ও *মহাভারত 
এবং পুরাণের বহু আর্ষপ্রয়োগের নিয়মাদদি এ সকল ব্যাকরণে দৃষ্ট 
হয় না। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের বহু প্রয়োগ পাণ্দিনিব্যাকরণসিদ্ধ 
নহে; পরন্ত পাঁণিনিপ্ররোগের বিপরীত দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন 
যে পাণিনি ব্যাকরণের পরবতী যুগে রামায়ণ ও মহাভারতাদ্দি রচিত 
হইয়াছে, কিন্তু ্ মত সমীচীন বলিয়। বোধ হয় না। 

কাব্যনাহিত্যযুগে আর্ধভাঁষ। দৈনন্দিন ক থিতভাষারূপে প্রচলিত ছিল না। 
এ যুগেই পাণিনিব্যাকরণসম্মত বিশুদ্ধ সংস্কতভাষা সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে । কিন্তু পণ্ডিতমগ্ডলীমধ্যে উহ ব্যবহৃত হওয়ায় 
এবং কবিগণের নিরঙ্কশতায় পাণিনির পরবর্তীযুগেও উহার কিছু' কিঞ্চিৎ 
পরিবর্তন সাধিত হুইয়াছে। এ নকল পরিবর্তন বহু বৈয়াকরণ পরবতাঁকালে 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং পাণিনির টীকাকারগণও নানা উপায়ে সেগুলির 
সমর্থন করিবার যথাসাধ্য চেষ্ট! করিয়াছেন। 

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে আমর। প্রাচীন আর্যভাষার বহু নিদর্শন 
দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলে পুরাণগুলি প্রথমে প্রাকত ভাষায় রচিত 
হইয়াছিল, পরে সংস্কতভাষায় পরিবতিত হইয়াছে । এ অনুমান কল্পনা প্রহ্ত 
বলিয়া বোধ হয়। খগবেদাদিতে ছন্দেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়) বেদের স্ায়, 
রামায়ণ মহাভারতাদিতেও ছন্দঃই অবলম্বিত হইয়াছে এবং অনুষুভ, ছন্দেই 
অধিকাংশ ভাগ রচিত হুইয়াছে। 

রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুর জাতীয় সম্পদ বলিয়া পরিগণিত। কাব্য- 
মাত্রই সম্দয় দর্শক ব৷ শ্রোতার হৃদয়ে এক অলৌকিক অখণ্ড আনন্দরস্গ 
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আনয়ন করে, কিন্ত সকল কাব্যই সার্বজনীন সম্পদ্‌ বলিয়া পরিগণিত হয় না। 
বহু কাব্যে মানবজীবনের বা দেবজীবনের অনেক লৌকিক বা৷ অলৌকিক 
ঘটনার সন্নিবেশ আছে ও তাহাতে মনোহারিত্বও আছে এবং তাঁহ! কালে 
কালে বহু হুদয়েব আনন্দ বর্ঘন করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহ! সার্বজনীনরূপে 
জাতীয় সম্পদ্‌ বলিয়া! পরিগণিত হইতে পারে নাই । রামায়ণ ও মহাভারত 
সম্প্রদায় বিশেষের সম্পদ্‌ নহে, উহা ভারতের সকল্‌ আর্ধনরনারীর হদয়ের 
অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে । রামায়ণ ও মহাভারতের সুখ ও দুঃখ, 
আশ! ও নিরাশা, ত্যাগ ও কর্তব্যনিষ্ঠা, কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা নায়ক 
নায়িকার সখ, ছুংখ ব। অনুভূতি বলিয়। বিবেচিত হয় নাই 3 উহ| ভারতের 
সকল আর্য নরনারীর হৃদয়ের অনাবিল অনুভূতির গ্রতিচ্ছায়।। 

রামায়ণ আর্য নরনারীর হৃদয় কতদূর তধিকার করিয়াছে তাহাব প্রমাণ 
ভারতের সর্বপ্রদেশেই বিছমান। ভারতের এমন প্রাদেশিক ভাষা নাই 
যাহাতে "রামায়ণ কথা” লিখিত হয় নাই। একজন পংশ্চাত্য মনীষী 
বলিয়াছেন যে এক তুলসীদাসের “রামচরিত মানস”ই যত লোকের 
অশ্রবর্ষণ করাইয়াছে ইংল্যাণ্ডে তত লোক খুষ্টধর্মশাস্ত্র বাইবেলও পাঠ কবে 
নাই। ইহা অতিরঞ্জিত নহে। যুক্তপ্রদেশে এমন একজন বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট 
হিন্দু নাই যাহার গৃহে রামচরিতমানসের অন্ততঃ একটি অধ্যায় সযত্রে 
রক্ষিত ও পূজিত হয় না। 


লোকপিতামহ ব্রঙ্গা রামায়ণের যে যশঃপ্রতিষ্ঠা কামন। কবিয়াছিলেন 
তাহা! অপেক্ষা কম প্রতিষ্ঠা রামায়ণ লাভ কবে নাই। তিনি বলিয়া- 
ছিলেন £-_ 
কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনো রমাং । 
যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে ॥ ৩৬ 
তাবৎ রামায়ণকথ! লোকেষু প্রচরিষ্যাতি | 
যাবদ্‌ রামস্য চ কথা ত্বৎকৃতা 'প্রচরিষ্যাতি ॥ ৩৭ 
বালকাণ্ড ২য় সর্গ। 
কথিত আছে কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনেব ক্রৌঞ্চকে কোনও নিবাদ 
তীক্ষশর দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। এ শোণিতাক্ত নিহত ক্রৌঞ্চকে দেখিয়। 
ক্রৌর্চী করণত্বর়ে রোদন করিয়াছিল । 


খয় খণ্ড ] প্রথম অধ্যায় ৮৭ 


“তম্মাত্ত, মিথুনাদেকং পুমাংসং পাপনিশ্চয়ঃ। 
জঘান ৫বরনিলয়ে। নিষাদস্তস্য পশ্যতঃ ॥ ১০ 
তং শোণিতপরীতাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে। 
ভার্যা তু নিহতং দুষ্ট রুরাঁব করুণাং গিরম্‌॥ ১১ 
বালকাগ্ড ২ম সর্গ । 


মহষি এর ক্রৌঞ্চীর করুণরোদন "শ্রবণ করিয়। গ্নোকচ্ছন্দে বলিয়া- 
ছিলেন £-- 


ম| নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শ্বাশ্বতীঃ সমাঃ। 
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকম্‌ অবধীঃ কামমেহিতম্‌॥ ১৫ 
মহধির শোকোত্ভুত এ ছন্দই শ্লোক বলিয়। পরিগণিত হইয়াছে । 
“শোচন্েব পুনঃ ক্রৌঞ্ীমুপশ্লোকমিমং জগোৌ” ॥ ২৯ 
জনকদুহিত1 এ ক্রৌঞ্চীর 'প্রতিচ্ছায়। এবং করুণরসই রামায়ণের 
উপাদ!ন। 
মহষি রামায়ণে হুর্যবংশের ইতিহাস ও বিশেষভাবে রঘুকুলতিলক 
রামচন্ত্রের চরিত বর্ণনা করিয়ছেন। ধর্মনিষ্ঠতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সহন- 
শীলত| ও সতীত্বগৌঁরব আর্ধ জীবনের ও আর্য সত্যতার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য । 
রামারণের স্তরে স্তরে এর বৈশিষ্ট্যগৌরবই প্রতিষ্ঠিত। এ গৌরব রক্ষা 
করিতে গিয়াই শোক ও চঃখ, নৈরাশ্য ও করুণ! পুঞ্জীভূত, পাষাণের স্তায 
মানবজদয়ের উচ্চ আদর্শকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। কাল-সমুদ্রের 
উম্মিমালা তাহার উপর ঘাতপ্রতিঘাতে চুরীকৃত হইয়াছে কিন্তু কর্তব্যপরায়ণতা, 
সতীত্ধগৌরব ও সীতার “ছুঃখযূত্তি” এ ঘাতপ্রতিঘাতে মলিন হয় নাই। 
সতীন্বের যে আদর্শ কবিগুরুর সম্মুখে ছিল তাহা এই *-- 
“'পতিহি দেবতা নার্ধাঃ পতির্বন্ধুঃ পতিগু কঃ । 
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তক্মাদ্‌ ভর্তুঃ কার্যং বিশেষতঃ ॥ 
রামায়ণ ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষের আধার । উহা বহু রত্বপুর্ণ মহাঁসমুদ্রের 
হ্যায় গম্ভীর ও শ্রুতিমনোহর । মহধি বলিয়াছেন ;-- 
কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্মার্থগুণবিস্তরং । 
সমুদ্রমিব রত্বাঢ্যং সর্বশ্রতিমনোহ্রম্‌ ॥ বালকাও্ ৩1৮ 
রামায়ণের রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে মহধি বলিয়াছেন :₹-_ 
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উদ্বারবৃত্বার্থপদৈর্ঁনোরমৈ-- 
সদাস্য রামস্য চকার কীতিমান্‌। 
সমাক্ষরৈঃ শ্লোকশতৈর্যশস্থিনো 
যশস্করং কাব্যমুদারদর্শনঃ ॥ ৪২ 
তদুপগতসমাসসন্ধিযোগং 
সমমধুরোপনতার্থবাক্যবদ্ধম্‌। 
রঘুবরচরিতং যুনিপ্রণীতম্‌ 
দ্শশিরসশ্চ বধং নিশা ময়ধবম্‌ ॥ ৪৩ 
বালকাগুড ২য় সর্গ। 
রামায়ণের ভাষ প্রাঞ্জল, প্রসাদণগ্ডণবিশিষ্ট, উহা! বৈদর্ভরীতিতে রচিত । 
ভাষার 'প্রাঞ্জলতায় ও মনোহারিত্বে, চিত্রনৈপুণ্যে ও প্রাক্াতিক বর্ণনায় 
কবির' অসীমশক্তি। চরিব্রগুলি আলোকচিত্রের গ্যায় সজীব, স্বাভাবিক 
ও জটিলতাবিহীন। দ্বাক্ষিণাতোর অরণ্যানী, চিত্রকুট পর্বত, দণ্ডকারণ্য, 
তাপসাশ্রম, ফেণিল অন্ষুরাশি, সকলই মহাকবি মানসপটে অঙ্কন করিয়া 
তাহার গ্রুতিভারশ্মিতে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। 
রামায়ণে যে সভ্যতা প্রতিফলিত ভইয়াছে তাহ মহাভারতের সভ্যত। 
অপেক্ষা 'প্রাচীন। মহাভারতের যুগে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ, প্রতাপশালী 
রাজন্যবর্গ, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কূটনীতি ও অর্থশান্ত্র লক্ষিত 
হয় তাহা রামায়ণের শচ্ছ সরল জীবন অপেক্ষা বন্ধ অধিক জটিলতাপূর্ণ ও 
পরবর্তী । রামায়ণের যুগে দক্ষিণাপথে কোনও রাজত্ব থাক। দৃষ্ট হয় না। 
এঁ বিস্তীর্ণ ভূভাঁগ বনাকীর্ণ ছিল ও তাহা বানর, রাক্ষস প্রভৃতির আবাসভূমি 
ছিল এবং কোনও কোনও স্থানে শান্তরসাম্পদ তাপসাশ্রম ছিল। রামচন্ত 
বনে যাইবার সময় ভরদ্বাজ আশ্রমে উপনীত হইলে ভরদ্বাজ চিত্রকুট যাইবার 
পথ নির্দেশ করেন। এ বর্ণনা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে রামচন্জ প্রয়াগের 
নিকট গঙ্গাযমুন। সঙ্গমস্থলের ন্যগ্রোধপাদপের নিকট যাইয়া! কালিন্দী পার 
হইয়] চিত্রকুট পর্বতে গমন করেন। 
“গঙ্গাযযুনয়োঃ সঙ্গিমাদায় মহ্জর্যত। 
কালিন্দীমনগচ্ছেতাম্‌ নদীং পশ্চান্ধুখা শ্রিতাম্‌ ॥” 
বর অযোধ্য। ৫৫ সর্গ | 


২য় খণ্ড প্রথম অধ্যায় ্‌ ৮৯ 


তৎকালে চিত্রকূট পর্বতে কুলপতি বার্সীকির আশ্রম ছিল।* এ আশ্রম 
মাল্যবতীনদীর নিকটে অবস্থিত ছিল। তথা হইতে ক্রমে অত্রিযুনির, 
শরভঙ্গযুনির ও সুতীক্ষমূনির আশ্রমে রামচন্ত্র গিয়াছিলেন এবং দণ্ডকারণ্যে 
প্রবেশ করিয়া অগ্ত্যমুনির আশ্রমে ও তথা হইতে গোদাবরীতটে পঞ্চবটী- 
বনে গিয়। কিছুদিন বাস করেন। এর পঞ্চবটা বর্তমানে বোষ্বাই প্রদেশের 
নাসিক জেলায় অবস্থিত। সীতাহরণের পর রার্ম ও লক্ষণ এঁ পঞ্চবটা 
ত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যের মধ্য দিয়া খ্যমুক পর্বতে গমন করেন। এই 
স্থদীর্থপথ ভ্রমণে কোনও নগর বা রাজত্বের পরিচয় বা নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া 
যায়না। পরস্ত বহু রাক্ষদ ও ভীষণ বন্জস্থপূর্ণ ভূভাগের বিবরণ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। যে সকল খধিগণ আশ্রমে বাস করিতেন তাহারাও রাক্ষসের 
উপদ্রবে সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন। কপিপুক্গব হনৃমানের খখ্যমুক হইতে 
মহেন্র পর্বতে ও তথা হইতে লঙ্কা গমনকাঁলেও কোনও জনপদ বা নগবের 
উল্লেখ দেখা যায়না । পরস্ত মহাসমরের অবসানে যখন রামচন্ত্। সীতা- 
সমভিব্যাহারে হংসমুক্ত পুষ্পকারোহণে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন 
তখনও ঠিক পূর্বপথ দিয়াই চলিতেছিলেন। প্রিয়দর্শন রামচন্ত্র বৈদেহীকে 
বিমান হইতে লঙ্কা, সেতুবন্ধ, কিক্ষিদ্বযা,ঁ খধ্যযুকপর্বত, “নলিনীচিত্র কানন” 
পম্প , জনস্থানে জটায়ুর নিবাসস্থান, পঞ্চবটা, অগস্তযাশ্রম, শরভঙ্গা শ্রম, 
কুলপতি অত্রির আশ্রম, চিত্রকুট, যমুন।, ভরদ্বাজাশ্রম ও প্রয়াগের প্রনিদ্ধ 
স্তগ্রোধপাদপ দেখাইয়াছেন কিন্তু অন্য কোনও জনপদ্দ বা নগর বিমান 
হইতে দেখার কথা বলেন নাই। ইহাতে অন্থমান হয় যে তৎকালে দক্ষিণ! 
পথে কোনও প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল না। 

রামামণরচনাকালে পাটলীপুত্র (পাটনা) নগর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 
পাটলীপুত্র অজাতশক্র কর্তৃক স্থাপিত হয় এবং তাহার পৌত্র উদ্দয়ী (৩৮৮- 
৩৫৫ পৃঃ খঃ) রাজগৃহ হইতে পাটলীপুত্রে রাজধানী লইয়। যান। এরাজত্ব 
কালেই বৈশালী (বিশাল! ) নগরীতে খুষ্টপূর্ব ৩৮০ অবে দ্বিতীয় বৌদ্ধ 
মহাসভা আহত হইয়াছিল। রামায়ণের বালকাণ্ডের ৩২ সর্গে বিশ্বামিত্র 


* পরে তমসাতীরে তাঁহার আশ্রম হইয়াছিল। 
1 ভাগ্ডারকর বিশ্বাস করেন কিকিগ্ব্যা বতমান হাসলী জেলায় অবস্থিত ছিল। 


৯০ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


খষির সহিত মিথিলা গমনকালে রাম ও লক্ষণ শোণনদকুলে সমাহিত 
মূনিগণের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কৌতৃহলান্বিত হইয়] 
বিশ্বামিত্রকে এ দেশের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বন্তুকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
মগধরাজধানী গিরিত্রক্গপুর নগরের উল্লেখ করিয়াছেন এবং কৌশাস্বী প্রভাতি 
নগরেব নামোল্লেখ করিয়াছেন। পরে শোণনদ যে স্থলে গঙ্গার সহিত 
মিলিত হইয়াছে ঠিক প্রস্থান দিয়াই গমন করিয়াছেন, কিন্তু পাটলীপুত্রের 
উল্লেখ করেন নাই। পাটলীপুত্র গঙ্গা ও শোণনদের সঙ্গমস্থলেই স্থাপিত 
ছিল। তৎকালে পাটলীপুত্র বিমান থাকিলে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন 
এবং বিশ্বামিত্র পাটলীপুত্রের উল্লেখ করিতেন ।* 
রামায়ণের রচনাকালে কোশলের রাজধানী অধোধ্য/নগরী বলিয়। 
অভিহিত হইত। কিন্তু বৌদ্ধযুগে, জৈনযুগে ও গ্রীক রাজত্বকালে এবং 
মহধি পতগ্রলির সময়ে কেশলের রাজধানীর নাম “সাকেত” ছিল। 
উত্তরকাণ্ডপাঠে আমর। জানিতে পারি রামচন্দ্রের পুত্র লব শ্াবস্তীন্গরে 
রাজধানী স্থাপন করেন! শ্রী নগরের নাম পূর্ববর্তা কাণ্ড সমূহে দৃষ্ট হ্য় 
ন।। বুদ্ধদেবের সময়ে প্রদেনজিত শ্রাবস্তীনগরে রাজত্ব করিতেন । রামায়ণের 
বালকাণ্ডে মিথিল। ও বিশাল। এই নগরীদয় পৃথক পৃথক্‌ রাজ। কর্তৃক শাসিত 
হওয়। দৃষ্ট হয় ১ কিন্ত বুদ্ধদেবের সময় উহ! মিলিত হইয়। বৈশালী নাম ধাবণ 
করিয়াছিল। এই সকল বিষয় বিবেচনা! করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, 
রামায়ণের মূল অংশ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই রচিত হইয়[ছিল। 
রামায়ণের কোন্‌ অংশ প্রাচীন ও কোন্‌ অংশ নৃতন তাহ। নির্ণয় করা 

ক্বকঠিন। উত্তরকাণ্ড পরে সংযোজিত হইয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হ্য়। 
লঙ্কাক[গ্ডে শেষে “ফলশ্রুতি” দৃষ্ট হয় । উহাই প্রাচীন মূলগ্রন্থের সমাপ্তিবাক্য 
বলিয়া বোধ হয়। বালকাণ্ডের ১ম সর্গের ৮৯, ৯৭ শ্নোকে যে বিষয়ন্চী দুষ্ট 
হয় তাহাতে উত্তরকাণ্ডের উল্লেখ নাই। 

“নন্দিগ্রামে জটাং হিত্বা ভ্রাতৃভিঃ সহিতে|হনঘঃ | 

রামঃ সীতা মন্্প্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাগ্তবান্‌ ॥১৯ 

পালয়ামান চৈবেমাঃ পিতৃবৎ যুদ্দিতাঃ প্রজা; | 

অযোধ্যাপতিঃ গ্রীমান্‌ রামে। দশরথা আজঃ ॥৯০ 


*বালকাণ্ড ৩২ ও ৩৪ সর্গ-. 


২য় খণ্ড ] প্রথম অধ্যায় ৯১ 


কিন্ত বালকাণ্ডের ৩য় সর্গের ৩৮ শ্লোকে যে বিষয়ন্চী আছে তাহাতে 
বৈদেহীবিসর্জনের উক্তি আছে £_ 
“রামাভিষেকাভ্যুদয়ং সবসৈন্বিসর্জনম্‌। 
স্বরাষ্রঞুনঞ্চেব বৈদেহাশ্চ বিসর্জনম্‌ ॥ ৩৮ 
কিন্ত প্রথম শুচীপত্রে না থাকায় ও দ্বিতীয় স্থচীপত্রে থাকায় ইহাই 
অন্থমান হয় যে উত্তরকাণ্ড সংযোজিত হইবার পর এই দ্বিতীয় স্চীপত্র 
সংযে|জিত হইয়াছে। চতুর্থ সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে যে উক্তি আছে তন্বার। 
স্পষ্টই প্রমাশিত হয় যে ৭ম কাগ্টি পরে সংযোজিত হইয়াছে। 
“চতুবিংশৎ সহজাণি শ্লোকানামুক্তবান্‌ খষিঃ। 
তথ! সর্গশতান্‌ পঞ্চষট্কাণ্ডানি তথোত্বরম্‌ ॥ 
এই শ্লোকান্থষায়ী সর্গ ও শোক সংখ্যা অপেক্ষা অধিক সর্গ ও শ্লোক 
রামায়ণে দৃষ্ট হয়। বলিদ্বীপে প্রাপ্ত কবিভাষার রচিত রামায়ণেও 
উত্তরকাণ্ড নাই। 
বাায়ণেব বালকাগুটিও পরে সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। 
বালকাণ্ডে দুইটি সুচীপত্র দৃষ্ট হয়, একটি 'প্রথম সর্গে, অপরটি তৃতীয় সর্গে 
প্রথম সৃচীপত্রে বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডের নাম নাঁই। অধ্যাপক জেকবি 
বলেন যে বর্তমান রামায়ণের বালকাণ্ডে ৫ম সর্গই যূল প্রাচীন রামায়ণেব 
আবপ্তবাক্য ছিল এবং অযোধ্যাকাণ্ড হইতেই রামায়ণ আরম্ভ হইয়াছিল। 
মূল অযোধ্যাকাণ্ড হইতে, কতকাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ও নুতন কয়েকটি সর্গ 
তাহাব সহিত যোগ করিয়া বালকাও স্থাপিত হইয়াছে । জেকবির মতে 
বালকাগ্ডের ১ম সর্গের 
“সর্বাপূর্বমিয়ং যেষামাসীৎ কতক বস্ুন্ধবা 3 
প্রজাপতিমুপাদায় ন্বপাণাং জয়শালিনাম্‌ ॥১ 
এই প্লোকটিই মূল রামায়ণের প্রাবস্তশেরক ছিল। কিন্তু এই'সকল যোজনা ও 
পরিবর্তন বহুকাল পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছে। রামায়ণের তিনটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
পাঠ বা সংস্করণ 'ভারতবর্ষে দৃ&কয়। এ তিনটি সংস্করণ প্রচলিত হইবার 
পূর্বেই এ সকল যোজন। ও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, কারণ এ সকল 
স্বরণে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও তাহাতে বর্তমানকালে প্রচলিত 
রামায়ণের কাণ্ড ও সর্গগুলির সামগুন্য আছে। 


৯২ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রচলিত রামায়ণে গটি কাও ও প্রায় ২৪১০০* শ্লোক আছে। রামায়ণের 
যে তিনটি সংস্করণ বা পাঠ জাছে তাহ! প্রার্দেশিক বল যাইতে পারে। 
(১) বঙ্গীয়, ৩২) উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয়, €৩) বোক্বাই প্রদ্দেশীয় (সৌরাই্র ও 
মহারাষই )। প্রায় ৮** শ্লোকে এই তিন সংস্করণেরই অনৈক্য লক্ষিত হয়। 
তন্মধ্যে বোম্বাই প্রদেশীয় পাঠই সর্বোৎকৃষ্ট ও প্রাচীন পাঠ বলিয়া গৃহীত হয়। 
সম্ভবতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বৈদর্ভরীতি ও বঙ্গে গোৌড়ীরীতির গ্রাধান্ত থাকায় 
পণ্ডিতসমাজ ও গায়কগণ 'প্রা্টীন রামায়ণের শ্লোকগুলিকে তাহাদের রুচি 
অনুসারে স্থানে স্থানে মাজিত ও স্থানে স্থানে কতকগুলি অতিরিক্ত শ্লোক 
যোজন! করিয়া লইয়াছেন, তজ্জন্ই তিনটি সংস্করণে পার্থক্য দাড়াইয়াছে। 
ুদ্রাযন্ত্র বিগ্ঘমান না থাকায় এই প্রকার বিস্তীর্ণ গ্রন্থের পাঠতেদ হওয়া 
স্বাভাবিক । 

রামায়ণের দুইখানি সংক্ষিগুসার বিছ্ধমান আছে । এতত্ব্যতীত ৭ম ও ৮ম 
শতাব্দীর নাটকে ও অলঙ্কারগ্রন্থে উহার বহু ঞ্জোক উদ্ধৃত হইীছে। এগুলি 
দৃষ্টে বোধহয় যে এঁ সকল গ্রস্থকারগণ বোম্বাইপাঠ অথবা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের 
পাঠ জ্ঞাত ছিলেন। ক্ষেমেন্ত্রের রামারণ-মপ্জরী গ্রন্থ €১১শ শতাব্দী ) 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পাঠ অনুসারে রচিত এবং ভে।জরাজ রচিত রামায্বণ- 
চম্পু (১১শ শতাব্দী ) বোম্বাই পাঠের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়৷ বোধ হয়। 

রামায়ণের মূল অংশ মহাভারতের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল তাহাতে 
কোনও সন্দেহ নাই । বাল্সীকি “আর্দিকবি” বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, 
তদ্বারাও তাহাই সমথিত হয়। মহাভারতের বঁছস্থানে রামায়ণের 
উপাখ্যানগুলির উল্লেখ আছে কিন্ত রামায়ণের কোনও স্থানেই মহাভারতের 
উল্লেখ নাই। পরন্ত মহাভারতে রামায়ণেব মুল অংশ হইতে একটি শ্লোক 
অবিকল উদ্ধত হইয়াছে এবং বনপর্বে রামোপাখ্যানে রামায়ণের ভাষা 
কথঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়। ধ্ব এ আখান রচিত হইয়াছে । রামায়ণের সূর্য 
বংশের ও মহাভারতের চন্দ্রবংশের সমসাময়িক নৃপতি হইতে বংশপঞ্ভিক1 গ্রহণ 
করিলে রামায়ণের ঘটনার বহু পরে মহাভারতের ঘটন। স্থাপিত হয়। অন্ততঃ 
৫* পুরুষের ব্যবধান দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেই যে রামায়ণ 
রচিত হইয়াছিল তাহ! বৌদ্ধ জাতক কাহিনীগুলি দ্বারাও প্রমাণিত হয়। 
রামায়ণের যুদ্ধকাঁণ্ডের একটি শ্লোক পালি জাতকে অবিকল গৃহীত হইয়াছে। 
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রামায়ণের এক স্থানে বুদ্ধের উল্লেখ আছে। 
“যথা হি চৌরঃ স তথা হি বুদ্ধস্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি ।” 
অযোধ্যা ১০৯৩৪, 

এ শ্রোকটি প্রক্ষিপ্ত মনে করিবার কারণ আছে। বিশেষতঃ বৌদ্ধ 
্রস্থাদিতে ও মহাভারতে দৃষ্ট হয়, কপিলাবস্তর বুদ্ধদেবের পূর্বে একাধিক 
বুদ্ধ অবতীর্ণ হ্ইয়াছিলেন, কিন্তু যুগাবতার বুদ্ধদেবই”' এ বুদ্ধমত সুদৃঢ় 
ভিত্তিতে সংস্থাপন করিয়াছেন। এই সকল বিষয় সম্যক বিবেচনা! করিলে- 
রামায়ণের মূল অংশ যে বুব্ধদেবের পূর্ববতাঁ যুগের, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ 
থাকে না।* 

রামায়ণের বর্ণনায় আমর] আর্যসভ্যতা ব্যতীত আরও ছুইটি সভ্যতার 
বিবরণ দেখিতে পাই। এ দুইটি সভ্যতা তৎকালে দক্ষিণাপথে বিগ্ভমান 
ছিল। একটি বানর-নভ্যতা, অপরটি রাক্ষম-সভ্যতা। বাঁনর-সভ্যতাটি 
আর্য-সভ্যতার প্রতিকূল ছিল ন1 কিন্তু রাক্ষদসভ্যতাটি আর্ধসভ্যতার সম্পূর্ণ 
প্রতিকূল ছিল। যে সকল খধিগণ দণগুকারণ্য ও জনস্থান প্রদেশে বাস 
করিতেন তাহাদের উপর রাক্ষপগণ অত্যাচার করিত। অনেকেরই বিশ্বাস 
যে রাক্ষলগণের কোনও প্রকার সভ্যতা ছিল না, তাহার; নরমাংসলোলুপ 
নৃশংস বিকটাকার 'প্রাণী ছিল। কিন্তু রামায়ণ পাঠ করিলে দৃঢ় 'প্রতীতি 
জন্মে যে রাক্ষলগণ নান প্রকার কলাবিগ্ভার অধিকারী ছিল এবং তাহাদের 
সভ্যতা আর্সভ্যতার বিদ্বেষী হইলেও উহ৷ বন্ু প্রাচীন ছিল। 

রামায়ণরচয়িতা আদ্িকবি বাল্সীকির বিশেষ কোনও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। 
যায় না। কিন্বদত্তী আছে তিনি রত্বাকর নামক এক দশল্গু ছিলেন, পরে' 
দৃশ্থুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ম-র। ম-র] এই মন্ত্র জপ করিত্ঠে করিতে বল্সীকদ্বার! 
আবৃত হইয়। যান, তঙ্ঞম্য তিনি বাল্ীকি নামে অভিহিত হন। এই কিন্বদত্তীর 
কোনও শাস্ত্রীয় ভিত্তি 'নাই। রামায়ণ পাঠে জান!| যায় যে রামচঞ্জর বন- 
গমনের সময় তাঁহার আশ্রম চিত্রকট পর্বতে ছিল, পরে তাহার আশ্রম 


* বৌদ্ধ দশরথজাতকে রামায়ণের মূল আখ্যায়িক আছে কিন্ত উহা 
বুধ! বিকৃত হইয়াছে। এ জাতকে সীতাদেবী রামের ভগিনী বলিয়া 
উল্লেখিত হইয়াছে। 
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তমসানদী তীরে ছিল। অযোধ্যায় রাজ্যশাসনে অযোধ্যাপতি দ্শরথ যে 
কুলপতি বান্সীকির পগামশও গ্রত্ণ করিতেন তাহাও প্রতীয়মান হয় |* সীতা 
বনবাসকালেও তাহারই তমসাকুলস্থ আশ্রমে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। তিনিই 
রামায়ণ রচন! করিয়! লব ও কুশকে তাহা শিক্ষা দ্িয়াছিলেন। এতদ্বতীত 
কুলপতি বালীকির সম্বন্ধে আর কিছুই অবগত হওয়া যায় না। ব্যক্তিগত 
ইতিহাসে আর্ধগণ চিরদিনই উদ্দাসীন্‌ ছিলেন। জঙ্ম, তপশ্চরণ, অধ্যয়ন, 
অধ্যাপনা, গ্রন্থপ্রণয়ন ইত্যাদি জীবনের ঘটন1 লইয়! আর্ষগণ ব্যগ্র ছিলেন 
না। গ্রস্থকারের গ্রন্থ জগতে রহিয়। গেল, চিন্তাশীল মনস্বিগণ এ গ্রন্থেই 
গ্রন্থকারকে যুগে যুগে সন্দর্শন করিবেন। আর্দিকবির নশ্বর জীবনচবিত কোন্‌ 
স্থদূর অতীতের মহাপক্কে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার অমৃতময় 
বাণী যতকাল অভ্রভেদী হিমালয় ও পুণ্যতোয়। ভাগীরথী থাকিবে তত কাল 
সানব হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে । 


যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে । 
তাবদ্‌ রামায়ণকথ। লোকেঘু গ্রচরিষ্যতি ॥ 


রামায়ণের বনু টীক। আছে তন্মধ্যে রামীয়ণকতকই সর্বপ্রাচীন টীক1। 
বেনারস "কুইন্স কলেজের লাইব্রেবীতে ও তাঞ্জোর রাজলাইব্রেবীতে এ 
টীকার হস্তলিখিত পুস্তক আছে। রামশর্মন্‌ বা রামবর্মন কত তিলক টীক। 
সর্বত্র সমাদৃত হয়। নাগেশ ভট্ট তাহার পৃষ্ঠপোষক শৃঙ্গবেরপুবাধীশ বাম- 
বর্ষণের নাম দরিয়া রচন। করিয়াছেন এরপ প্রসিদ্ধি আছে । (১৮ শতাব্দী ) 
গোবিন্দরাজরুত (মন্ুর টীকাকার ) রামায়ণভূষণ নামক টাকাও প্রাচীন 
টীক। (১২ শতাব্দী )। মহেশ্বর তীর্থ ও ববদরাজ € মৈথিল) বামায়ণের 
টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ত্র্যন্বকযজ্ন্কৃত ধর্মকুট ও রামানন্দতীর্ঘরূত রামায়ণ- 
কুটটীক। নামক দুইখানি টীক1 আছে। এতদ্যতীত বাল্মীকিহৃদয়, বিদন্মনোরম। 
ও শৃজারস্থধাকর উল্লেখযোগ্য । 


* রাজ্ঞো দশরথন্যেব পিতুর্মে মুনিগুজবঃ | 
সখা পরমকে। বিপ্রে। বাজ্মীকি; লুমহাযশাঃ | 
£ ৭18৭1১৬--১৭ 
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মহাভারত ৷ 


মহাভারত কিন্দ্শান্ত্রে “কার্কচবেদ"” বা পঞ্চমবেদ বলিয়। কথিত হইয়া 
থাকে । পাণিনিব্যাকরণ রচিত হুইবার পূর্বেই যে মহাভারতের মূল অংশ 
বিছ্ধমান ছিল তাহার অসংদিদ্ধ প্রমাণ আছে। ভিন্সেপ্ট স্মিথের স্চিন্তিত- 
মতে পাণিনি খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে বিছ্ছমান ছিলেন। মহাভারতের 
মূল অংশ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই রচিত হুইয়াছিঙল। পরে কালক্রমে 
পরিবতিত ও পরিবদ্ধিত হুইয়। বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে । কুরুপঞ্চাল 
সমরই মহাভারতের মুখা বিষয়--আখ্যান, উপাখ্যান ও ইতিহাস গৌণ 
হইলেও উহ্বার যূল বিষয়ের সহিত বিজড়িত হইয়াছে । বর্তমান মহাভারতে 
১ লক্ষ গ্নোক আছে এবং উহা! ১৮টি পবে বিভক্ত । কোনও কোনও পর্বের 
মধ্যে অনেকগুলি অন্ুপর্ব আছে। হরিবংশ মহাভারতের পরিশিষ্ট বলিয়। 
পবিগণিত। 
রামায়ণেব ম্যায় মহাভারতেরও প্রাদেশিক পাঠ ব। সংস্করণ বিছ্ধমান 
আছে। বঙ্গীয় পাঠ ও বোম্বাই প্রদেশীয় পাঠেব মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই 
কিন্ত মোটেব উপর বোদ্ধাই ্রদেশীয় পাঠই শুদ্ধ বলিয়। গৃহীত হুইয়] থাকে । 
বোম্বাই পাঠে প্রায় ২০০ গ্নোক অধিক দৃষ্ট হয়। এই উভয় পাঠই আর্ধাবর্তের 
পাঠ বলিয়া গণন] কর। যাইতে পারে। দাক্ষিণাত্যের তেলেগু প্রদেশের 
যে পাঠ দৃষ্ট হয় তাহার সহিত আর্ধাবর্তেব পাঠেব বহু পার্থক্য আছে, কিন্ত 
মূল বিষয়গুলির সামঞ্জস্য আছে। 
আদিপর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে মহাভারতে মূল ৮৮০৭ শ্পোক ছিল, পরে 
উপাখ্যানগুলি সংযোজিত হওয়ায় শ্লোক সংখ্যা ২৪,০০০ হ্ইয়াছিল। সর্দশেষে 
নরলোকে লক্ষগ্নোকাত্মক মহাভারত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ৃ 
“অষ্টৌ শ্লোকসহআাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ। 
অহং বেগ্ধি শুকো। বেত্তি সগুয়ো বেত্তি বান বা॥”" ১1১৮১ 
“উপাথ্যানৈঃ সহজ্ঞেয়মাছং ভারতমুত্তমমূ। 
চতুবিংশতিসাহত্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম” ১1১/১০২ 
“একংশতসহত্রন্ত মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতম্” ১।১/১০৭ 
এই সকল শ্লোক হইতে স্পষ্টই অন্নুমিত হয় যে মহাভারতের তিনটি পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ স্তর আছে। 


৯৬ ংস্বৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


কুরুপঞ্চালগণের মধ্যে যুদ্ধই মহাভারতের মূল বিষয় কিন্ত ফলে কুুপাগবের 
যুদ্ধ দাড়াইয়! গিয়/ছিল। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নাম যজুর্বেদের কাঠকসংহিতাতে 
দৃষ্ট হয়। আশ্বলায়ন গৃহ্হ্থত্রেও মহাভারতের নাম দৃষ্ট হয়। বৌধায়ন 
ধর্মস্বত্রে মহাভারতের যযাতি উপাখ্যানের একটি শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।' 
বৌধায়ন গৃহসুত্রে বিষুণর সহত্র নামের উল্লেখ আছে এবং উহাতে গীতার 
“পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং” শ্লোকটিও উদ্ধত আছে। আশ্বলায়ন ও বৌধায়ন। 
উভয়েই মহাভারত জানিতেন। ডাঃ বুলার বলেন বৌধায়ন ঘুঃ পুঃ 
৪র্ঘ শতাব্দীতে বিগ্ধমান ছিলেন। পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীতেও মহাভারতের 
উল্লেখ আছে।* বৌদ্ধ পালিসাহিত্যেও মহাভারতের বণিত ব্রহ্ম! গৃহীত 
হইয়াছে । মহাভারতে বিষ্ণব অবতার বর্ণনায় বুদ্ধদেবের নাম নাই। 
শান্তিপর্বে দশ অবতারের নামোল্লেখকালে কৃষ্ণের পবই কর্ষির নামোল্পেখ 
আছে । কিন্তু বনপর্বে কলিযুগের ভবিষ্যৎ অবস্থার বর্ণনায় “এডুক চিহ্ন! 
পৃথিবী ন দেবগৃহভূষিত1” এই্সপ উক্তি আছে “এডুক” শব্দের অর্থ বুদ্ধদেবের 
দন্তাদি প্রোথিত করিবার স্থানে নিমিত চৈত্যার্দি। সম্ভবতঃ এ ভবিষ্যদবাণী- 
অংশ পরে মহাভারতে সন্নিবিষ্ট হুইয়াছে। এই সকল দৃষ্টে অন্থমিত হয় যে 
মহাভারতের মূল অংশ বৌদ্ধযুগের পূর্ববর্তাঁ। মুল ৮৮** শ্লোক বৌদ্ধ 
যুগের পূর্বেই বিদ্ধমান ছিল। কোন্‌ যুগে উপাখ্যানসহ শ্লোক সংখ্য। ২৪,০০৭ 
হইয়াছিল এবং কোন্‌ সময়ে উহা! লক্ষ গ্নোকাত্মক হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়। 
বলা যায় না। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে পাতঞ্জলমহাভাষ্যে 'কালঃ পচতি 
ততানি” শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে । খুষ্টীয় ৪র্থও ৫ম শতাব্দীর বহু 
ভূমিদান তাআশাসনে লক্ষ শ্লোকাক্সক মহাভারতের উল্লেখ আছে। খুঃ ৫ম 
শতাব্দীর প্রথমভাগে গুপ্তরাজগণের শিলালিপিতে লক্ষপ্লোক মহাভারতের 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খঃ ৬$ শতাব্দীতে স্ুবন্ধু মহাভারতের পর্বগুলির ও 
হরিবংশের ব্যবহার করিয়াছেন ৭ম শতাব্দীতে বাণভট্টও লক্ষশ্ত্লোকাত্বক 
মহাভারত জানিতেন, তৎকালে ভীন্মপর্বান্তর্গত ভগবদ্‌গীতাধ্যায়গুলি 
বিষ্ভম(ন ছিল। ৮ম শতার্ধীতে মীমাংসক কুমারিলভ্ট মহাভারতের অনেক 
পর্বের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং বনু শ্লোক উদ্ধাত করিয়াছেন । 


*মৃহান ব্রীহপ্যারুগৃষ্টাধাজাবালভারভারতহৈলিহিলরোরবপ্রবৃদ্ধেযু। 
*& পা ৬।২।৩৮ 


খয় খণ্ড] প্রথম অধ্যায় ৯৭ 


কুমারিলভটর সময়ে “অন্ুক্রমণিক” ও "পর্বসংগ্রহ” অধ্যায় বিগ্বমান 
ছিল। শস্করাচার্য ৮ম শতাব্দীতে ভীন্মপর্বাস্তগ্গত ভগবদৃগীতার ভাঘ্য 
রচনা করেন এবং মহাভারতকে স্বতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । ১১শ 
শতাব্ধীতে কাশ্ীরকবি ক্ষেমেন্ত্র “ভারতমগ্ডরী” নামক মহাভারতের এক 


সারসংগ্রহ প্রণয়ন করেন। এ সারসংগ্রহের সহিত মহাভারতের আর্ধাবর্তের 
পাঠের এঁক্য দৃষ্ট হয়। 


মহাভারতের পাঠান্তর 


ব্যাসদেব মহাভারত রচন। করিয়া তাঁহার পঞ্চ মুখ্য শিষ্য বৈশম্পায়ন, 
নুমন্ত, জৈমিনি, পৌল, ও শুকদেবকে শিক্ষ। দিয়াছিলেন। তাহার] প্রত্যেকেই 
পৃথক পৃথক সংহিত1 রচন৷ করিয়াছিলেন । 
“সংহিতাস্তৈঃ পৃথক্কেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ 1” 
ঁ সংহিতাগুলির পৃথক্‌ পাঠই বোধহয় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পৃথক্‌ 
পাঠের মুল কারণ। বৈশম্পায়ন সর্ধপ্রথমে জনমেজয়ের যজ্ঞসভায় মহাভারত 
আবৃত্তি করিয়াছিলেন। পরে পুনরায় নৈমিষারণ্যে সৌত্রিও আবৃত্তি 
করিয়াছিলেন। ভারতে যেসকল পাঠ প্রচলিত আছে তগ্মধ্যে বু পার্থক্য 
দৃষ্টহয়। কোনও পাঠের আখ্যানগুলির কতক পরিত্যক্ত হইয়াছে কোনও 
পাঠে উহ। গৃহীত হইয়াছে । কোনও পাঠে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । আদি পর্বের 
কাশ্শীরী শারদ। পাঠে ৭৯৮৪ শ্লোক, কলিকাতা সংস্করণে ৮৪৬৭ শ্লোক, 
মহারাস্্ই সংস্করণে ৮৬২০" প্লোক, মান্জীজ সংস্করণে ৯৯৮৪ শ্লোক এবং 
কুন্তকোণাম সংস্করণে ১০৮৮৯ শ্লোক দৃষ্ট হয়। আর্ধাবর্তের পাঠ অপেক্ষা 
দাক্ষিণাত্য পাঠে অধিক শ্লোক দৃষ্ট হয়। 
সংস্করণগুলিকে মুখ্যতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। একী আর্াবর্ত 
পাঠ অপরটি দ্বাক্ষিণাত্যপাঠ। আর্ধাবর্তের পাঠগুলিকে পুনরায় বিভিন্ন 
রূপে বিভাগ করা যাইতে পারে (১) কাশ্শীরী-পাঠ (২) মধ্যভারতীয় 
(নেপালী, মৈথিলী, ও দেবনাগরী ) ও (৩) বঙ্গীয় পাঠ। দাক্ষিণাত্য 
পাঠের তেলেগু, তামিলীগ্রন্থপাঠ ও মলয়ালম্‌ পাঠ। আর্ধাবর্ত পাঠের মধ্যে 
কাশ্দীরী শারদ! লিপির পাঠই শ্রেষ্ঠ বলিয়া! পরিগণিত কারণ কাশ্ীরই 
আর্ধাবর্তে সরস্বতী-গীঠ ছিল। সরস্বতী-পীঠে পণ্ডিতগণ বিদ্ভা সমাপ্ত না 


৯৮ সংস্কৃত সাহিতোর ইতিহাস 


করিলে পাণ্ডিত্যগৌরব লাভ করিতে পারিত না। মধ্যত।রতীয় পাঠগুলি 
সাধারণতঃ দেবনাগরী লিপিতে লিখিত। বঙ্গীয় পাঠ কাশ্শীরী পাঠের 
উপরে গঠিত । 

ভারতের সর্বপ্রদেশের হস্তলিপি পাঠ, মুদ্রিত পাঠ ও ইউরোপীয় গ্রন্থাগারে 
রক্ষিত পুস্তকের পাঠ বিবেচন। করিয়। পুণ্যপন্তন হইতে মহাভারতের প্রকৃত 
পাঠ নির্ধারণের যে মহতী প্রচেষ্টা হইতেছে তাহ] প্রশংসনীয় । আদি পর্ব 
মুদ্রিত হইতেই প্রায় ৬* খাঁনি পুস্তক ব্যবহৃত হুইয়াছে। ইহা ব্যতীত 
টাকাকারগণের গৃহীত পাঠও বিবেচিত হইয়াছে । বর্তমানে ইহ। সম্পুর্ণ 
হইয়াছে । 
+*৬৬ হরিবংশ মহাভারতের “খিল” বা পরিশিষ্টস্বরপ। হরিবংশে প্রায় 
১৬,০০০ শ্লোক দৃষ্ট হয়। আদিপর্বে হরিবংশের শ্লোক সংখ্যা ১২,০০০ 
বলিয়া উল্লেখ আছে। 

দ্শশ্নোকসহআণি বিংশৎশ্লেংকশতানি চ। 
খিলেষু হরিবংশেচ সংখ্যাত। শি মহধিণ1 ॥” ১২৩৭৯ 

অনুমান ৪,০০০ শ্লোক পরে হরিবংশে প্রবেশ লাভ করিয়াছে । হুবিবংশে 
ীকষ্ধজের বংশের ইতিহাস কথিত হইয়াছে। 

মহাভারতের টাকা । দেববোধ, বিমলবোধ, শাণগ্ডিল্য, সর্বজ্ঞ- 
নারায়ণ, বত্বগর্ভ, অর্জন মিশ্র, নীলকণ্ঠ প্রন্থৃতির টীক। প্রসিদ্ধ! দেব 
বোধের উত্তানদীপিক। টাকাই সর্বপ্রাচীন ও সর্বসম্মানিত চীক1| উহা কাশ্মীবী 
পাঠের উপর রচিত । রত্বগর্ভ আর্ধাবর্ত-দক্ষিণাত্য মিশ্র পাঠের উপর বচিত। 
অর্জ,ন মিশ্রের অর্থদাপিক। আর্াবর্তের পূর্ব প্রদেশের পাঠের "উপর আস্ত | 
উহা সম্ভবতঃ ১৪শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে । সর্বশেষে সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে নীলক্ তাহার ভারতভাবদীপ রচন! করিয়াছেন। তিনি 
ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশের পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। 

মহারাই গ্রদেশস্থ কুর্পরবাঁপী নীলক্ঠ ১৬শ শতাব্দীতে মহ|ভারতের 
ভারতভাবদীপনামক টীকা রচনা করেন। তিনি বহু দেশীয় পাঠ ও বহু 
কোধ বিবেচন। করিয়াছেন 2 

বহুন্‌ সমান্বত্য কিভিন্ন দেশ্টান্‌ 
কোষান বিনিশ্চিত্য চ পাঠমগ্রাযম্‌। 


২য় খণ্ড ] প্রথম অধ্যায় ৯৯ 


প্রাচাং গুরণামনুত্ত্য বাচম্‌ 
আরভ্যতে ভারতভাবদীপঃ ॥ 

এতত্বযত্ীত দেববোধ ও রত্রগর্ভ-কৃত ২ খানি টীক1! আছে, তাহা মুদ্রিত 
হয় নাই। 

'মহাভারত পঞ্চমবেদ বলিয়। খ্যাত | বেদাদিশীত্ত্র সকল জাতির পঠিতব্য 
ছিলন। ও তাহাতে শুপ্রেব অধিকার আদৌ ছিলন]। তন্ভন্ত অখিল বেদশান্ত্র, 
ইতিহাস, পুরাণ, অর্থশান্ত্র, ধর্মশান্ত্র, কামশান্ত্র, স্বৃতি প্রভৃতির সারসংগ্রহ 
মহাভ।রতে সঙ্গিবেশিত হইয়াছে । বিশেষতঃ সকলগুলি উপনিষদের সারমর্ম 
ও সকলগুলি দর্শনের সামঞ্জস্য ভাম্মপর্বের গীতাধ্যায়ে সন্নিবেশিত হওয়ায় 
মহাভারত একাধারে জগতের সাহিত্যে এক ধিপুল সংগ্রহ বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছে । গ্রন্থকার মহধি বেদব্যাস বলিয়াছেন ।-- 

“অর্থণান্ত্রমিৰং ঘ্রোক্তং ধর্মশান্ত্রমিদং মহৎ। 
কামশান্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনা মিতবুদ্ধিন] |" ১1২1৩৮৩ 
রামায়ণের সহিত মহাভারতেব তুলন| করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে 
রামায়ণের বশিত সভ্যত। মহাভারতের বণিত সভ্যতা অপেক্ষ। প্রাচীন । 
রামায়ণে সভ্যতার বিকাশ, মহাভারতে উহার পূর্ণত।| সম্ভবতঃ মহাভারতের 
যুদ্ধের অবলানেহ হিন্দু-নভ্যতার অবনতিপন স্চনা হয়। যে কালে 
বেদবিভাগাদ সম্পাদিত হহগ্রাছিল দেহ কালেই কুরক্ষেত্রের মহাসমর প্রাঙ্গণ 
ভারতীয় রাজন্যবর্গের শোণিতাক্তকদমলিপ্ত হইয়ছিল। এ্রযুদ্ধের অবসানে 
সমস্ত আর্ধাবর্ত অবসাদরগ্রস্ত হইয়াছিল এবং সম্ভবত; সেই অবসাদ হইতে 
কখনই মুক্তিলাভ করে নাই। 
মহ[(ভারতে বিভিন্ন দর্শনার্দির মতগুলি ও মতভেদ বিশেষতঃ সকল দর্শন 
গুলির মতের সমন্বয় করিবার যে চেষ্ট৷ দেখা যায় তাহাতে তৎকালেই ষড়- 
দর্শনের মূল ততগুলি সুদৃঢরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হ্য়।* ধর্ম- 
শান্ত, অর্থশান্ত্, রাজনীতি, যুদ্ধবিষ্থা, স্থপতিবিদ্যা প্রস্ৃতির পূর্ণবিকাশ দৃষ্ 
হ্য়। বেদবিছিত ধর্মের সহিত কপিলের সাংখ্যযোগের সমাবেশ, ও 


* আধুনিক কালে যড়দর্শন বলিলে যে দর্শনগুলি বুঝায়, প্রাচীনকালে 
ষড়দর্শন কথা দ্বার] তাহা বুঝাইত ন1। 


১৩০ সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


ভক্তিযোগের উদয় হ্ইয়াছে। নারায়ণীয় ও ভক্তিবাদের আত ক্রমশঃ 
পরিবদ্ধিত হইয়! বৈদিক মন্ত্রশক্কির স্থান অধিকার করিতেছে । ব্রাঙ্গণেতর 
জাতিও ধর্মমতের প্রবর্তক হইতেছে । বিছ্ুরের মত জনসমাজের হাদয় 
অধিকার করিতেছে । 
পুরাণ 
বেদের অর্থ প্রকাশ (উপবৃংহন ) করিবার জন্য পুরাণগুলি গঠিত 
হইয়াছিল। উহাতে বহুকাল ব্যয়িত হওয়া সম্ভব । 
 স্ততিপ্রধান এশীশক্তি, ভাবপ্রস্ুত রূপকল্পনা, কল্পনাঘন দেবতামুতি 
ক্রমশ: পরিণতি লাভ করিয়াছে । বেদেব স্ততি, উপনিষদের সর্বব্য।পিণী 
বিশ্বদৃ্ি ও পুরাণের কল্পনাঘন পতীকপুজ। ক্রমশঃ বিস্তৃতি ও বিকাশ লাভ 
করিয়াছে। 
“ধর্মীর্থকামমোক্ষাণাং উপদেশসমন্থিতম্‌। 
পুরাবৃত্তকথাযুক্তং ইতিহাসং প্রচক্ষতে ॥”  -দেবী ভাগবত 
অধুনা ইতিহাস অংশ পুবাণেব সহিত মিলিয়! গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 
বহুকাল ব্যাপিয়। বর্তমান পুবাণগুলি গঠিত হইয়াছে । পুরাণগুলি 
পরম্পর পরস্পরের নাম উল্লেখ করে, শ্লোকসংখ্যা ও বিষয়বস্তগুলির উল্লেখ 
করে। প্রাচীন পুবাণগুলি পঞ্চলক্ষণযুক্ত। ভাগবত পুরাণগুলিকে দশলক্ষণযুক্ত 
বলিয়ছেন। 
“সর্গোহস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তিরক্ষামন্বস্তরাণি চ। 
বংশে। বংশানুচরিতং সংস্থ1 হেতুরূপাশ্রষঃ ॥ 
অতিরিক্ত পঞ্চলক্ষণ ক্রমশঃ স্থান পাইয়াছে। অষ্টাদশ পুবাণের নামের 
মধ্যেই বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কুর্ম অগ্নিপুরাণের নাম করেন না, বায়ুর নাম 
করেন । অগ্ি শৈবপুরাণের নাম না করিয়া বাযুব নাম করেন। বরা, 
গরুড়পুরাণের ও ব্রন্মাণ্ডের নাম না করিয়। বায়ু ও নরসিংহের নাম করেন! 
মার্ক্েয়, বিফু ও ভাগবত বায়ুর নাম করেন না। মত্শ্য ও অগ্নি শৈবকে 
গণনা করেন না । 
ভাগবতপুরাণে অষ্টাদশ পুরাণের নাম যথাক্রমে কথিত হইয়াছে । 
ব্রাহ্মং পান্সং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্‌। 
নারদীয়ং ভাগবতম্‌ আগ্রেয়ং স্কান্দ-সংজ্ঞিতম্‌ | 


য় খণ্ড | প্রথম অধ্যায় ১০১ 


ভবি্ং ব্র্গবৈবর্তং মার্কতডয়ং সবামনম্‌। 
বারাহং মাৎস্যং কৌর্মঞ্চ ব্রঙ্গাগুমিতিত্রিষট ॥” 
ভাঃ ১২৭২৩-২৪ | 
শ্ঘতগণেরা পুরাণ পাঠ করিতেন, মাগধেরা বংশ কীর্তন করিতেন এবং 
বন্দিগণ রাজবংশ বর্ণনা কবিতেন। 
“স্তাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা 
মাগধাঃ বংশবেদ্িনঃ | 
বন্দিনম্বমল"প্রজ্ঞাঃ 
প্রস্তাবসদৃশোক্তয়ঃ ॥” 


পুরাণের শ্লোকসংখ্যা ও অধ্যায়সংখ্য! এবং শ্রেণীবিভাগ 
পুবাণের শ্লোকসংখ্য! অগ্নি, মৎস্য, ভাগবত, ও পদ্ম বলিয়াছেন। পুরাণের 
প্রোকসংখ্যা কোথাও বেশী দৃষ্ট হয়, কোথাও কম দৃষ্ট হয়। কোথাও 
এক পুরাণের অংশ অন্ত পুবাণে গিয়াছে এরূপ বোধ হয়। ভবিষ্যদূ অংশগুলি 


পরে সংযোজিত হইয়াছে এরূপ ধারণা হুয়।* পুঁবাণগুলি সাধারণতঃ তিন- 
শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়। 


সাত্বিকপুরাণ-_বিষু, নারদীয়, ভাগবত, গারুড়ঃ পদ ও বরাহ। 
রাজসিকপুরাণ- বরন্গাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কতডেয়, ভবিষ্যু, বামন ও ত্রহ্ধা । 


ভামসপুরাণ-_মৎস্ত, কুর্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ, ও অগ্রি। দেবতা অনুসারে 
বিভাগও দৃষ্ট হয়। 


(১) ত্রাহ্পুরাণ। ৫২) বৈষ্বপুরাণ। 0৩) শৈবপুবাণ। 
ব্র্ধাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কগ্, ভবিষ্য, বামন ও ব্রঙ্গাপুরাণ এই ছয়খানি ত্রাঙ্গ 
পুরাণ । বিষু্, নারদীয়, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহু পুধাণ এই ছয়খানি 
বৈষ্ঞবপুবাণ | মংস্য, কুর্ম, লিঙ্গ, বায়ু, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ এই ছয়খানি 
শৈবপুবাণ | 


* পন্মপুরাণ বলেন ভাগবতে ৩৩২ অধ্যায় আছে কিন্তু শ্রীধর স্বামী 
৩৩৫ অধ্যায়েরই টাকা করিয়াছেন। ওস্কন্দ ৩য় অধ্যায়, ৭ স্কন্দ ৭ অধ্যায়ঃ 
১২ স্বন্দ ১ অধ্যায় পরে সংযুক্ত হইয়াছে মনে হ্য়। 


১০২ সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


মহাভারতের পরই পুরাণের নাম উল্লেখযোগ্য । ব্যাসদেব কর্তৃক 
মহাভারত রচিত হইবার পর যে কতকগুলি পুরাণ রচিত হইয়াছে তাহা 
মার্কগ্ডেয় পুরাণে দৃষ্ট হয়। ব্যাসশিষ্য জৈমিনী মহাভারত অধ্যয়নের পর 
দেখিলেন কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর মহাভারতে নাই। ব্যাসদেব জনবসর 
থাকায় তিনি মার্কগ়্েকে এ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাস করিলেন ভগবান নারায়ণ 
কি জন্য মানবনূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী কেন হ্ইয়।ছিল 
ইত্যাদি । মার্কগেয় বলিলেন আমার জান! নাই। পক্ষীযোনিপ্রাপ্ত পিঙ্গাক্ষ 
মুনিপুত্রকে জিজ্ঞাস! করেন। প্রাচীন শান্ত্রে ইতিহাস ও পুরাণের নাম 
একত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । প্রাচীন শান্ত্রোলিখিত “ইতিহাস” বিছ্ধমান 
আছে কিন| তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে । মহাভাষ্তের ব্যাখ্যাকার কৈয়ট “ইতিহাস” 
ও 'পুবাণ” কথার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন “পূর্বান্টচরিতমিতিহাসঃ” । 
“বংশ।দনুকীর্তনং পুর[ণম্” । পুরাণের লক্ষণ বিষু্পুবাণে ও অন্যান্য গ্রন্থে 
উক্ত হইয়াছে । উহাতে স্ৃষ্টিপ্রক্রিয়া, মন্বন্তর, বংশান্ুচরিত প্রভৃতি 
বণিত থাকে । 

“সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশে মন্বস্তরাঁণি চ। 

সর্বেঘেতেষু কথ্যন্তে বংশানুচরিতঞ্চ যত ॥ 
_-বিষুণপুরাণ ৩।৬।২৫ 


সর্গশ্চ প্রতিসরগশ্চ 
বংশো মন্বন্তরাঁণি চ। 
বংশান্বচরিতং চেতি 
পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্‌ ॥ -বায়ুপুরাণ | 


পুরাণ অতি প্রাচীন শান্্র। কোনও কোনও বেদের ত্রাঙ্গণে পুরাণের 
উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ধে পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে “পুরাণ” উল্লিখিত 
হইয়াছে। “খগবেদং ভগবোহখধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথ্বণং চতুর্থম্‌ 
ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং” ইত্যাদি ৭২1৪৭ | মহাভারতের 
১ম ও ১৮শ সর্গে ও হরিবংশে পুরাণের উল্লেখ আছে। পাণিনীয় মহাতাষ্ে 
শব্বপ্রয়েটগবিষয়ের উল্লেখে “পুরাণ” উল্লিখিত আছে। “বাকোবাকা- 
মিতিহাসঃ পুরাণং বৈদ্যকমিতি এতাবান্‌ শব্দস্য প্রয়োগবিষয়৮" মহাভা্ত 


২য় খণ্ড এ গ্রথম অধ্যায় ১০৩ 


২৯ পৃঃ। এই সকল দৃষ্টে বোধ হয় যে'অতি প্রাচীনকাল হইতেই পুরাণশান্ 
প্রচলিত ছিল। 
হিন্দুশান্ত্কারদ্দিগের মতে পুরাণগুলিও শ্রুতির ন্যায় ব্রহ্মার মুখ হইতে 
বিনি-ত হইয়াছিল। ব্রঙ্গা অতীতকল্পের স্তি হইতে বেদ পুরাণাদি 
তাহার মানন পুত্র তৃগু, অন্রি, মরীটি শ্রন্ততির নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
পরে াহাদেব অধস্তন ও অন্য[ন্ত খধিগণ গুরুপরম্পর। ক্রমে উহা প্রাপ্ত 
হইয়ছিকলন। 
পুর] পবম্পরাং বক্তি পুবাণং তেন বে স্বতম্‌। 
পদ্মপুরাণ, ২য় অধ্যায়। 
বেদের তগ্য বিকশ করাই ইতিহাস ও পুরাণের উদ্দেশ্য ছিল £" 
“ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবুংহয়েৎ' | 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বেই মহধি কষ্দ্বৈপায়ন ব্যাস বেদবিভাগ ও 
পুরাণসংগ্রহ কার্ষে ব্যাপুত হন। শিনি পুরাণশাস্ত্রসংগ্রহের জন্য রোমহ্ষণ 
স্গুতকে শিষ্ুবূগে গ্রহণ করেন ও রোমহষণের সাহায্যে তৎ্কালে জেয 
পুরাণসাগব মন্থন করিয়। সারসংগ্রহ সংকলন করেন। উহাই পুরাণসংহিত। 
বলিয়। গৃহীত হইয়াছিল। কৃঞ্দ্বৈপায়ন ব]াস এ সংহিতা রোমহ্র্ষণকে 
দ্রিয়ছিলেন; ততকালে উহ। একখানি মাত্র সংহিতাহ ছিল। রোমহ্্ষণ 
একখ[নি ও তাঁহার শিষ্তের। ৩ খানি মোট চারিখানি পুরাণ-সংহিতা। রচনা 
করিয়াছিলেন প্র পুরাণসংহিতাগুলি নৈমিষারণ্যে কথিত হইয়াছিল 
আখ্যানৈশ্চাপুুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কক্সসিদ্ধিভিঃ | 
পুর[ণসংধিতা ংচক্রে পুবাণার্থবিশারদ* ॥ 
প্রখযাতো ব্যাসশিষ্যোভূৎ শতো। বৈ রোমহধণঃ। 
পুরাণসংহিতাং তন্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিচ॥ 
সুমতিশ্চাগ্সিবর্চাশ্চ মিত্রযুঃ শাংশপায়নঃ | 
অক্ৃতব্রণোথ সাবণিঃ ষট্শি্যাস্তস্য চাভবন্‌ ॥ 
কাশ্যপঃ (অক্কতব্রণ ) সংহিতাকর্ত। সাবণিঃ শাংশপায়নঃ | 
রোমহধর্ণিকা। চান্তা তিস্থণাং মূলদংহিতা ॥ 
চতুষ্টয়েনাপোতেন সংহিতানামিদং মুনে। 
বিষুপুরাণ ৩।৬ অধ্যায়। 


১০৪ সংস্কৃত সাহিতে)র ইতিহাস 


সম্ভবতঃ পরীক্ষিতের রাজত্বকালে ধ ৪ খানি সংহিতা অষ্টাদশ পুরাণে 
বিভক্ত হয়। প্রথমে নৈমিষারণো, দ্বিতীয়বার পরীক্ষিতের রাজত্বকালে 
তৃতীয়বার জনম্জেয়ের রাজত্বকালে এবং চতুর্থবার জনমেজয়ের পৌত্র 
অধিসীমকৃষ্খের (অধিসোমরুঞ্ণ ) সময়ে পুরাঁণ কথিত হইবার'সংবাদ অবগত 
হওয়া যায়। কালক্রমে প্র কথনপ্রণালী ক্রমশঃ অন্তত হইলে বিষয়ের 
বনু বিস্তার এবং ম্থতিশক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হইলে এ পুরাণগুলি গ্রস্থাকারে 
নিবদ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে পুবাণগুলিতে মোট ৪,০০,০০০ চারি লক্ষ 
শ্লোক থাকা অবগত হওয়। যায়। কোন্‌ পুরাণে এ চারি লক্ষ প্লোকের 
কতগুলি ছিল তাহা অগ্ি, মৎস্য ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ও দেবীভাগবতে 
দেখিতে পাওয়া যায়।* বিশেষতঃ যথাপ্রাপ্ত পুবাণগুলির প্রাচীন অংশে 
যে অন্থুক্রমণিক! ও অন্যান্য পুবাণের যে বিষয়স্থচী আছে তদ্দুষ্টে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন পুরাণগুলির বহু অংশ বিকৃত, স্থানচ্যুত, ও 
অন্তহিত হইয়াছে এবং বহু অবান্তর ও অপৌরাণিক বিষয় তাহাতে প্রক্গিপ্ত 
হহয়াছে। সাম্প্রদায়িক ঈষাদ্ধেববশতঃ ও স্ব স্ব সম্প্রদ্দায়েব গোৌরবকীর্তনের 
জন্য বহু আধুনিক বিষয় এ সকল পুরাণ্রে অঙলবৃদ্ধি করিয়াছে । বহু 
নবীন তীর্থ, আধুনিক সাম্প্রদায়িক আচার্ষের আবির্ভাব ও ব্রতনিয়মাদ্দির 
বিধান পরিকীতিত হইয়াছে। এ প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি ফেলিয়া দিয়! 
পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত মূল অংশগুলি স'গ্রহ করিলে প্রাচীন পুরাণগুলির আংশিক 
উদ্ধার সম্ভবপর । এপর্যন্ত কোনও পাশ্চত্য ব! প্রাচ্য পণ্ডিত প্র কার্ষে 
হস্তক্ষেপ করেন নাই। কেবল পুজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ ভারতী তাহার পুরাণতত্থে 
উহার দিঙ.মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। পাজিটার সাহেব পুরাণগুলিতে 
যে কলিযুগের রাজবংশ আহে দেইগুলি একত্রিত করিয়া তুলনাপুবক 
কলিযুগের রাজবংশের ইতিহাস সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 


* বিষু্পুরাণ ২৩,০০০ মৎস্য ১৪,০০০ ব্রহ্মাণ্ড ১২,০০০ 
নারদীয় ২৫,০০০ কুর্ম ১৭,০০০ ত্রহ্মবৈবর্ত ১৮১০০০ 


ভাগবত ১৮০০০ লিঙ্গ ১১,০০০ মার্কণ্েয় ৯,০০০ 
গরুড় ১৯,০০০ বায়ু ২৪,০০০ ভবিষ্য ১৪,৫০০ 
পন্ম ৫৫১০০ স্বন্ন ৮১,১০০ বামন ১০,০০০ 


বরা ২৪১০০০ হ অগ্নি ১৫)৪ ০০ ব্রহ্মা ১০১০০০ 


২য় খণ্ড] প্রথম অধ্যায় ১০৫ 


যথাপ্রাপ্ত গুরাণগুলিতে কি পরিমাণ কৃত্রিমত। প্রবেশ করিয়াছে ও 
বর্তমানে মোটামুটি কি কি বিষয় আছে তাহা স্থুলভাবে প্রদত্ত হইল। 


১। মুল ব্রান্মপুরাণে ১০০০০ দশ হাজার শ্লোক থাক। অবগত হ্ওয়া 
যায়। বঙ্গবাসীর সংস্করণে ১৫,০০০ শ্লোক দৃষ্ট হয়। উহাতে গড় বা 
উড়িয্তাদেশের তীর্থগুলির প্রাধান্ত বিশেষভাবে কীতিত হইয়াছে । সম্ভবতঃ 
যথাপ্রাপ্ত সংস্করণখানির অধিকাংশই আধুনিক । 


ব্রাহ্মপুরীণ, বিষয়বস্ত। 


লোমহ্র্ষণ নৈমিষ 'বণ্যে সমবেত মুনিশণ সমক্ষে প্রথম আবৃত্তি করিয়া- 
ছিলেন। প্রথম খণ্ডে সৃষ্টি প্রকরণ, মন্বস্তর, সূর্য ও চন্দ্রবংশ (শ্রীকৃষ্ণের 
কালপর্ষন্ত ), পৃথিবীব বিবরণ, উড়িগ্তার পবিত্র মন্দিরগুলির বিবরণ, 
বিষু আরাধনা প্রকৃতি বণিত হইয়াছে । এ বর্ণনায় জগন্নাথদেবের মন্দির 
ও কোণার্কের হর্যমন্দিরেব বিবরণ আছে। | 


উত্তর খণ্ডে দেবমাহাত্্য ও বলজানদীর (সম্ভবতঃ রাজস্থানের বনাস 
নশির ) পবিত্রতা কীতিত হইয়াছে । শেষভাগে যোগশাম্ত্রের ব্যাখ্যান 
'আছে। যুগধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, তীর্থ-প্রসঙ্গ ও গঙ্গার উৎপত্তি বণিত হইয়াছে। 


২। মূল পম্মপুরাণে শ্লোকসংখ্যা ৫৫,০০০ পঞ্চানন হাজার ছিল । মূল- 
গ্রন্থে সষ্টিখণ্ড, ভূমিখণ্, স্বর্গখ্ড, পাতালখণ্ড ও উত্তরখণ্ড নামক ৫টি খণ্ড ছিল? 
আধুনিক সংস্করণে ব্র্গখণ্ড ও ক্রিয়াযোগখণ্ড নামক ২টি খণ্ড সংযোজিত 
হইয়াছে। অন্ুক্রমণিকায় লিখিত বিষয়ের অতিরিক্ত বহু অবান্তব বিষয়ের 
সমাবেশ হইয়াছে। 


পদ্মপুরাণ, বিষয়বস্ত। 


অতি বিস্তৃত পুরাণ । গাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত । 

(১) সৃষ্টিখণ্ড। লোমহ্র্ষণ স্ত উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যে বলিয়াছেন। 
সর্বপ্রথম ব্রন্মা পুলস্ত্যকে বলিয়াছিলেন। 

(২) ভূমিখণ্ড। পৃথিবীর বিবরণ ও তীর্থস্থান প্রভৃতির বিবরণ। 
পুফ্ষর-তীর্ঘ মাহাত্ম্য (পুক্ষর হৃদ ) বণিত আছে। 

(৩) স্বর্গথণ্ড। উপরিস্থ লোকের বর্ণনা, বৈকুঠলোক, দক্ষযজ্ঞ ইত্যাদি 


১৩৬ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


€৪) পাতালখণ্ড। নাগলোকের বর্ণনা, রামলীলা, অশ্বমেধযজ্ঞ, রঘুবংশ, 
ভাগবত প্রশংসা, বিষুণ আরাধনা ইত্যার্দি। পাতালখণ্ডে পাতাল ব1 নাগ- 
লোকের বর্ণনা, শ্রীরামচঙ্জের মাখ্যান, গ্রীক্ঞ্ণের বাল্যলীলা ও বিষুভক্তির 
মাহাত্ম্য কীতিত হইয়াছে । বিষ্ণঅবতার ও বিষুযুতি নির্মাণ কথিত 
হইয়াছে। 

(৫) উত্তরখণ্ড। বহুবিধ বিষয়, দিলীপরাজ। ও বশিষ্ঠের কথোপকথন, 
ভগবদূগীতামাহাত্ব্য। তদতিরিক্ত ক্রিয়াযোগসার আছে । প্রীরঙ্গমমন্দির 
ও বেক্কটান্রির উল্লেখ আছে। জৈনদ্িগের ও খ্রেচ্ছদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 


৩। বিষুপুরাণখানিতে যুল ২৩,০০* তেইশ হাজার ক্মোক থাকার 
উল্লেখ আছে কিন্ত বর্তমানে প্রাপ্ত গ্রন্থে মাত্র ৬০০* শ্লোক আছে। যথাপ্রাপ্ত 
বিষুণপুরাণ ব্যাসসঙ্কলিত ন। হইলেও উহা পরাশরক থিত এবং উহাতে 
সবপ্রকার পুরাণলক্ষণ বিছ্ধমান আছে। উহাতে ছয়টি অংশ আছে যথ।-_ 
সৃষ্টিক্রিয়া, ভূমগুলবর্ণন, চতুর্দশ মন্ধর বিবরণ, স্থর্য ও চন্্রবংশ, কৃষ্চলীলা ও 
কলিবৃত্বান্ত। বিষ্ু্গুরাণের কোনও কোনও ভাগ গছ্ে রচিত। ইউবোপীয় 
পণ্ডিতমগ্ডলীও বিষুণপুরাণখানিকে প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়। স্বীকাঁব করেন। 


বিষুওপুরাণ, বিষয্ববস্ত ৷ 

পঞ্চলক্ষণযুক্তপুরাণ, বারাহকল্প। মৈত্রেয় পবাশরকে জিজ্ঞাস। 
কবিয়াছেন। বৈবস্বত মন্্বংশ, অযোধ্যাব হুর্যবংশ, ইক্ষকুর কংশ, মিথিলার 
রাজবংশ, বৈশালীরাজবংশ, পুরুরবার বংশ, কাশী, মগধ ও কুশস্থলি 
দ্বারকাব, মথুবা, অণু, দ্রন্য, তুবন্থুর বংশ, কষ্চকথা | 

সৃষ্টিগ্রক্রিয়া, জড় ও পুরুষ (কাল মধ্যবর্তী ) শৃঙ্খল । 

ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, দেবতা ও প্রাণী ইত্যাদি সৃষ্টি কবেন, কদ্রকল্পে প্রলয় 
ঘটান। প্রলয়াস্তে বিষু শেষশয্যায় নিদ্রিত থাকেন। 

সমুদ্রমনস্থন, দেবতা ও দ্ানবগণের মিলিত চেষ্টা। ঞ্ুব, বেণ, পৃথু, 
প্রহলাদ উপাখ্যান ও দৈত্যবংশ বর্ণন। 

সপ্তদ্দিগ বিভাগ । ভরত হুইতে ভারতবর্ষ । বর্ষাদ্দির বিবরণ, পর্বত, 
সরিৎগুলিয় বিবরণ। ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাসস্থান। গর্গমুনির জ্যোতিষজ্ঞান, 
নরক, ভূবাদি সত্যলোক পর্যস্থ লোক, সূর্য ও গ্রহাদ্দির গতি, চন্দ্রের গতি। 


২য় খণ্ড | গ্রথম অধ্যায় ১৩৭, 


বেদবিভাগ ও শাখাবিভাগ আঠাশজন বাস। বিষণ অর্চনা বিধি। 
ছাত্র ও ব্রক্ষচর্যত্রত, গৃহী, সন্গ্যাসী, বানপ্রস্থীর কর্তব্য। 

জাতকর্মাদি, বিবাহ, সদাচার, অতিথিসেব। ও শ্রাপ্ধাদি । 

দৈত্যগণের বে অগ্রাহ্করশ। বৌদ্ধ ও জৈনগণের বেদবাহতা ও 
অপকৃষ্টত। | জীবহিংস| ত্যাগ বিহিত হইয়াছে । শেষাংশে বিষুভক্তি, 
হ্ীকষ্ণচরিত, বুন্দাবনলীল1 ও রাসলীলা ইত্যাদি বণিত আছে। 


81 পুবাশগণনায় কোনও কোনও মতে ৪র্থ স্থানে শিবপুরীণ স্থাপন 
ন। কবিয়। বায়ুপুরাণকে গ্রহণ করে । মতান্তরে বাধু অষ্টাদ্শতম পুরাণ ও 
ব্হ্মাণ্পুরণ ব্যাস সংকলিত পুবাণ সংহিতা বলিয়। পরিগণিত । বঙ্গবাসী 
সংস্করণে ১৯,০০০ শোক দৃষ্ট হয়। উহাতে, জ্ঞান, বিদোষ্বর, কৈলাস, 
সনৎকুমার, বাযু ও ধর্ম এই ৬টি সংহিত। আছে । সম্ভবতঃ মূল শিবপুরাণের 
ইহ। ধ্বংসাবশেষ মাত্র । মুল শিবপুরাঁণে ১২টি সংহিতা থাকা দৃষ্ট হ্য়। বশ্ছে 
সংস্করণে প্র বারটি সংহিতা অন্ুযায়ী খণ্ুগুলি দৃষ্ট হয় কিন্ধ উহা ও কৃত্রিমতা পূর্ণ 
বলিয়। প্রতীয়মান হয় । কাশীর হস্তলিপির সহিত উহার কে।নও এঁক্য নাই। 


বায়ুপুরীণ, বিবয্ববস্ত। 

সুতকর্তৃক নৈমিষারণ্যে কথিত হইয়াছিল । ইহা চারি পাদে বিভক্ত । 

(১), প্রক্রিয়াপাদ--সৃষ্টিপ্রক্রিয়া | 

(২) উপোদৃঘাত। জীবসৃষ্টি, শ্বেতকল্পাদি। মধ্বার্দিবংখশ বিস্তার, 
পিতৃগণ। বেদপ্রবর্তক খধিগণ | 

(৩) অন্নুষঙ্গ। সপ্তঝষি বংশ, ভিন্ন ভিন্ন গ্রাণীর উৎপত্তি, শ্রাপ্ধীকল্প, 
চক্র ও শযবংশ। 

(8) উপসংহার । ভবিষ্যৎমন্বন্তর । দেশ ও কালের বিভাগ, ৃষ্টিধবংস 
( প্রলম্ন ), যোগের প্রভাব। 


হী ভাগবতপ্ু্াণ লহয়' একটি তুমুল বিবাদ আছে। কেহ কেন 
বলেন প্রচলিত ভাগবতপুরাণখানি আধুনিক উপপুরাণ এবং দেবীভাগবতই 
প্রকৃত ভাগবতপুরাণ। তাহাদের মতে তাগবতপুরাণ বোপদেবগোস্বামিকৃত 
অথবা তৎকালে রচিত। কিন্তু বেনারস কুইন্দকলেজের লাইব্রেরীতে 


১০৮ স্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


হস্তলিখিত যে একখানি শ্রীমদূভাগবত আছে তাহা বোপদেবগোস্বামীর 
জন্মের বন্থপূর্বে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে। অপর পক্ষ 
বলেন যে মৎস্য ও অগ্নিপুরাণে ভাগবতপুবাণের যে বিষয়শ্চী পাওয়া যায় 
তাহার সহিত দেবীভাগবতের বিষয়ের এঁক্য আছে । মুল ভাগবত পুরাণে 
১৮,০০০ শ্লে।ক থাক] উল্লিখিত আছে। 


-//ভাগবতপুরাণ, বিষয়বস্ত। 
নৈমিষারণ্যে স্থত কর্তৃক কথিত। 


রাজ। পরীক্ষিত শৃঙ্গীনামক মুনিপুত্রের অভিশাপে সাতদিনের মধ্যে 
তক্ষক কর্তৃক দংশনে মরিবেন জানিয়! ব্যাসপুত্র শুকদেবের নিকট এই পুরাণ- 
পাঠ গঙ্গ তীরে শ্রবণ করিয়াছিলেন । শুকদেবের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন 
তাহাই স্থত নৈমিষারণ্যে বলিয়াছিলেন। এই ভাগবতপুরাণই প্রক্কৃত 
ভাগবতপুরাণ কি না, অথব। দেকীভাগব্তই প্রকৃত ভাগবতপুরাণ তাহ! 
লইয়! তর্ক হইয়া থাকে । প্রতর্ক ঞরধরস্বামীর একটি সংদ্িগ্ধ বাকোর উপর 
সংস্থাপিত হইয়! থাকে | কিন্তু শধরস্বামী ভাগবতপুরাণের টীক1 লিখিয়াছেন 
ও তাহার টীকায় পূর্বতন চিতস্খমুনির টাক] (ত্রয়োদশ শতাব্দী প্রথম ভাগে ) 
উল্লেখ করিয়ছেন। অতএব দেবীভাগবত ভাগবতপুরাণ হইতে পারে না। 
একটি আধুনিক কিংবদন্তী স্্টি হইয়াছে যে ভাগবতপুরাণের গ্রস্থকর্ত 
যুগ্ধবোধ ব্যাকরণ রচয়িতা বোপদেব গোস্বামী । বোপদেব ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। শ্ীধরস্বামী চিৎ্স্খমুনির টাকার নাম উল্লেখ 
করায় ও এরূপ প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীধর ভাগবতের 
টীকা পিখিতেন না এবং তাহা সর্বভারতে সমাদৃত হইত না। 


ভাগবতপুরাণের ১২ট স্বন্ধ। পুরাণের সর্বলক্ষণ ইহাতে বিদ্যমান 
আছে। নবম স্বন্ধে হর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ কথিত হইয়াছে এবং যছুবংশের 
বর্ণনা আছে। দশমে কঞ্চলীলা। একাদশে যছুবংশ ধ্বংস। দ্বাদশে 
ভাবী মাগধরাজবংশ কথিত হইয়াছে । বেদবিভাগ ও শাখাবিভাগও এই 
স্বন্ধে আছে। “ভাগবতপুরাণ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মান্ধগ্রন্থ । মহাপন্ম নন্দ, 
নবনন্দ ও চন্্রগুপ্তের উল্লেখ আছে। ১মস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে কীকটে 
€ মধ্যগয়। ) বুদ্ধ উদুত ইইরেন উল্লেখ আছে। 


২য় খণ্ড ] প্রথম অধ্যায় ১০৯ 


“ততঃ কলো সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্িষামূ। 
বুদ্ধনাস্বাঞ্জন-স্থতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।” 
শ্রীধরস্বামী “কীকট” মধ্যগয়। প্রদেশ এইরূপ ব্যাখা! দিয়াছেন । 


৬। মুল নারদীয় পুরাণে ২৫,০০* শ্লোক থাক] জানা যায়। যথাপ্রাপ্ত 
বন্ষে সংস্করণে পঞ্চবধ লক্ষণযুক্ত পুরাণ প্রাপ্ত হওয়] যায় না। এই পুরাণখানি 
সম্ভবতঃ মূল পুরাণখানি লুপ্ত হইবার পর আবির্ভূত হইয়াছে। 

নারদীয়পুরাণ, বিষয়বস্ত | 


বুহৎকল্পে নারদ কথিত। নারদীয়পুরাণ নৈমিষারণ্যে ( গোমতীতীরে ) 
কথিত হইয়াছে। উহা পঞ্চলক্ষণযুক্ত নহে। বিষুঃ ভক্তি-প্রধান। ক্রুব ও 
প্রহলাদ উপাখ্যান বণিত আছে। রুলঝ্মাঙ্গদ রাজার মানসকন্তা মোহিনীর 
উপাখাান কথিত হইয়াছে । শুক ও পরীক্ষিতের নাম উল্লেখ থাকায় 
ভাঁগবতের পরবর্তী বলিয়৷ বোধ হয়। বৃহনারদীয়পুরাঁণ নারদীয়পুরাণের 
অন্ুরূপ। উহা] কোনে পুরাণের খণ্ডিত অংশ | উহাতে সৃষ্টিগপ্রকরণ ও 
মন্বা্দিবংশ নাই । উহাতে সাগরবংশ ভন্ম উপাখ্যান আছে। 


৭। মুল মাক গ্ডেয় পুরাণে ৯০০০ শ্লোক ছিল। যথাপ্রাপ্ত সংস্করণে 
৭০০০ শ্লেক দৃষ্টি হ্য়। সম্ভবতঃ ইহার কতক অংশ লুপ্ত হইয়াছে । চণ্ডী বা 
সপ্তশতী ইহার একাংশ বটে। 

মাক শ্ডেয়পুরাণ, বিষয়বস্তু । 

ব্যাসের শিষ্য জৈমিনি মার্কগ্ডেয় মুনির নিকট মহাভারতে অন্ৃক্ত বাহ্ছদেব- 
তত্বাদি ও অন্ান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। মার্কগেয় অন্য কার্ষে ব্যাপৃত 
থাকায় জৈমিনীকে বিন্ধ্যপর্বতবাসী দিব্যজ্ঞানী পক্ষিগণের নিকট যাইতে 
উপদেশ দেন। জৈমিনী পিঙ্গাক্ষ ও উহার ভ্রাতাগণের নিকট গিয়। এ 
প্রশ্নগুলি (যাহা ভারতে নাই ) জিজ্ঞাসা করেন ও উত্তর শ্রবণ করেন। 
চণ্ডীসপ্তশতী মার্কত্য়পুরাণের অন্তর্গত। উহা হিন্দুর্দিগের পবিত্র গ্রন্থ। 
উহার বহু প্রার্দেশিক টীকা আছে। তগ্মধ্যে নাগেশভট্টর, বিদ্যাবিনোদ, 
গোপালবন্যরুত-তত্বপ্রকাশিক। ভাস্কর রায়কৃত গুপতবতীটীক। (সপ্তদশ শতাব্দী) 
সচরাচর পঠিত হইয়া থাকে । 


১১৩ সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


৮। আগ্নিপুরাণ যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে মুলভাগ কতক থাকা। 
অন্গমিত হয় কিন্তু ছন্দ:, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ইত্যাদি বহু অবান্তর 
বিষয় এ মুত্রিতগ্র্থে দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ বৈষ্ণব সম্প্রধায়ের কতিত্বেও উহাতে 
বহু বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । যুল অগ্নিপুরাণে ১৫৪০৯ শ্লোক ছিল। 


অগ্নিপুরাণ, বিষয়বস্তু । 

ব্যাসদেব স্ৃতকে শিক্ষ। দেন। শত নৈমিষারণ্যে বলিয়াছিলেন। 
প্রথম অধ্যায়গুলিতে অবতারগুলি বণিত হইয়াছে । রাম বান্মীকির অনুরূপ, 
রুঞ্খ ব্যাসের মহাভারতের অনুপ, শালিবাহন ও বিক্রমান্দিত্য রাজার 
এঁতিহু প্রদত্ত হইয়াছে । ধর্মাচরণ, গুরু, শিষ্ত, দীক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা 
আলোচিত হইয়াছে। স্ৃষ্টিপ্রক্রিয়া, ভূ-পৃষ্ঠের বিভাগাদি বণিত হ্ইয়াছে। 
তীর্থস্থান মাহাত্স্য, বিশেষতঃ গয়ামাহান়্য কীতিত হইয়াছে । রাজধর্ম 
যুদ্ধবিগ্রহাদি ও ব্যবহারশান্ত্র আলোচিত হইইয়াছে। বেদবিভাগ ও পুরাণ- 
প্রচার বিবৃত হইয়াছে । বাজবংশের সংক্ষিপু বিবরণ.বিবৃত আছে । অথব- 
বেদের ধন্ুবিদ্যা, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দঃ, চিকিৎসাশান্ত্র প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত 
আকারে কথিত হইয়াছে । মোটের উপর ইহা একখানি সংক্ষিপু বিশ্বকোষ । 


৯। ভবিষ্তপুরীণে ১৪,৫০০ শ্লোক থাকা অবগত হওয় যায়। মুপ্রিত 
গ্রন্থে ২৫,০০০ শ্লোক । মৎস্যপুরাণে ভবিষ্যের যে বিববণ আছে তাহার 
সহিত এঁক্য নাহই। সম্ভবতঃ ইহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত | 


ভবিষ্যপুরাণ, বিষয়বস্তু । 

অঘোরকল্পীয় । 

ভবিষ্যদ্বাণী ব্রহ্মা সূর্যের মাহ|য়্য মঞ্চর নিকট বলিতেছেন। এ্রথন।ংশে 
ৃষ্টিগ্রক্রিয়৷ বণিত আছে। উহাতে মন্ুর স্থৃতি অন্তত হইয়াছে । ধর্মাচরণ, 
ক্রিয়াকাণ্ড, সংস্কারাদি, সন্ধ্যাবন্দনাি, আশ্রমধম, চাতুর্বণা, ব্রতনিয়মা্ি, 
নাগপঞ্চমী, গুরুভক্তি, উপবাসাদি, শ্রীকষ্শান্বসংবাদ, সূর্যের কুষ্ঠব্যাধি 
আরোগ্যক্ষমতা, কথিত হইয়াছে । 

এই পুরাণে পারসিক জাতির হূর্য উপাসন। পরিলক্ষিত হুয়। 

ভাবধ্যোত্তরপুরাণ এই পুরাণের সম্পূরক বলিয়া গণ্য হয়। ষথাপ্রাণ্ড 
পুস্তকের ১২৬টি অধ্যায় আছে । উহাতে রথধাত্র। উৎসব বর্গিত হ্ইয়াছে। 


২য় খণ্ড ] প্রথম অধ্যায় ১১১ 


১০। ব্রজ্মবৈবর্ত পুরাণে ৪টি খণ্ড আছে (১) ত্রহ্ষধণ্ড (২) প্রক্কতি 
খণ্ড (৩) গণেশ খণ্ড (৪) ,জ্ীকৃষ্ণজঙ্ম খণ্ড । ইহার অস্ুক্রমণিকার সহিত 
নারদীষ পুরাণের উল্লিখিত বিষয়স্চীর এীক্য নাই। কিন্ত ইহাতে মূলাংশ 
কতক আছে ও কৃত্রিমত। ঢুকিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বিষয়বস্তু । 

রথন্তরকল্পে সাবণি নারদকে বলিষাছেন এরূপ উক্তি আছে। ইহাতে 
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীতিত হৃহয়াছে। কিন্তু যথাপ্রাপ্ত সংস্করণে নারায়ণ খধি 
নারদকে এবং নারদ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন। ব্যাস স্তকে শিক্ষা 
দিয়াছেন । হুত নৈমিষারণ্যে পাঠ করিয়াছেন । ইহা চারিটি খণ্ডে বিভক্ত। 

(১) ব্রাঙ্গ, (২) প্রকৃতি €দেকী), €( ৩) গণেশ, (৪) আরুষ্জন্মখণ্ড। 

কিন্ত তন্মধ্যে ঝাকুষ্খজন্মখণ্ডই গ্রবল । কিশোর কৃষ্ণ ও বাধিকার অনন্ত- 
প্রেম, গোপীগণসহ লীলা, বৃন্দাবন ও গোলকধামেব বর্ণন।, ইত্যাদি পরিপূর্ণ- 
ভাবে বর্তমান আকারে 'প্রকটিত হইয়াছে । বিষ্ুল্পুবাশে ও ভাগবতপুরাণে 
রাধিকার নাম দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এই পুরাণে উহা দৃষ্ট হয়। ইহাতে কেহ 
কেহ্‌ সন্দেহ করেন মৎস্য পুবাণের উল্লিখিত ব্রঙ্গবৈবর্ত পুবাণ ইহাই কিনা? 
সাবিত্তী ও সত্যবানেব উপাখ্যান বণিত আছে। সুরভি, ঙ্গাহী, স্বধা, স্ুরথ, 
ইঞ্জের প্রতি ছুবানার অভিশাপ, কার্তবীর্য :ও পরশ্ুবাম গ্রল্তি উপাখ্যান 
আছে। 

বপদেশীয় বৈঞ্বমত এই পুবাণের উপর গ্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মখণ্ডে কারু-. 
শিল্পীদিগের উৎপত্তি বিবরণ আছে। প্ররুতি (দেবী) খণ্ডে ও গণেশখণ্ডে 
দেবী ও গণেশের মাহাম্ব্য ও আখ্যানগুলি বণিত হইয়াছে। 

১১। লিঙ্গ পুরাণ- ইহার মূল শ্লোকসংখ্যা ১১,০*০। যুদ্রিত গ্রন্থে 
শ্লোক সংখ্যা কম। এই কম সত্বেও পুরাণবর্তূতি বিষর সন্নিবিষ্ট থাক] 
ৃষ্ট হয়। 

জিজপুরাণ, বিষয়বন্ত। 

উহা ঈশানকল্পের ব্যাপার । 

প্রথমতঃ ্ৃষিপ্রক্রিয়। উক্ত হইয়াছে । শিবই সৃষ্টির মূলীভূত কারণ বলিয়া 
গৃহীত হইয়াছে । কক্সদয়মধ্যে অগ্নিতুল্য শিব আবির্ভূত হইলেন। কিন্ত 
বিষুঃ ও ব্রন্গ! উভয়েই শিবশক্জির প্রাধান্য অঙ্গীকার করিলেন না। 


১১২ সংস্কত সাহিতে]র .ইতিহাস 


মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। হঠাৎ লিঙগমৃত্তির আবির্ভাবে উভয়েই লজ্জিত 
হইলেন। সহ সহ্অ বৎসর উর্দদ্িকে ও অধোদ্িকে ভ্রমণ করিয়াও অন্ত 
পাইলেন না। শিবলিঙ্গের উপর ওঞ্কার 'প্রকটিত হইল। ওক্কার হইতে 
বেদ নিঃসৃত হইল। তাহা দৃষ্টে ব্রন্গা ও বিষু দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন 
ও শিবের মাহাত্ম্য স্বীকার করিলেন। 

ত্রেলোকে;র বিবরণ, রাজবংশ, উপাখ্যান, এ্রতিহ ও আচারার্দি কথিত 
হইয়াছে। 

লিঙ্গ (চিহ )দ্বিবিধ। বাহ্‌ ও মানসিক অর্থাৎ মৃত্তিকা, কাঠ ও ধাতব 
নিমিত। জ্ঞানীর! বাহ মুর্তি অবলম্বন করেন না। চিন্তাশীলের] সেই 
অদৃশ্য, অতীন্দ্রিয়, অস্পর্শ নিত্যবস্ততে মনোনিবেশ করেন। যোগপ্রণালীর 
প্রভাব পরিদৃ্ হয়। 

১২। বরাহু পুরাণ-_যুল শ্লোক সংখ্যা ২৪,০০* | বঙ্গবাদী সংস্করণে 
৯,০** শ্লোক দৃষ্ট হয়। উহাসত্বেও পুরাণলক্ষণের বহ্ভূ্তি ৬,*** শ্লোক 
আছে। এগুলি বাদ দিলে মাত্র ৩,*০* মূল শ্লোক উহাতে বিমান থাক? 
প্রতীয়মান হয়। 


বরাহু পুরাণ, বিষয়বস্তু । 

বিষু বরাহ্রূপে ধরণীকে বলিয়াছেন। বর্তমান শ্লোক সংখ্যা অনেক 
কম | ইহা একখানি প্রাচীন পুরাণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। অতি সংক্ষেপে 
ৃষটিপ্রক্রিয়া ও রাজবংশ বণিত হুইয়াছে। লিঙ্গপুরাঁণের স্তায় পূজা, অর্চনা- 
বিধি ইত্যাদি উক্ত হুইয়াছে। মথুরা ও অন্তান্য তীর্ঘস্থানের বর্ণনা আছে। 
মধুরামাহাম্্য বিবৃত হইয়াছে। 


১৩। হ্কন্দ পুরাণ-_মৎস্। ও অগ্থি পুরাণের মতে উহাতে ৮১,১০০ 
বা ৮৪,০০০ শ্লোক থাকা দৃষ্ট হয়। ভবিষ্যপুরাঁণের মতে উহাতে ১,০০,৯০০ 
শ্লোক আছে। ইহাতে সনৎকুমারসংহিত|, সৃতসংহিতা, শাঙ্করীসংহিতা, 
বৈষ্থবীসংহিতা, ব্রাঙ্মীসংহিতা ও সৌরীসংহিতা নামে ৬খানি সংহিতা 
থাকার উক্তি আছে কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে 'তাহা দৃষ্ট হয় না। 'বথা 
প্রাপ্ত সংস্করণে ৭টি খণ্ড “আছে ৫১) মহেঙ্বর (২) বিষু (৩) ব্রঙ্গ (8) কাশী 
(8) আবন্ত্য ৬) নাগর ও (৭) 'প্রভাসখণ্ড। 


হ্স্ব খণ্ড ] ৃ প্রথঘ অধ্যায় ১১ 

স্বন্দপুরাণ, বিষয়বস্তু । 

তৎপুরুধকল্ে মহেষ্বর কর্তৃক কথিত। ধড়ানন অর্থাৎ কাতিকেয়ের নাষে 
প্রসি্ধ। ইহাতে বহু খণ্ড আছে। কাশীখণ্ডেই বার হাজার প্লোক। 
কাশী (বারাণসী ) ও তন্গিকটবত) স্থানগুলির শিবমন্দিরগুলির উল্লো 
আছে। কাশীরাজ দ্িবোদাসের ইতিবৃত্ত আছে। অগস্তামুনির দক্ষিগাপথ 
যাত্রার উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। | 

উওকল খণ্ডে উড়িয্যার ভুবনেশ্বরের শিবমন্দিরগুলি ও পুরীর জগন্নাথ 
মন্দিরের উল্লেখ আছে। অন্যান্ত খণ্ডগুলি রেবাখণ্ড, ব্রন্মোত্তরখণ্ড শিব- 
রহস্যথণ্ড, হিমবহখণ্ড ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত জুতসংহিতা, সনওকুমার- 


সংহিতা, সৌরসংহিতা, কপিলসংহিতা প্রত্ৃতি এই পুরাণের অন্তর্গত 
ইহা ব্যতীত বহু মাহাত্সা আছে। 


১৪। বামনপুরাণ-_মৃলগ্রন্থে মাহেশ্বরী, ভাগবতী, সৌরী ও গাখেশ্বরী 
এই চারিটি সংহিতা থাকিবার ও প্রত্যেক সংহিতায় ১০০০ শ্লোক থাকিবার 
উক্তি আছে। কিন্তুপ্রাপ্ত সংস্করণে তাহ দৃষ্ট হয় না। 


বামনপুরাণ, বিষয়বস্ত। 


শিবকল্পে চতুরমখ ত্রন্মার দ্বারা কথিত। মানবজীবনের উদ্দেশ্ট, 
চাতুরর্ণ্যের উপদেশ আছে। বিষুই বামন মূতি ধারণ করিয়া বলিকে ত্রিপাদ- 
ভূমি যাচ্া করিয়াছিলেন। ইহা মুখ্যতঃ বৈষ্ণব পুরাণ হইলেও লিঙ্গপুরাঁণ 
বলাযায়। 

দক্ষষজ্ঞ বণিত আছে। দক্ষষজ্ঞ ব্রাহ্মণ দগ্ধ করার পাপ বিমোচন 
করার জন্ত শিবের কাশীগমন, কামদেবভত্ম, স্থাণুতীর্ঘ (স্থাথেখবর ) 
মাহাত্বা, কুকুক্ষেব্রমাহাত্্য ও শিবপার্বতীর বিবাহ আছে। 

এই পুরাণখানি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষশূন্ত। 

১৫। কৃুর্মপুরাণ- মূল কুর্ষপুরাণে ব্রাঙ্মগী, ভাগবতী, সৌরী ও বৈষ্ণবী 
চারিটি খণ্ড ছিল। এখন কেবল ব্রাঙ্গীখণ্ডই কুর্মপুরাণ হইয়া ঈাঁড়াইয়াছে, 
অন্ত তিন খণ্ড লুপ্ত হইয়াছে। ব্রাঙ্গীখণ্ড মূল পুরাণের অংশ | রে 


১১৪ সংস্কত সাহিত্য ইতিহাস 


কুর্মপুরাণ, বিষয়বস্তু ৷ 

লক্ষমীকল্প । জনার্দন পৃথিবীর ভারবাহী কুর্ম মৃতিতে চতুর্ধর্গ ( ধর্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষ) বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হত পাঠ করিয়াছিলেন । ইহা 
শৈব পুরাগ। চারিটি মংহিতায় বিভক্ত । 

(১) ব্রাঙ্গীনংছিতা। €(২) ভাগবতীসংহিত1। (€৩) সৌরসংহ্তা। 

(8) বৈষ্ণবীসংহিতা । 
সৃষ্িপ্রক্রিয়া, (কষের কাল পর্যন্ত ) সূর্য ও চঞ্জবংশ, ভৈরব কর্তৃক অদ্ধকাম্থর- 
বধ, শক্তির আবির্ভাব (মহেশ্বরী, শিবাণী, সতী ও হৈমবতী ), কাশীমাহাত্ময 
বণিত আছে। 

ঈশ্বরগীতায় শিবতত্ব, ব্যাসগীতায় বেদবিহিতগ্রণালীর ভ্বারা শিবতন্থ 
অর্জন বণিত আছে । ইহাতে অর্থৎ ও জৈনদিগের উল্লেখ আছে । 

১৬। মৎস্যপুরাণ- ইহাতে ৫০টি অধ্যায় ও ১৪,০০* শ্লোক ছিল। 
কিন্ত এ পরিমাণ শ্লোক দৃষ্ট হয় না। ইহাতে বৈবহ্থতমন্ুর কালের জলপ্লা বনেৰ 
আখ্যান আছে। 


ম্স্যপুরাণ? বিষয়বস্ত 

বিষু মত্ন্তদেহ ধারণ করিয়া মন্গুর নিকট এই পুরাণ বিবৃত করিয়া- 
ছিলেন। মহাভারতে এই মতশ্াবতার বণিত আছে। ' মহাজলপ্লাবনে 
পৃথিবী নিমগ্ন হইলে মন্থুর মহাতরী মতম্তের সহিত আবদ্ধ ছিল। মংশ্যরূপী 
বিষ্ণুর সহিত মন্থর ক্রমশঃ আলোচন1 আরম্ভ হইল। প্রথমে ব্রহ্মা! ও মানস- 
পুত্রগণের পিতৃগণের সৃষ্টি, পরে রাজবংশের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । 

গৃহীর কর্তব্য, ব্রাঙ্গণকে দান, ব্রতনিয়মার্দি পালন ও আচরণার্দি কথিত 
হইয়াছে । বিশ্বের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রিপুবান্র বধ, তারকানুরের 
সহিত যুদ্ধ, মদনভন্ম, উমার জদ্ম, শিবের সহিত বিবাহ, কাতিকেয়ের 
অর্থাৎ কুমারের জঙ্ম, ময় ও অন্ককাস্থুর নিধন বিবৃত হইয়াছে । সাবিত্রী 
সত্যবানের উপাখ্যান এই পুরাণে কথিত হইয়াছে। নর্মদামাহাত্্য এই 
পুরাণে বধিত হইয়াছে । আচার ও ব্যবহার প্রভৃতির আলোচন!। আছে। 
বাস্তশান্ত্র, গৃহনির্মাণ ও প্রতিমাগঠন উক্ত হইয়াছে। ভবিষ্ুৎ রাজবংশের 
বিবরণ আছে। 


বয় খণ্ড] প্রথম অধ্যায় ১১৫ 


১৭। গরুড়পুরাণ--যুল শ্লোকসংখ্যা ১৮,*০* মতাস্তরে ১৯৯৯০ । 
ইহার ছুইটি খণ্ড পূর্বধ্ড ও উত্তরখণ্ড (প্রেতখণ্ড )। ১ম খণ্ডে আয়ুর্বে, 
নীতিশাস্্ ও ব্রতনিয়মাদি সংযোজিত হইয়াছে তথাপি শ্লোকসংখ্য 
মাত্র ১১,৯০০ । 


গরুড়পুরাণ, বিষয়বস্ত। 

বরন্মা। ইঞ্জের নিকট বলিঘ়াছেন। ইহাতে গরুড়ের জন্ম বিবৃত হয় নাই । 
সৃতি প্রক্রিয় অতি সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । ব্রত, নিয়ম ও উপবাসার্দি ও 
পর্বাদি বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে । গরুড়ের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে । 

জ্যোতিষ, সামুপ্রিকশান্ত্র, হীরকারির বিচার, মণিমাণিক্যাদির লক্ষণ 
ও বিচার আছে। চিকিৎসাশাস্ত্র বিস্ততভাবে আলোচিত হইয়াছে । শ্রাঙ্ধ- 
শাস্ত্র বিচারিত হইয়াছে । এগুলি সাধারণতঃ পুরাণের বিষয়ভুক্ত নহে। 


১৮। বায়ুপুরাণ- সম্ভবতঃ শিবপুরাণের অন্তর্গত বায়ুমংহিতাই বায়ু- 
পুরাণে পরিণত হইয়াছে । অষ্টাদশ পুরাণের নাম কোনও কোনও পুরাথে 
বরঙ্মাগুপুরাণ বলিয়। কথিত হয়, সম্ভবতঃ ব্রহ্গাগুপুরাণ কোনও স্বতন্ত্র পুরাণ 
নহে) উহ! বেদব্যাস সঙ্কলিত পুরাণসংহিতা। বিষুপুরাণে ১৮ খানি 
পুরাণের নামোল্লেখ আছে এবং ব্রহ্মপুবাণ সকল পুরাণের আমি বলিয়া 
কীতিত হইয়াছে। ১৮ শতম স্থানে ব্রদ্ধাগপুরাণ উল্লিখিত হইয়াছে । 

আগুং সর্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাঙ্গমুচ্যতে | 

অষ্টাদশ পুরাণানি পুর ণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে ॥২১ 

ত্রাহ্মং পাস্মং বৈষ্ঝবং শৈবং ভাগবতং তথা । 

অথান্ং নারদীয়ঞ্চ মার্কগেয়ঞ্চ সপ্তমম্‌ ॥২২ 

আগ্েয়মষ্ মঞ্চে ভবিষ্যং নবমং তথ]। 

দুশমং ব্রন্গবৈবর্তং লৈঙগমেকাদশং স্ৃতম্‌ ॥২১ 

বারাহ্‌ং ঘ্বাদশখ্ব স্কান্দপচাত্র ত্রয়োদশম্‌। 

চতুর্দশং বামনঞ্চ কৌর্মং পঞ্চদশং স্থৃতম্‌ ॥২৪ 

মাৎশ্যঞ্চ গারুড়ঞৈব ত্রদ্াগ্ঞ্চ ততঃ পরম্‌ । 


বিষ্ুপুরাগ ৩/৬/২১-২৪৫ 


১১৮ সংস্কৃত সাহিতোর' ইতিহাস 


ব্রঙ্গাগুপুরাথ, বিয়য়বন্ধ ৷ 

সম্পূর্ণগরন্থ আবিষ্কত হয় নাই। কতক খণ্ড ও মাহাত্াগুলি সংগৃহীত 
হইয়া যখাপ্রাপ্ত পুরাণ গঠিত হ্ইয়াছে|*« ইহ চারি পার্দে বিভক্ত? 
€১) প্রক্রিয়াপাদ (২) অন্্ষঞ্পাদ্দ ৩) উপোদৃঘাত (৪) উপসংহার পাদ । 
প্রথমাংশে প্রলয় বণিত হুইয়াছে। দ্বিতীয়াংশে অগন্তযমুনির দুক্ষিণাপথে ও 
কাঞ্চীতে গমন আখ্যান আছে। তথায় বিষণ হয়গ্রীবমুতি ধাবণ কবিয়াছেন। 
দুর্গা! ললিতাদেবীর মুতি ধারণ করিয়াছেন। কুমারিকায় মন্দি আছে। 
তিনি ভাগ্াস্থরকে বধ করিয়াছেন। ললিতাদেবীব অর্চনাবিধি বিস্তৃতভাবে 
উক্ত। এই পুরাণের একটি অংশ অধ্যাত রামায়ণ নামে প্রসিদ্ধ | 

বিমান ব্রন্ধাগুপুবাণের একটি অংশ অধ্যাত রামায়ণ নামে প্রসিদ্ধ । 

পাশ্চাত্য আঁচার্ষের মনে কবেন যে অধুন1 যথা প্রাপ্ত পুবাণগুলি আধুনিক 
এবং এগুলি ব্রাহ্মণ উপনিষদ মহাঁভারতহাদিব উল্লিখিত পুরাণ নহে কারণ 
উহাদের ভাষা আধুনিক এবং উহ্থাতে কলিযুগের বহু বাজবংশের 
বংশাহুচরিত আছে। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে রোমহ্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা ( স্থৃত ) নৈমিষারণ্যের 
দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সত্রকালে পুবাণগুলি বলিয়াছিলেন। পুরাণাদ্দি হইতে 
জান! যায় যে এ নৈমিষারণ্যের মহাসত্র অসীমরুষ্ণ ব। অধিসীমৰষ্জের রাজত্বে 
সম্পাদিত হইয়াছিল। অধিসীমব্ষ্ণ মহারাজ! পবীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের 
প্রপৌত্র । তৎকালে রাজবংশ অনুকীতিত হইলে অধিসীমরুষ্ণের নাম পর্যন্তই 
কীতিত হওয়া সম্ভবপর । কিন্তূষে সকল পুবাপ বর্তমান যুগে প্রচলিত আছে 
তাহাতে বনু পরবর্তী কালের এমন কি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর ১ম ভাগের 
রাজগণের নাম পর্যন্ত উল্লিখিত আছে। সম্ভবতঃ পুবাণেব বাজবংশ কীর্তনের 
নিক্সমান্গসারে কালে কালে এ সকল রাজবংশের ইতিহাস ভবিষ্যদ. বাক্যরূপে 
পুরাণগুলিতে সংযোজিত হইয়াছে। 

পুরাণগুলির বক্তা! ও শ্রোতার নাম, যে কালে বা রাজত্বকাণে এ পুরাণ 
কথিত হইয়াছে এইগুলি লক্ষ্য করিলে পুরাণগুলিতে তিনটি স্তর দৃষ্টহয় 
রোমহ্র্ষণকর্তৃক সংকলিত পুরাণে সম্ভবতঃ পরীক্ষিৎ অথবা জনমেজয়ের কাল 


কুমারিকায় মন্দির আছে। 


বয় খণ্ড প্রথম অধ্যায় ১১৭ 


পর্যন্ত ছিল) এবং সম্ভবতঃ অধিসীমকষ্চের রাজত্ব কালে এ রোমহর্ষণপুত্ 
উগ্রশ্রবাই উহা! পাঠ করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে অধিসীমকৃফের 
রাজত্বকালে সমকালবর্তী অন্তান্ রাজবংশে যে যে রাজা বিদ্ধমান ছিলেন 
তাহাদের নাম পর্সস্ত সংযোজিত হইয়াছিল। পরবর্তাকালে ভবিষ্যদূরাজগণের 
নাম সংযোজিত হইয়া ভবিষ্যদ্‌ বাণীরূপে উক্ত হইয়াছে। 
বিষুণপুরাণেই পুরাণলক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিগ্থমান। উহ্থার অনেকাংশ গঞ্জে 
রচিত। সকল পুরাণগুলিরই কিছু কিছু প্রাচীন অংশ বিগ্ধমান থাকা 
সম্ভব এবং সম্ভবতঃ বিষুপুরাণের গগ্ভাংশ অতি প্রাচীন রচনা । পাশ্চাত্য 
পগ্ডিতগণের মতও পরিবতিত হইতেছে $ তাহারা বলিতেছেন যে প্রাচীন 
পুরাণগুলির ভাষা পরিবতিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে এবং 
- ভবিষ্যদৃবাণী বলিয়া! যে অংশ আছে তাহা প্রবর্তাকালে সংযোজিত 
হইয়াছে । এ মতের সারাংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি পাজিটার সাহেব বলেন 
যে অধুনা প্রাপ্ত পুরাণগুলি প্রাচীন মাগধীপুরাণ হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনুদিত 
হ্ইয়াছে। তাহার মতে প্রাঈীন পুরাণগুলি মাগধী প্রাকৃত ভাষায় রচিত 
ছিল, পরে মাগধী প্রারুত হইতে সংস্কতে পরিণত হইয়াছে। তিনি 
বলেন যে ভবিষ্যদ্ংশান্চরিতে মগধরাজগণের বংশাবলী ও রাজত্বকাল 
'অতিবিস্তৃত ও শ্ুদ্ধরূপে বণিত আছে কিন্ত অন্য কোনও রাজবংশ এতাদৃশ 
শুদ্ধরূপে ও রাঁজত্বকালের পরিমাণ এত লুঙ্ষরূপে বণিত হয় নাই। তিনি 
আরও বলেন যে মাগধী প্রাকৃত ভাষায় অঙ্ক সংখ্যাগুলি যে ব্যাকরণ- 
প্রণালীতে উক্ত হয় সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রণালী সেরূপ নহে । মাগধীভাষার 
কথাগুলি সংস্কতে পরিণত হ্ওয়ায় তাহার ফলে মাগধীভাঘায় থে 
রাজ্যকালের বৎসরসংখ্য। স্বাভাবিক ও সম্ভবপর, তাহাই সংস্কৃতভাষায় 
'অনুদিত হওয়ায় সংস্কতব্যাকরণের নিয়মানুসারে ব্যাখ্যাত হইয়া অসম্ভব 
বাতৃলত। প্রতীয়মান হয়। তিনি ইহাই সমর্থন ও হুষ্পষ্ট করিতে পুরাণের 
বছমংখ্যাবাচক সমাসযুক্ত পদের বিশ্লেষণ করিয়া মাগধা প্রাকৃত ও সংস্কৃত 
ভাষায় তাহাদের অর্থ দেখাইয়াছেন। এই মতের বিশেষ বিচার আঁবশ্বক | 

প্রথমতঃ পাজিটার সাহেবের মতান্সারে কেবল পুরাণগুলির ভবিষা- 
অংশেই এ নিয়ম লক্ষিত হয়; পুরাণগুলির অন্যান্য অংশে এ নিয়ম দুষ্ট 


১৯৮ সংস্কৃত সাহিতোর. ইতিহাম 


হয় না। দ্বিতীয়তঃ তাহার মতে এ ভবিষ্দংশই পরে পুরাণগুলিতে 
সংযোজিত হইয়াছে । পুরাণগুলির প্রাচীন অংশ কোনও কালেই প্রাকৃত 
ভাষায় রচনা! হওয়ার কোনও ইতিবৃত্ত শান্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয় না বা কোনও 
প্রাচীন হস্তলিপিতে মাগধীভাষায় লিখিত পুরাণ প্রাপ্ত হুওয়। যায় ন|। 
বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্কালেই রাজন্তবর্গের ক্ষমতায় মাগধী ভাষার প্রাধান্ 
ক্ইয়াছিল কিন্ত প্রাচীন পুরাণগুলি এঁ কালের পূর্ববতী, বিশেষতঃ যে কালে 
(২**-__৩২৫খ্‌ঃ) ভবিষ্যদংশ রচিত হওয়া] পাজিটার বলেন তৎকালে মাগধী- 
ভাষ! সাততরাজোর ভাঁষ। বলিয়া পরিগণিত ছিল না, তাহার পূর্ব হইতেই পুনরায় 
সংস্কতভাষ। হিন্দু ভারতের ভাষা বলিয়। পরিগণিত হইয়াছে। 

এতদ্বতীভ পাজিটার আর একটি বিষয় আদে৷ লক্ষ্য করেন নাই, সেটি 
এই £ অতি প্রাচীন কাল হইতেই আর্ষগণের মধ্যে ছুই প্রকার সংস্কৃত ভাষ। 
প্রচলিত ছিল। বৈদিক শান্ত্রান্বমোদিত কার্ষের জন্য যে ভাষা ব্যবহৃত 
হইত তাহারই ব্যাকরণ পাণিনি প্রভৃতি রচন। করিয়াছিলেন। খধিগণ & 
বিজ্ঞানসম্মত, সুসংষত ও সুসংস্কত ভাষা বৈদ্দিকজীবনের কার্ষপ্রণালীতে 
ব্যবহার করিতেন এবং ধর্মগ্রন্থাদিও এ ব্যাকরণসিদ্ধ ভাষায় রচিত হৃইত। 
এ সকল গ্রস্থািতে শুদ্রা্দির অধিকার ছিল না। কিন্তু আর্যগণের দৈনন্দিন 
ব্যবহারের ভাষা উহা হইতে কথঞ্চিৎ পৃথক ছিল) উহাই প্রচলিত ভাষা 
ছিল এবং আর্ষভাষা বলিয়া অভিহিত হইত। পঞ্চমবেদ অর্থাৎ ইতিহাস, 
পুরাখ, রামায়ণ মহাভারতার্দি জনসাধারণের ব্যবহৃত ভাষায় রচিত 
হইয়াছিল । এ ভাষ! বিশুদ্ধ সংস্কতভাষার ব্যাকরণের নিয়ম সর্বদ1 প্রতিপালন 
করিত না, তজ্ঞন্ই মহাভারত ও পুরাণাদ্িতে ব্যাকরণবিরুদ্ধ বহু আর্যপ্রয়োগ 
আছে। 

ভবিষ্যদ্দংশে ষে সকল মগধ রাজার বিবরণ আছে তাহা মগধের রাজ- 
ষভায় রক্ষিত রাজবংশাবলী হুইতে গৃহীত হওয়া সম্ভবপর । মগধরাছ্োর 
ভাব! মাগধী প্রাকৃত ছিল, এরপ স্থলে এ ভবিষাদংশের ভাঁষ! মাগধীভাষার 
ছায়! বহন করিবে ইহা অসম্ভব নহে কিন্তু পুরাণের এ এঁ অংশ মাগধীভাষাক 
রচিত হইবার পর সংস্কৃত অনূর্দিত হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার 
কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ দৃষ্ট ছয় না। 

পাঁজিটার পুরাণগুলির কলিযুগের রাজবংশাবলীর তুলনামূলক সমালোচনা? 


হম্থ খণ্ড ] প্রথম অধ্যায় ১১৯ 


করিয়! গুলির রচনাকাল নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তবিষ্যদংশে 
রাজবংশাবলী ছুই স্থানে পরিসমাপ্ত হওয়া দৃষ্ট হয়। অন্ত্রাজগণের পতনকাল 
পর্যন্ত রাজবংশ বণিত ্ইয়াই একবার সমান্তি হইয়াছে। ম্ৎল্তপুরাণে এ 
পর্যস্তই বণিত আছে। অন্জরাজবংশের পতনকাল ২৩১ খৃষ্টাব ধর যাইতে 
পারে। এরূপ অবস্থায় মৎন্য পুরাণের এ ভবিষ্যদংশ খৃষ্টায় ৩য় শতাব্দীর 
মধ্যভাগে রচিত হওয়া সম্ভব। 


বায়ু, ব্রহ্মা, বিষু) ও ভাগবতপুরাঁণে গুপ্তবংশের অভ্যুদয় মাত্র বণিত 
আছে কিন্ত তাহাদিগের দ্িগবিজয় ও অশ্বমেধ ও একচ্ছত্র আধিপত্যের 
বাদ তাহাতে নাই। গ্রপ্তবংশের অভুাদয়কাল ৩১৯--৩২০ খৃষ্টান্ব ধর 
ধাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ত সকল পুরাণের ভবিষ্দংশ খৃতীয় গর্থ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে সংযোজিত হইয়াছে তাহা নিরাপর্দে বল! যাইস্ডে 
পারে। 

মত্ত, বায়ু ও ব্রন্গাগপুরাঁণে বণিত কলিষুগের রাজবংশাবলীর বিশেষ 
সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বায়ু ও ব্রক্ষাণ্ডের সাদৃশ্য এতই অধিক যে এ ছুইখানি 
একই যূল অবলম্বনে রচিত বলিয়া! প্রতীয়মান হয়। বায়ু ত্রহ্মাণ্ডের মধ্যে 
কোনও স্থানে পার্থক্য থাকিলেও তাহাদের মধ্যে একখাঁনির সহিত মতস্যের 
ধ্রক্য আছে। মৎস্যপুরাণখানিই বায়ু ও ব্রহ্গাণ্ডের পূর্ববর্তী বলিয়া বোধ 
হয়। কিত্তএ্র তিনখানিই একই মুল গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত এরূপ বোধ হয়। 
সম্ভবতঃ প্রাচীন ভবিধ্যপুরাণই এ তিনখানির মুল অবলম্বন ছিল।& কিন্তু 
বর্তমানকালে যে ভবিষ্যপুরাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা। আধুনিক গ্রন্থ 
বলিয়া! বোধ হম্ব কারণ মৎহ্য ও বায়ুম্পষ্টভাবে ভবিষাপুরাণ হইতে সংকলন 
করা প্রকাশ করে। 

"তান্‌ সর্বান্‌ কীর্ভরিষ্যামি ভবিষ্যে কথিতান্‌ বৃপান্‌” | 
কিন্ধ যথাপ্রাপ্ত ভবিষ্যপুরাণে এ সকল মুল বিষয় দৃষ্ট হয় না। 


বিষু ও ভাগবতপুরাণের ভবিষ্দংশেরও সৌসাদৃশ্য আছে। বিষু 
পুরাণে গন্চ ও ভাগবতে পদ্ ব্যবহৃত হইয়াছে । এই ছুইখানির সহিত অৎন্য, 
বান্ধু ও ব্রদ্ধাগুপুরাপের বর্ণনার সৌপাদৃশ্য নাই। বিষু। ও ভাগবতের 


আপস্তঘধর্মসত্রেও প্রাচীন ভবিষ্যপুরাণের উল্লেখ আছে। 


ধু, সংস্কৃত সাহিতোর ইতিহাস 


রাজগণের বিবরণ সংক্ষিপ্ত ও আগুগতি। ভাগবতপুরাণ বিঞুগুরাণের 
অন্িত্ব শ্বাকার করে। 


গরুড়পুরাণের বিবরণ ভাগবতপুরাণ হইতেও সংক্ষিপ্ত এবং সম্ভবতঃ 
ধ্রগুলির পরে রচিত । 


মার্কঙেয়পুরাণে অন্ঠান্ত পুরাণের ন্যায় সাম্প্রদ্দায়িক তীব্রতা দৃষ্ট হয় না। 
এই পুরাণে ব্রহ্মা, বিষুণ ও মহেশ্বরের-_ত্রিমূতিবাদ সম্পূর্ণ পরিষ্ফুট হুইয়াছে। 
চণ্তী বা সপ্তশতী এই মার্কণ্য় পুরাণের “অন্তর্গত কয়েকটি অধ্যায়। 
উহ৷ ভক্তিভাবে সধত্দে হিন্দুগণ পাঠ করিয়া থাকেন। উহার বহু প্রাদেশিক 
টীকা আছে, তগ্মধ্যে নাগেশভট্র, বিগ্াবিনোদ ও গোপালবন্দরুত তত্ব 
গ্রকাশিক। ও ভাস্কর রায়কুত গুপ্তবতীনামক টীক1 সচরাচর পঠিত হইয়া 
থাকে । ভাস্কর রায় ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিছ্ভমান ছিলেন। 

পঞ্সপুরাণ কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত 
হয়। কালিদাসের রঘুবংশের বণিত হুর্যবংশবিবরণ ও শকুস্তলার বিবরণ 
পল্পপুরাণ হইতেই কালিদাস গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস 
করেন।* ইহাতে বৈষ্ণব সাহিত্যের মধুরলীলার উজ্জ্লরসমুতি রাধিকার 
উল্লেখ আছে। বিষণ ও ভাগবতপুরাণেও এ নাম নাই। ইহাতে অনুমান 
হয় পদ্মপুরাণ, বিষুণ ও ভাগবত পুরাণের পরবর্তী । 

এঁ পুরাণগুলি ব্যতীত অনেকগুলি উপপুরাণ আছে । তগ্মধ্যে ঘেবী- 
ভাগবত, বুহন্ারদীয়পুরাণ, মরীচিপুরাণ, হৃুর্যপুরাণ, সান্বপুরাণ, মহেখ্বর- 
পুরাণ, ন্বসিংহপুরাণ, নন্দিপুরাণ, শিবধর্মোত্বর, বশিষ্ঠকত লিঙগপুরাণ, 
কালিকাপুরাণ, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 


পরিশিষ্ট 


রাশায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও কথাগ্রস্থ পরবরতাকালের কবিগণের উপ- 
জীষ্য। সংস্বতগাহিত্যের সকল প্রসিদ্ধ কবিই এঁ নকল মূল গ্রন্থের অংশবিশেষ 
এধলদ্বনে স্ব ঘ কাব্য ও নাটক রচন। করিয়াছেন। নিমের লিখিত তাঙগ্িক। 
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২য় খণ্ড ] প্রথম অধ্যায় ১২৯ 


হইতে রীমায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি পরবর্তাঁ কাব্য সাহিত্যের কত 
পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে তাহ। প্রতিপন্ন হইবে | 

রামায়ণ অবল্গম্থনে মহাকবি ভাসরচিত অভিষেক-নাটক ও 
প্রতিমানাটক 3; মহাকবি কালিদাসকৃত রঘুবংশমহাকাব্য ও কুমারসম্ভব ) 
মহাকবি ভবভূতিরচিত মহাঁবীরচরিত ও উত্তররামচরিত নাটক ) ভর্টিক বিকৃত 
ভটিকাব্য ; কুমারদাসকৃত জানকীহরণকাব্য ) চক্রকবিকৃত জানকীপরিণয়- 
কাব্য মহাকবি শক্তিভদ্র বিরচিত আশ্র্যচুড়ামণি , জয়দেবরচিত প্রসন্ন- 
রাঘব; মুরারিরচিত অনর্থরাঘব ; রাজশেখররচিত বাঁলরামায়ণ ; দামোদর 
মিশ্র গ্রথিত হহ্মন্নাটক ; বেদান্তদ্দেশিককৃত হংসসন্দেশ ১ নীলকণ্ঠদীক্ষিতকৃত 
গঙ্গাবতরণ, দিঙ নাগকৃত কুন্দমাল! ইত্যাদি । 

মহাভারত অবলম্বনে £- মহাকবি ভাসকৃত পঞ্চরাত্র, মধ্যমব্যায়োগ, 
দুতবাকা, দৃতঘটোৎকচ, কর্ণভার ও উরুতঙ্গ) মহাকবি কালিদাসব্কত 
অভিজ্ঞানশকুত্তল, বিক্রমোর্বশীয়) মহাকবি ভারবিরচিত কিরাতাজূরঁনীয়- 
মহাকাব্য ; মহাকবি মাঘক্কৃত শিশুপালবধমহাকাবা, মহাকবি শ্রীহর্ষকত 
নৈষধীয়চরিত ) বামনভট্টবাণরূত নলাভ্যুদয়কাব্য ; বস্থপালককত নরনারায়ণা- 
নন্দকাব্য ; ভট্টনারায়ণকত বেণীসংহারনাটক, কুলশেখরবর্মরূত তপতী সংবরণ 
ও সুভদ্রাধনপ্তয়নাটক 3 কাঞ্চনাচার্যকৃত ধনগুয়বিজয়; নীলকণ্দীক্ষিতরূত 
নলচরিত্রনাটক ইত্যাদ্দি। কবিরাজরূত রাখবপাগ্বীয় ও ধনগুয়কবিকত 
দ্বিসন্ধানমহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত উভয় অবলম্বনে রচিত। 


হরিবংশ অবলম্বনে ভাসকবির বাঁলচরিত , শেষরুষ্চরচিত কংসবধ- 
নাটক ও পারিজাতহরণচণ্পু। 


পুরাণ অবজাম্থনে 3 মার্কতেয়েপুরাণ অবলথনে আর্ধক্ষেমীশ্বররচিত চ্- 
কৌশিক নাটক; পন্পুরাণ পাতালখণ্ড অবলদ্ধনে মহাকবি ভবতৃতির 
উত্তররাম-চরিতের অংশবিশেষ রচিত হুইয়াছে। বঙ্গদেশে প্রচলিত 
পন্সপুরাণের অংশবিশেষ কেহ কেহ মহাকবি কাপিদ্দাসের রঘুবংশমহাকাব) ও 
অভিভ্ঞানশকুস্তল নাটকের উপজীব্য বলিয়! মনে করেন। তাহার কুমারসম্ভবও 
শিবপুরাণ অবলম্বনে রচিত এইরূপ মত প্রচলিত আছে। 


দ্বিতীয় খণ্ড 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


অর্থশাস্ত্র, কামশীস্ত্র ও নীতিশাস্ত্ব 


অর্ধশান্স প্রাচীন বিছ্ধা। মহাভারতের শাস্তিপর্বে বৃহস্পতি, বিশালাঙ্গ, 
উশনাঃ, মহেজ্জ, সহ্আক্ষ, মনত প্রাচেতস, ভারদ্বাজ, গৌরশিরঃ প্রভৃতি "রাজ- 
শাস্ত্র গ্রণেতার:" বলিয়। উল্লিখিত আছে € মহাভাবত শান্তি ৫৭)। প্রাচীন- 
কালে অন্ততপক্ষে অর্থশান্ত্রের ৪টী প্রধান সম্প্রদায় থাকা দৃষ্ট হয় (১) বার্হম্পত্য 
সম্প্রদায় €২) মানব সম্প্রদায় (৩) গউশনস ও (8) পরাশর সন্প্রদায়। 
বার্ফম্পত্য অর্থশান্ত্র নামে যে গ্রন্থ লাহোব হইতে মুদ্রিত হইয়াছে উন প্রাচীন 
অর্থশান্ত্র বলিয়া বোধ হয় না। অর্থশান্ত্রের যে সকল প্রাচীন আচার্ষের গ্রন্থ 
ছিল তন্মধ্যে ভারদ্াজ, বিশালাক্ষ, পরাশর বা পাবাশব, পিগুন (নারদের 
নামান্তর ) কৌণপদস্তেব নাম দৃষ্ট হয়। কাদন্বরীতে নারদের অর্থপাস্ত্রের 
উল্লেখ আছে। ব্রিকাণ্শেষের মতে কৌণপদত্ত ভী্মের নামান্তর । মহাভারতে 
ভীন্ম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে রাজধর্মসন্থষ্ধে উপদেশ দিয়াছেন। এতদ্বাতীত বাহ- 
দৃত্তী পুত্র, কাত্যায়ন, কণিক ভারদ্বাজ, দীর্ঘচারায়ণ, ঘোটকমুখ, বাতব্যাধি ও 
পিশুনপুত্র কিঞুদ্ধের প্রণীত অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভাস প্রতিমানাটকে 
“বার্থম্পত্যম্‌ অর্থশান্ত্রম" উল্লেখ করিম়্াছেন। অশ্বঘোষের বুগ্ধচরিতে 
উল্লিখিত আছে £__ 

“যদ্রাজশান্তং তৃগুরঙ্গিরা নশ্ক্রতু বংশকরাঁবৃষী তৌ। 
তয়োঃ হতো তো চ সসর্জতু স্তৎকালেন শুক্রশ্চ বৃহম্পতিশ্চ।” 

কিন্তু এ সকল গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। নারদ ও যার্জবন্ধ্য বলিয়াছেন যে 
“ধর্মশান্ত্র ও “অর্থশান্ত্রের বিরোধ উপস্থিত হইলে ধর্মশান্্ই বলবান্‌ বলিয়া 
গণ্য হয়) 

কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র উল্লেখে আমর! ষে গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি* তাহা! কোন 


শ্টামশান্ী মহাশয় সর্ব প্রথমে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। 


হয় খণ্ড] দ্বিতীন্ব অধ্যান্্ ১২৬ 


সময়ে রচিত তাহ নির্ণয় করা সুকঠিন। চাঁপকোর বহু নাম অভিধানে দৃষ্ট 
হয়, ত্মধ্যে কৌটিল্য ও বিষুগ্প্ত নাম আছে ( হ্মচন্জর মর্তকাণ্ড )। অর্থশান্ত 
কামশান্্ ও নীতিশান্ত্র সম্বন্ধে তিনখানি প্রাচীন প্রধান গ্রন্থ দৃষ্ট হ্য়। 
কোঁটিলোর অর্থশীস্ত্র' বাৎস্তায়নকত কামসূত্র বা কামশীস্ত্র এবং 
কামন্দকককত লীতিসার । শ্যাম শাস্ত্রী মহাশয় যে অর্থশান্ত্র মুদ্রিত করিয়াছেন 
তাহার প্রারস্তশ্লোক দৃষ্টে বোধ হয় এ গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্বে বু 
আচার্য এ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন। কথিত আছে ব্রহ্মা ১ লক্ষ 
অধ্যায়ে, বিশালাক্ষ ১০,০০০ অধ্যায়ে, ইন্জ ৫১০০০ অধ্যায়ে, বৃহম্পতি ৩,৯৯৯ 
অধ্যান্ে এবং উশনাঃ ১,০০০ অধ্যায়ে অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। 
“পৃথিব্যা লাভে পালনে চ যাবস্ত্র্থশান্ত্রাণি পুর্বাচার্ষৈযঃ 
প্র্তাবিতানি প্রায়শস্তানি সংহৃতা এক মিদম্‌ অর্থশান্ত্ং কৃতম্॥ 
কামন্দক তাহার নীতিশান্ত্রে কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
“যস্(ভিচারবজ্েণ বজ্বঅলনতেজসঃ | 
পপাত মূলতঃ শ্রীমান্‌ স্পর্বানন্দপর্বতঃ ॥ ৪ 
১ গ্ী সং 
নীতিশাস্ত্রামৃতং ধীমান্‌ অর্থশাস্ত্রমহোদধেঃ | 
সমুদ্দত্রে নমস্তট্মৈ বিষুগুগ্তাঁয় বেধসে ॥৬" 
গ্রন্থকার সম্বন্ধে শিয়লিখিত শ্লোকদ্বয় আছে £-- 
“যেন শাস্ত্র শত্তরঞ্চ নন্দরাজগতা৷ চ ভূঃ। - 
অমর্ধণোদ্ধতান্তাণ্ড তেন শান্ত্রমিদং কতম্‌ ॥ 
দৃষ্1 বিপ্রতিপত্তিং বহুধ! শান্ত্রেষু ভাষ্যকারাণাম্‌। 
স্বমেব বিষুগুপ্তশ্কার সুত্রঞ্চ ভায্তঞ্চ ॥ 
উপরোক্ত শ্লোক অনুসারে নন্দবংশধ্বংসকারী চাশক্যই এই অর্থশাস্ত্রের 
স্তর ও ভাঙ্তকার বলিয়! প্রতীতি হয়; কারণ বিষুণগুপ্তের অপর নাম চাণক্য। 
& অর্থশান্ত্রে বু স্থানে “ইতি কোৌটিল্য:” এরপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। উহা 
হইতেই ইউরোপীয় পণ্ডিতের মনে করেন যে কোৌটিল্যমতাবলম্বী পরবতা 
কোনও গ্রন্থকার এ্র গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন। তথাপি তাহারা মনে করেন 
অধিকাংশস্থলেই কৌটিল্যরচিত অর্থশান্ত্রের শৃত্রগুলি এ গ্রন্থে আছে। কিন্তু 
দর্শনাঘি বহু গ্রন্থে গ্রন্থকার নিজ মত কি তাহ! দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করিতে 


১২৪. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রথমপুরুষে এরূপভাবে প্রয়োগ করিয়া! থাকেন। “্রায়েণ গ্রস্থকারাঃ শ্বমতং 
পরাপদেশেন ক্রবতে” ইতি মেধাতিথিঃ | 
অধ্যাপক জলী, অটোট্রীন্‌, ভিণ্টারনিস্‌ প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে 

করেন যে, কৌটিল্যের ষথাপ্রাপ্ত অর্থশাস্ত্র খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে ও বাৎন্যায়ন 
কত কামশাক্ত্র বা কামহত্র খুষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে রচিত হুইয়াছে। 
ভাগারকরের মতে আরও ১ শতাব্দী পূর্বে এ গ্রস্থদ্বয় প্রণীত হুওয়1 সপ্তব। 
তাহারা আরও বলেন যে কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র মুখাভাবে অবলম্বন করিয়াই 
বাৎস্তায়নের কামস্ত্র রচিত হইয়াছে । তাহার্দের মতানুসারে কৌটিল্য ও 
বাংস্কায়ন পৃথক্‌ ব্যক্তি । পঞ্চতন্ত্রকার ও চাণকোযর অর্থশান্ত্র ও বাতল্যায়নের 
কামশান্ত্র পৃথক্‌ গ্রন্থকারের বলিয়] উল্লেখ করিয়াছেন । “ততে। ধর্মশান্ত্রীণি 
মন্ব।দীনি, অর্থশান্ত্রাণি চাণক্যাদীনি, কামশান্ত্রাণি বাত্ম্যায়নাদীনি*। 
কিন্তু হেমচন্ত্রেরে অভিধানের মর্তকাণ্ডের নিয়লিখিত শ্লোক বিবেচনা 
করিলে কোৌটিল্য, বিষুগুপ্ত ও বাৎস্যায়ন একই ব্যক্তি বলিয়। প্রতীয়মান 
হয়।* 

“বাত্ত্যায়নো মল্লনাগঃ কৌটিল্যশ্চণকাত্মজঃ। 

ভ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষুণগুপ্তোহঙ্গুলিশ্চ সঃ ॥” 


অশঘোষ, ভাস ও কালিদাসের কাব্য নাটকার্দি পাঠ করিলে স্পষ্টই 
অন্থমান হয় যে তাহার! অর্থশান্ত্রে স্থপপ্ডিত ছিলেন এবং তাহার শ্টাম- 
শান্ত্রিকর্তৃক মুদ্রিত অর্থশান্ত্রের হ্যায় কোনও অর্থশান্ত্র অবগত ছিলেন। 
কিন্ত তাহা যে এই অর্থশান্ত্গ্রন্থই এরপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় 
ন।। অধ্যাপক ক্ষেত্রেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় €এলাহাবাদ ) বলেন ষে 
কোৌটিলোোর অর্থশান্ত্র খঃ পুঃ গর্থ শতাবীর গ্রস্থ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই। প্র গ্রন্থের বহুশব প্রাচীন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । উহার “বিষ্থাসমুদ্দেশ” 
ংশ বিশেষভাবে লক্ষ্য কর] কর্তব্য। ইহা ৪ ভাগে বিভক্ত । মন্ুম্বতিতেও 
এঁ চারিটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় 


* পৃজ্যপাদ পঞ্চানন তর্করত্ব বলেন যে কৌটিপ্য বা কৌটিল্যের অপর 
নাম বাৎস্তায়ন ছিল কিন্ত কামনুত্রকার বাৎস্তায়ন কৌটিল্য হইতে, 
পৃর্ণর্‌ ব্যক্তি। রা 


যয খও] দ্বিতীয় অধ্যায় ৯২৪ 


বলেন যে খ্বঃ পৃঃ ৩য় ও ৪র্ধ শতাব্দীতে ক্ষোর্দিতলিপিতে বিশেষ অর্থে 
ব্যবহৃত বনুশব্দের তত্তৎ অর্থপ্রয়োগ কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে দুষ্ট হয়। খৃষ্টের 
পর ২য় ও ওয় শতাব্দীতে সকল শব্দ এ প্রকার অর্থে প্রযুক্ত হওয়! দৃষ্ট হস্ক 
না। তিনিও অধ্যাপক ক্ষেত্রেশচজ্ের মত সমর্থন করেন। দণ্যাচার্য তাহার 
দ্রশকুমারচরিতের ৮ম উচ্ছাসে বলিয়াছেন ““ইয়মিদানীমাচার্যবিষুগ্ণ্ডেন 
মৌর্যযার্থে ফড়ভিঃ ঝোকসহত্রৈ: সংক্ষিপ্ত।” | এতদ্বার! স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় যে চাণক্যই মৌর্যগণের জন্ত অর্থশান্্ব সংক্ষেপে রচন! করিয়াছিলেন । 
কৌটিল্যের মতে আধ্ীক্ষিকী বলিতে “পাংখ্যঃ, “যোগ" ও “লোকায়ত', 
শাস্ত্র বুঝায়। মনও এ শব্ধ এ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। এই সমুদয় 
বিষন্ব বিবেচনা করিলে কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র মৌর্ধগণের সময়ে (খৃঃ পৃঃ ৪র্থ 
শতাব্দীতে ) রচিত হওয়া সিদ্ধান্ত হয়।* এই 'অর্থশান্ত্রেরে ভটুম্বামিকৃত 
“প্রতিপদপঞ্চিক।” ও মাধবযজন্কৃত “'ন্তায়চন্ত্রিক।” নামক টীক। আছে। 

বাৎস্তায়নের কামসূত্র বা কাম শীজ্মই কামশাস্তের প্রচলিত প্রধান গ্রস্থ। 
তাঁহার পুর্বেও এ শাস্ত্রের বহু পূর্ব1চার্য বিগ্ুমান ছিলেন এবং তাহাদিগেব 
মত বাংস্যায়ন উল্লেখ করিয়াছেন। বাত্রব্য, কুচুমার, নন্দীশ্বর, শ্বেতকেতু 
প্রভৃতি পূর্বচার্যগণের নাম প্রাপ্ত হুওয়! যায় কিন্তু তাহাদিগের রচিত কোনও 
গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়। যায় না। সর্বপ্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে বাৎস্যায়নের কামসুত্রই 
বিছ্ধমান অছে। এই কামস্থত্রে অন্জরদেশীয় শাতকণিরাজ শাতবাহনের নাষ 
উল্লিখিত আছে। (তাহার রাজত্ব কাল ২৪০ হইতে ২২০ পুঃ খৃষ্টাব্ |) 
(কামশান্ত্র ৭২৮। ) 

বাৎ্শ্যায়নের কামস্থত্রের প্রারস্তে উল্লিখিত আছে যে প্রজাপতি প্রজা 
স্ৃঙি করিয়। তাহা রক্ষার জন্য লক্ষ অধ্যায়ে ত্রিবর্গের (ধর্ম, অর্থ, কাম) 
সাঁধনশান্ত্র উপদেশ করিয়়াছিলেন। মনু তাহার একাংশ ধর্মশান্ত্র রচন। 
করিয়াছলেন। বুহস্পতি অর্থশান্ত্রেব প্রবন্ত।। মহাদেবের অহ্ুচব নন্দী 
সহ অধ্যায়ে কামশান্ত্র বলিয়াছিলেন। উদ্দালকতনয় শ্বেতকেতু পাঁচশত 
অধ্যায়ে তাহ। সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন। পাঞ্চালদেশবাসী বান্রব্য ৭টি 
খণ্ডে ১৫০ অধ্যায়ে এ শাস্ত্র রচনা করেন। (বাত্ত্যায়ন এ সাতটি বিভাগই 
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১২৩ সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


'অবলম্বন করিয়াছেন )। বাভব্যের পরে ও বাত্ম্তায়নের পুর্বে আর কেহই 
সম্পূর্ণ কামশান্ত্রের আচার্য ছিলেন না কিন্ত উহার একদেশী ( পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
খণ্ডিত অধিকরণের ) বহু আচার্য ছিলেন। দত্তক ( পাটলীপুত্র ), চারায়ণ, 
প্বাটকমুখ, গোনরদায়, কুচুমার, গোণিকা পুত্র, সুবর্ণনাত প্রভৃতি আচার্য 
কামশান্ত্রের বিশেষ বিশেষ অধিকরণের গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন। 'অধিকরণ- 
গুলির পৃথক পৃথক্‌ গ্রস্থ বিস্তৃতভাবে রচিত হওয়ায় কামশান্ত্র বিপ্রকীর্ণ 
হইয়। গিয়াছিল, তজ্জন্য বাতস্তায়ন সম্পূর্ণ শাস্ত্রের সার-সংগ্রহ প্রণয়ন করেন। 
বাত্স্যায়নের কামস্ত্রের যশোধরেন্ত, মতান্তরে, জয়মঙ্গল কত জয়মঙ্গল। নাষে 
একখানি প্রাচীন টীক। আছে। জয়মঙ্গল চীকাকার হইলে এই জয়মঙ্গল 
ভ্টিকাব্যের টীকারচয়িতা জয়মঙ্গল (জটীশ্বর, জয়দেব ) ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়। 
বোধ হয় কারণ তিনি ভট্টিকাব্যের টাকার শেষভাগে “জটীশ্বরে। জয়দেবে! 
জয়মঙ্গল ইতি নামভিন্ত্রিভিঃ সুপ্রসিদ্ধন্ত অনেকশান্ব্যাখ্যানকতো। টীকায়াং 
কাব্যস্য অযোধ্যাপ্রত্যাগমনং নাম দ্বাবিংশ সর্গ৮' এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। 
কেহ কেহ মনে করেন বাৎস্ায়ন খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে কামসথত্র প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন।* কিন্তু জার্মাণ পণ্ডিত ম্মিড. (3০001) বাৎশ্যায়নকে খ্ব্ীয় 
১ম শতাবীতে স্থাপন করিয়াছেন | কামহ্ত্রের ২য় অধ্যায় ৪৮ সত্রে আছে 
“বোদ্ধব্ন্ত দোষেঘিব ন হি ভিক্ষুকাঃ সম্তীতি স্থাল্যে। নাধিশ্রিয়ন্তে। নহি 
স্গাঃ পন্তীতি যবা নোপ্যন্ত ইতি বাৎস্যায়নঃ।” মহাভাষ্যকার পতগ্তলি এ 
স্বত্রের শেষাংশ উদ্ধাত করিয়াছেন “নহি ভিক্ষকাঃ সন্তীতি স্থাল্যো নাধি- 
শ্রিয়ন্তে ন চ মৃগাঃ সম্ভীতি যব! নোপ্যন্তে"_-মহাভাম্য কাশী সংস্করণ ১/১|৩৯ 
২২১ পৃঃ সুত্রান্ুসারে দৃষ্ট হয়--উহ। বাৎস্যায়নের স্বকীয় মত। তাহা হইলে 
বাৎশ্তায়ন পতগুলির পৃরবতী | 

পরবতাঁকালের গ্রন্থের মধ্যে কোক্ষচার্ষের রতিরহস্য অতিমান্ত গ্রন্থ। 
রৃতিরহম্য “গুণপতাক।” নামক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছেন । জয়ম্্ল| রতিরহন্ত 
গ্রন্থ ব্যবহার করিয়াছেন। ভোজদেব শৃঙ্গাররহ্ন্যে জয়মঙ্গলাকে ব্যবহার 
করিয়াছেন। ভোজদেবের কাল ১০১০--১০৬২ খুঃ| রতিরহন্য ভোঙ্জদেষের 
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গূর্ববতাঁ। “গুণপতাকা” তাহারও পূর্ববর্তী । দক্ষিণাবর্ভনাথ মেঘছুতের ৬ঃ 
ল্লোকে ও পূর্ণ সরস্বতী মালতী মাধব টীকাতে গুণপতাকা ন্মরণ করিয়াছেন। 
পল্মপণ্ডিত বা! পন্নপ্রীজ্ঞান নাগরক সর্বস্ব (১*** খুঃ) রচনা! করিয়াছেন। 
সম্ভবতঃ তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। নেপালরাজ জগজ্যোতির্সল্প (১৬১৭--১৬৩৩ 
খবঃ) উহার একখানি টীক! প্রণয়ন করিয়াছেন জ্যোতিরল্প বা জ্যোতিরীশ্বর 
পঞ্চসায়ক ন।মক গ্রন্থ ১৩১৪ খৃষ্টাবে রচন| করেন।' তিনি অনঙ্গরঙ্গের 
গ্রন্থকার কল্যাণমঙ্লের পূর্ববর্তী | কল্যাণমল্প (১৪৮৮--১৫১৭ খৃঃ) লোদীবংশ্বস্ব 
লাটাথার সন্তট্টির জন্য অনল্পরল্গ প্রণয়ন করেন। বীরতদ্রদেব ১৫৭৭ খৃষ্টান্ে 
(হরলোচন হরলোচনরসশশি বিক্রমাব্ডে) কন্দর্পচুড়ামণি গ্রস্থ রচন। করিয়াছেন। 
এই নকল গ্রন্থ ব্যতীতও অন্যান্ত গ্রন্থ আছে। ১১শ' শতার্কীতে ক্ষেমেন্্ 
দেশোপদেশ ও নর্মাল! নামক ছুইখানি গ্রন্থ রচন। করেন, উহাও 
কামশাস্ত্রের শাখা বিশেষ । নর্মমালাতে কায়স্থগণের উৎপত্তি, রাজ্যশাসনে 
তাহাদের আধিপত্য ও অত্যাচার প্রন্তি বণিত আছে। 

দবণ্যাচার্ষের দশকুমার চরিতের ১ম উচ্ছ্বাসে কামন্দকীয় নীতির উল্লেখ 
দৃ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন দশকুমা'র চরিতের এ অংশ পরে প্রক্ষিপ্ড হইয়াছে। 
আলঙ্কারিক বামন (৮ম শতাব্দী ) ৪র্থ অধ্যায়ের ২য় সুত্রে “কামং কামন্দকী 
নীতির্যারস্। দ্রিবানিশম্” এই বাক্যদবারা কামন্দকীনীতির উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে বামনের পুর্ধেই কামন্দকী 
নীতিপার প্রসিদ্ধি লাত করিয়াছিল। কিন্তু পঞ্চত্তগ্রন্থে কামন্দকীনীতির 
কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কামন্দকীনীতি হিন্দুগণ বলীদ্বীপে লইয়া 
গিয়াছিলেন। বলীদ্ধীপে হিন্দুপ্রাধান্তকাঁল হইতেই উহ! তথায় প্রচলিত ছিল। 
ৃষটীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধপ্রাধান্তের সময় হিন্দুগণ বলীদবীপ হইতে চলিয়া 
আসে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় কামন্দকীনীতি অন্ততঃপক্ষে খৃীয় ৩য় 
শতাববীতে বিগ্ঘমান ছিল। 

শুক্রনীতিসার নামক যে গ্রন্থ বি্মান আছে তাহা শুক্রাচার্ষের রচিত 
নীতিশান্ত্র বলিয়! বোধ হয় না। 

চণ্ডেখ্বরের "'রাজনীতিসার" ও রাজ] সোমদেবের “মানসোল্সাস” এই 
শ্রেনীর গ্রন্থ। এই উভয় গ্রন্থই অধুনা মুদ্রিত হইয়াছে। 


দ্বিতীয় খণ্ড 
তৃতীয় অধ্যায় 


কাব্য সাহিত্য (প্ভ ) 

ষে বিশুদ্ধ সংস্থতভাষার ব্যাকরণ পাণিনি লিখিয়াছেন, তাহা বুদ্ধদেবের 
আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। সংস্তভাষাই হিন্দুসাত্রাজোর 
ভাষা ছিল। হিন্দুধর্মেব অবনতির কালেই বুদ্ধাবতাব হইয়াছিল। হিন্দু- 
ধর্মের উন্নতিকালে নিশ্চয়ই বহু কাব্য, ইতিহাস, বৈগকশাস্ত্র নাটকাঁদি বিমান 
ছিল তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু কালক্রমে এ সকল লুণ্ড হইয়াছে । পাতঙ্জল 
মহাভাষ্যে (১৮০-১৪০ খৃঃ পৃঃ) “বিলিবন্ধ+ “কংসবধ" প্রভৃতি কাবের উল্লেখ 
আছে। ইহা ব্যতীত উহাতে কাবা হইতে অনেক ছন্দোবদ্ধ শ্লোকাংশ 
উদ্দাহ্রণ স্বরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, যথ| “জঘান কংসং কিল বাহ্দেব*' ইত্যান্ি। 
কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে হিন্দুধর্মের মালিগ্য উপস্থিত হইলে, বিশেষত: বুদ্ধদেব 
তাহার ধর্মমত ও উপদেশ সংস্কতভাষায় লিপিবদ্ধ না হইয়। প্রচলিতভাষায় 
প্রচারিত হইবার আদেশ করায় হিন্দুধর্মের অবলুপ্রিব সঙ্গে সঙ্গে সংস্থতভাবারও 
অবসাদ উপস্থিত হইয়াছিল। এই কালকে সংস্কৃতসাহিত্যের অবসাদ যুগ বল] 
যাইতে পারে। খারবেল লিপির পাঠ অনুসারে গৌতমবুদ্ধ ৫৪৩ পৃঃ খৃষ্টান্ডে 
বুদ্ধত্ব লাভ করেন। উহার সহিত সিংহলের মতের সামঞ্জস্য আছে। বুদ্ধদেব 
ঘে ধর্মবন্তা আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা ভারতের তীবভূমি অতিক্রম করিয়া 
পশ্চিমে তাঁতার ও "পুর্বে চীনদেণ পর্যন্ত প্লাবিত করিয়াছিল। ভারতের 
রাঁজগ্তবর্গ বৌদ্ধধর্মের রক্ষক ও প্রচারক হইয়াছিলেন। এখনও ভারতের ও 
তাতারের পরতগাত্রে ও প্রস্তরস্তস্ভে ক্ষোদ্িতলিপি বৌদ্ধ রাজগ্যবর্গের প্রচার- 
কাহিনী ঘোষণা করিতেছে । রাজগ্ভাবর্গ বুদ্ধদেবের বাক্যের অবহেলা করেন 
নাই। তাহারা লোকহিতকামনায় প্রচলিতভাষায় পর্বতগাত্রে ও প্রস্তরত্তস্তে 
ভগবান, বুদ্ধদেবের উপদেশবাক) ক্ষোর্দিত করিয়াছিলেন এবং তাহার বাক্য 
পাঁলি বা মাগধী ভাষায় লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ের প্রভাবে 
রাজগ্তবর্গ পালি বা মাশধধী ভীষাকেই সাম্রাজ্যের ভাষা বলিয়া গ্রহণ 


বয় খণ্ড ] তৃতীর অধ্যায় ১২৯ 


করিয়াছিলেন। £তাহার ফলে তৎকাঁলে মাগধীভাষাই সংস্কতের স্থলাধিকার 
করিয়াছিল এবং সংস্কৃত ভাষা মুষ্টিমেয় হিন্ুসম্পরদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। 
হস্কৃতের গ্ভায় পাঁলিভাষাকে সার্বজনীন করিবার উদ্দেশ্যে উত্রুষ্ট ব্যাকরণাদ্দি 
প্রণীত হইয়াছিল এবং তৎকালের বিশ্ববিগ্ভালয়ে অতিষত্বে পালিভাষ! শিক্ষ। 
দেওয়া হইত। উপরোক্ত অবস্থায় ত অবসাদযুগে সংস্কৃত ভাষায় অধিক 
মৌলিক গ্রন্থ রচিত হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু তাই বলি! সংস্কতসাহিত্যের 
প্রবাহ কখনই রুদ্ধ হয় নাই। আমর] যতদুর অবগত হইতে পারিতেছি 
তাহাতে এ যুগে কতকগুলি টীকা, টিপ্ননী ও ভাষ্য প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল 
এবং পূর্ববর্তী যুগের প্রচারিত ও গৃহীত তত্বদযূহ হত্রাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল। 
কিন্তু বৌদ্ধধর্শের প্রবল বন্য! মন্দীভূত হইলে বৌদ্ধ জগতে পালিভাষার 
অবস্থাও সংস্কতের গায় কেবল বৌদ্ধ পণ্তিতমণ্ডলীরই বোধগমা থাকিল। 
পরন্ত ভারতের সর্বপ্রদেশেই সর্বকাঁলে অনাহৃতভাবে সংস্থৃতভাষ! পণ্ডিতমণ্ডলীর 
বোধগম্য ছিল। কিন্তু পালিভায! প্রাদেশিক ভাষামুলক হওয়ায় বৌদ্ধ 
ত্রিপটক প্রভৃতি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য উহা শিক্ষা করিতে হইত। 
এর সকল কারণে পরবতী যুগে বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাদিও সর্বভারতীয় সংস্কতভাষায় 
লিখিত হইতে আরম্ভ হইল। আবশ্বকতাই প্রণালীর প্রবর্তক হইয়া থাকে 
উত্তরপশ্চিমপ্রান্তের তক্ষশীলার বৌদ্ধবিশ্ববিষ্ভালয়ে এবং পরবত্ত। যুগে 
পাটলীপুত্র, নালন্দ বৌদ্ধ বিশ্ববিষ্ভালয়ে সংস্থতের বিশেষ চর্চ। হইত। বৌদ্ধ 
পণ্ডিতগণ ততকালে শান্ত্রজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। আমর] ইতিহাসে, 
দেখিতে পাই যে তক্ষশীলার কুশান্বংশীয় রাজা কনিষ্কের সময় সংস্কতের 
ও হিন্দুবিগ্ভার পুনরভ্যুখান হইঘ়্াছে | তাঁহার রাজত্বকালে চরক প্রাচীন 
অগ্নিবেশতন্ত্রের এবং বৌদ্ধতান্ত্রিক নাগার্জ,ন সুশ্রুততন্ত্রের প্রতিসংস্কার 
করিয়াছিলেন এবং এই কালেই বৌদ্ধ দার্শনিক ও কবি অশ্বঘোষ সংস্কৃত 
ভাষার কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । অশ্বঘোষের দুইখানি 
কাব্য সৌন্দরনন্দ ও বুদ্ধচরিত প্রাপ্ত হওয়৷ গিয়াছে । সৌন্দরনন্দে 
২০টি সর্গ আছে। ১ম সর্গে কপিলাবস্ত, ২য় সর্গে রাজা, ৩য় সর্গে 
তথাগত বুদ্ধ বণিত হইয়াছে । তথাগতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ তাহার স্ত্রী 
সুন্বরীকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন। নন্দ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়। ভিক্ষু 
হইলেন। লুন্দরীর বিলাপ ৬ষ্ঠমর্গে বণিত হইয়াছে । পরে নন্দও তাহার 


১৩৪ সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


কৃতকার্ষের জন্ত অনুতপ্ত হইলেন। বনু জল্পনা কল্পনা ও তর্কের পর 
'আনন্দ নন্দকে পুনরায় দীক্ষিত করিলেন। নন্দ তথাগতের নিকট গিয়। 
তাহার পূর্ণ উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। 

বুদ্ধচরিতে মোট ২৮টি সর্গ ছিল কিন্তু মাত্র যূল ১৩টি সর্গ প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে । ১৯শ শতাব্দীর কোনও গ্রন্থকার আরও ৪টি সর্গ যোগ করিয়া 
দেওয়ায় বারাণসীধামে বুগ্ধদেবকর্তৃক দীক্ষার বর্ণনা শেষ হইয়াছে। 
তিব্বতীয় ও চীনদেশের ভাষায় সম্পূর্ণ গ্রন্থে অন্ুবার্দ পাওয়া যায়। 
কাবোর যে সকল লক্ষণ আছে তাহা অশ্বঘোষের গ্রন্থে দৃইট হয়। নগর, 
রাজা, রাণী ইত্যাদির অতিমনোধুগ্ধকর বর্ণনা আছে। এই কাব্যে বুদ্ধ- 
দেবের জীবনী বণিত হইয়াছে । কাব্যাংশে ““সৌন্দরনন্দ” ও ““বুদ্ধচরিত”, 
অতি উপাদেয় বস্ত। প্রাঞ্লত1 ও স্বাভাবিকতাই অশ্বধোষেব কাব্যের 
উৎকর্ষ বুদ্ধি করিয়াছে । কিস্ততাই বলিয়৷ অলঙ্কারাদ্িরও অভাব নাই। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতের। মনে করেন যে কালিদাস অশ্বধোষের ভাবগুলি স্থানে 
স্থানে গ্রহণ করিয্া তাহা আরও পবিস্ফুট করিয়াছেন ; কালিদাস অশ্বঘোষেব 
নিকট বহুলভাবে খণী ও কালিদাস অশ্বঘোষ অপেক্ষা অর্বাতন। কোনও 
কোনও পণ্ডিতের *মতে কনিফ খৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী হইতে খুষ্টীয ১ম 
শতাব্দী মধো ও ভিন্সেন্ট, শ্মিথের মতে কনিফ ১২* খুষ্টাবধে তক্ষশীলার 
রাজপদে প্রতিষ্ঠিহ_হইয়াছিলেন। অধ্যাপক *কীথ্‌ বলেন কালিদাস যে 
অশ্বঘোষেব কতকগুপি বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অস্বীকার কব সম্ভবপর 
নহে। (ত্তাহার মতে অজের নগরপ্রবেশ (রঘুবংশ ৫ম সর্গ ৫-১২ *শ্লোক ) 
চরিতের ৩য় সুর্গের ১৩-২৪ শ্লোকের অনুকরণ মা অশ্বঘোষ সংস্কৃত- 
কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে স্থপপ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কত ব্যাকরণের অতি কুট 
তর্কগুলিও অবগত ছিলেন। ছন্দোব্যবহারেও অর্বঘোষের নৈপুণ্য ছিল। 
গণ্ডীস্তোব্রগাঁথাতে অশ্বঘোষেব ছন্দোব্যবহাবের পূর্ণ নিদর্শন দৃষ্ট হয়। 

অশ্বঘোষের কালে সংস্কৃত কাব্যের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা প্রশস্ত 
ও উৎকীর্ণ লিপি হইতে বোধগম্য হয়| গুজরাটের অন্তর্গত গির্ণার পর্বত- 
গাত্রে রাজ! রুদ্রদামনের ক্ষোদিত প্রশস্তি হইতে তৎকালে সংস্কৃত কাবোর 
নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ লিপি ১৫০ অবেক্ষোর্ণিত হয়। এর লিপিতে 
গোঁড়ীরীতি, শবালঙ্কার অন্নপ্রাস প্রভৃতি ও অর্থালঙ্কার এবং গপ্চ ও পছ্ছের 
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সমাবেশ দৃষ্ট হয়। কাব্যের লক্ষণ ;__-“শ্ষুটলঘুমধুর চিত্র কান্তশ বসময়ো- 
দারালংকৃত” বলিয়৷ উল্লিখিত হুইয়াছে। চতুর্থ শতাবীর-প্রথম ভাগে সমুদ্র- 
গুপ্ত এলাহাবাদে (প্রয়াগে*) যে স্তস্ত নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাতে কবি- 
হরিষেণরুত প্রশস্তি ক্ষোদ্দিত আছে তাহাও তৎকালীন কাব্যের নিদর্শন । 
পছে আরম্ত হইয়! গছ্ভে চলিয়াছে এবং এ গদ্যে সমাসবহুলতা দৃষ্ট হয়। রূপক, 
উপমা, শ্লেষ প্রস্থতি কবির অতি প্রিয়বন্ত। এ সকলতৃষ্টে বোধ হয় তৎকালে 
পঞ্ছে বৈদর্ভরীতি ও গছে গোঁড়ীরীতি প্রচলিত ছিল। 


»্ালিদাস 


কালিদাসের তুলিকাম্পর্শে সংস্কৃত কাব্য ও নাটক মহিমান্বিত হইয়াছে । 
প্রচলিত শ্লোকে “উপম। কালিদাসস্য"* বলিয়া তাঁহার যে সমালোচন! করা 
হইয়াছে তাহাতে কালিদাসের কাব্যের গভীরতার কোনও নিদর্শনই 
নাই। এই মহাঁকবির জীবনের কোনও ইতিহাসই সংস্কৃত সাহিত্যে নাই। 
সংস্কৃতসাহিতা ব্যক্তিগত ইতিহাসপন্বন্ধে চিরকালই উদাসীন। পরবর্তাঁ 
যুগের কোনও কোনও কবি কিছু কিছু আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাও 
আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে । যে কিছু পরিচয় আছে তাহাও “ন্বল্পং তদপি 
| কালিদাসের কাব্যে আত্নপ্রতিষ্ঠার লেশ মাত্র নাই। তিনি 
স্বতঃই বিনয়াবন্ত। তিনি রঘুবংশে “ক চাক্সবিষয়া মতি+” ““মন্দঃ কবিষশ;- 
প্রার্থী”, “তক্ুবাগ বিভবোপি”, “উদ্বাহুরিব বামন+'। প্রত্ৃতি দ্বার। যে বিনয় 
প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অনামান্ত আত্মলাঘব শ্চিত হয়। 
জনশ্রুতি আছে যে কবি কাপিদাস একজন মূর্খ লেক ছিলেন। মন্ত্রী রাজ- 
কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিতে চেষ্টা করিয়] অকৃতকার্য হুইয়া- 
ছিলেন। মন্ত্রী তজ্জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ষড়যন্্পূর্বক এ নিরেট মূর্খের 
সহিত রাজকন্তঘর বিবাহ দেন। পরে রাজকন্ার উপদেশ অনুসারে 
কালিদাস বাণীদেবীর (মতান্তরে একালীর ) আরাধন। করিয়া সিদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি অশ্লীল আদি-রপাত্বক শ্লোক কালিদাসের 
বন্ধে স্ন্ত হইয়া থাকে । আরও কিন্বদস্তী আছে যে কালিদাস সিংহল-রাজ, 
কুমারদাসের বন্ধু ছিলেন এবং সিংহলে বারবিলাসিনীগৃহে নিহত হইয়।- 
ছিলেন। 


১৩২ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


এই সকল জনশ্রুতিব কোনও মূল্য নাই কালিদাসের কাব্যে ও 
নাটকে যে প্রতিভা ও শান্ত্রজ্ঞান দৃষ্ট হয় তাহাতে কালিদাস হিদ্দুসভ্যতার! 
সকল শাস্ত্রেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস হয় । কি্বদত্তী ব্যতীত 
কালিদাসের আর কোনও জীবনী নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই 
মহাঁকনির সময় নির্দেশ সন্বন্ধেই প্রত্বতত্ববিদ্গণের মধ্যে বিপুল পার্থক্য দৃষ্ 
হয়। কাঁলিদাসের কাল সম্বন্ধে সাধারণতঃ তিনটি মত প্রচলিত আছে। 
0১) ৫? পুঃ খৃষ্টাব্দ উজ্তয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে) (২) খৃঃ 
গর্থ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ৫ম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত চন্্রণুপ্ত বিক্রমাদ্দি ত) 
ও সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ) (৩) খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী। এই তিন মতের 
অন্ুকূলেই বহু অন্ুমান-গ্রমাণমূলক যুক্তি আছে। কিন্তু কোনও প্রমীণই 
সন্দেহের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারে নাই। প্রত্যেক মতেরই স্বপক্ষে ও 
বিপক্ষে যে সকল প্রমাণ ও যুক্তি আছে তাহা অতি সংক্ষেপে উক্ত হইল। 


(১) ৫৭ পুঃ খৃষ্টাব্দ । কালিদাঁস উজ্ভঞয়িনীর রাজ! বিক্রমাদ্দিত্যের নবরত্বের" 
এক রত্ব। এই মতটীকে ভারতীয় মত বলা যাইতে পারে । দেশীয় পণ্ডিত- 
মণ্ডলী পূর্বাচার্যক্রমে এই মত গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। এ এ্রতিহ বা 
জনশ্রুতি যে নিতান্ত অমূলক তাহা নহে। ইউরোপীয় পশ্ডিতগণের মধ্যে 
সার্‌ উইলিয়াম জোন্স সবপ্রথমে এই মত গ্রহণ কবেন। কিন্তু পরবর্তীকালে 
ম্যাকৃস্মূলার প্রভৃতি সংস্কতশান্্রবিশারদ পণ্ডিতগণ এঁ মতকে নিতান্ত ভ্রান্ত 
বলিয়। গ্রতিপার্দন করিতে চেষ্টা করেন। ফাগুসন সাহেব সর্বপ্রথমে সম্বৎ- 
সম্বন্ধে এই মত প্রচার করেন যে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদ্দিত্য শক দিগকে 
ভারত হইতে ৫৪৪ খুষ্টাব্বে বিতাড়িত করিয়া প্র বিজয়ের তারিখের ৬০* 
বৎসর পুর্ব হইতে সম্বৎ অব স্থাপন করেন। তাহার মতে ৫৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে 
কোনও বিক্রমাদ্িত্য বিছ্ধমান ছিলেন না! এবং এ সময়ে স্ব প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই। ম্যাকৃস্মূলার ফাডদনের মত অবলম্বন করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছিলেন যে ৬ শতাব্দীতেই ভারতীয় কাব্যযুগের চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল 
এবং কালিদাস প্রত্ৃতি সেই যুগেই আবিষ্ভতি হুইয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক 
ফ্লীটের ও হর্ণেলের গবেষণ1 ফাগুনের এ মত খগুন করিয়াছে। ৫৭ পুঃ 
খৃষ্টানদের মত জ্যোতিবিগ্ভাভরণের একটী শ্লোকদ্বারা সমথিত হয় এবং এ, 


২য় খণ্ড ] তৃতীয় অধ্যায় ১৩৩ 


ক্নোকটিই ভারতীয় মতের একমাত্র লিখিত প্রমাণ। এ গ্লোকটি স্বজন 
বিদ্দিত। 

“ধর্বস্তরিক্ষপণকা মরসিংহশঙ্কুবেতা লভট্র-ঘটকর্পরকালিদাসাঃ। 

খ্যাতো৷ বরাহমিহিরে! নৃপতেঃ সভায়াৎ রতানি বৈ বররুচি্নব বিক্রমস্ ॥” 

কিন্তু এ জ্যোতিবিগ্ভাভরণগ্রন্থ আলোচ্য কবি কালিদ্াসের রচিত 
নহে বলিয়া ইউরোপীয় অধ্যাপকগণ বিশ্বাম করেন। তাহারা বলেন 
কোনও অর্বাচীন কবি উহা প্রণয়ন করিয়া ভণিতায় রঘুকারকালিদাল 
বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। জ্যতিবিগ্ভাভরণ জ্যোতিথগ্রন্থ। উহাতে 
্রন্থাদ্রির *যে অবস্থান স্ৃচিত হইয়াছে ততন্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় 
যে উক্ত গ্রন্থ ১৫শ শতাব্দীর পবে রচিত হইয়াছে । কিন্ত এ গ্রস্থ 
আধুনিক হুইলেও নবরত্র মত উহ্থাব বহু পূর্ববর্তী ধারাধিপতি ভোজ- 
রাজের কাল হুইতেই প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি অধ্যাপক সারদারঞুন রায় 
ও বাণীবিলাসগ্রস্থমালাব অভিজ্ঞানশকুত্তলার মুখবন্ধে জে, কে, বালন্ুত্রঙ্গণ্যম 
ভারতীয় মতই সমর্থন করিয়াছেন। অধ্যাপক এস্‌. রায় বলেন ডাঃ 
মার্শাল এলাহাবাদের নিকট ভিটার্তে যে মেডালিয়ান্‌ প্রাপ্ত হইয়াছেন 
তাহাতে শকুত্তল নাটকের ছুম্মন্তের আশ্রমপথে প্রবেশ, খধিশিস্যগণকর্তৃক 
ম্গবধ ন)] করিবার প্রার্থনা, খধিকুমাবীর আলবালে জলসেচন প্রর়তি 
কালিদাসের শকুন্তলর প্রথমান্কের আলেখ্য আছে। এঁমেডালিয়ন্‌ শুঙগ 
বংশীয়গণের কাঁলের। এ মেডালিয়ন হইতে দেখা যায় শুঙ্গবংশের সময়ে 
কালিদাসের শকুত্তলা পরিজ্ঞাত ছিল। পরস্ততিনি ভাষা ও ব্যাকরণের 
দিক্‌ হইতেও এর সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। কিন্ত অধ্যাপক জে, কে, 
সু্রন্ষণ্যম্‌ মালবিকাগ্সিমিত্রনাটক হইতে যে অন্তনিহিত প্রমাণ উপস্থিত 
করিয়াছেন তাঁহা পরিহর্তব্য নহে । তিনি বলেন “নাটকং খ্যাতবৃত্বং স্যাৎ” 
এই নাট্যবিধির বশবতা! হইয়া প্রাচীন নাটককারগণ কোনও প্রাচীন 
খ্যাতবৃত্বের উপর নাটক স্থাপন ঝরিয়াছেন। কিন্তকালিদাস জীবিতরাজার 
খ্যাতবৃত্তের উপরে মালবিকাগ্রিমিত্রনাটক স্থাপন করিয়াছেন । কবি 
বলিয়াছেন £-- 

“পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং ন চাপি কাব্যং নব মিত্যবদ্ধম্‌ | 
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্ততরদ্‌ ভজস্তে মৃঢ়ঃ পর প্রত্যা়নেয়বুদ্ধিঃ ৷” 


১৩৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


কোনও কোনও পণ্ডিত বিশ্বাস করেন এই শ্নোকে “পুরাণ” কথায় শ্লেষ 
আছে। পরস্তএ নাটকের শেষে ভরতবাকে) কবি বলিয়াছেন £+ : 
আশাম্যভীতিবিগমপ্রসৃতি প্রজানাম.। 
সংপৎস্ততে ন খলু গোগুরি নাগ্নিমিত্রে ॥” 

“অগ্নিমিত্রে” এই ভাবেসপ্তমী প্রয়োগ দ্বারা ইহাই উপলব্ধি হয় যে তৎকালে 
অগ্নিমিত্ররাজা জীবিত ছিলেন। এই অগ্নিমিত্র পুষ্পমিত্রের পুত্র এবং 
ৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীতে বিছ্ছমান ছিলেন। তিনি আরও বলেন কালিদাঁসের 
নাটকে তৎকালীন স্থৃতিশান্ত্রের দায়াধিকারের ব্যবস্থাম্থসারে অপত্যহীনা 
স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হইতেন না। এর প্রকার স্ৃতির 
ব্যবস্থা খৃষ্টপূর্বেই প্রচলিত ছিল। গুগুরাজত্বকলে বা তাহার পরবর্তর্শকালে 
এ প্রকাব ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না । পরস্ত ধরতিহাসিক গবেষণার ফলে ইহাই 
সিদ্ধান্ত হইতেছে যে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উজ্ঞয়িনীতে বিক্রমাদিত্য 
নামে নৃপতি ছিলেন। এই সকল প্রমাণ দ্বারা ইহাই অবধারিত হয় যে 
কালিদাস খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উজ্ডয়িনীর বিক্রমাদিত্য-নৃপতির সভায় 
নবরত্বের এক রত্র ছিলেন। 

দ্বিতীয় মত গুপ্তরাজত্বকাল। বহু .অভিজ্ঞ ইউরোপীয় অধ্যাপক এই মতের 
সমর্থক । অধ্যাপক লাসেন্‌, কর্ণেল্‌ উইল্ফো্ড জেমস্‌ গ্রিদ্দেপ, অধ্যাপক 
ম্যাকৃডোনেল্‌ এবং অধ্যাপক কীথ, ভিনসেন্ট, ন্সিথ. প্রভৃতি মনীষিগণ বলেন 
গুপ্তরাজত্বকালেই ভারতের কাবাসৌভাগ্যরবি, মধ্যাহগগন সমুস্ভাসিত 
করিয়াছিল এবং এই সখ ও সমৃদ্ধির সময়েই কালিদাস আবিভূত হুইয়া- 
ছিলেন। কালিদাসের গ্রন্থে যে শান্তিময় তৃপ্তি ও আনন্দধার] প্রবাহিত 
তাহা ভারতের এই সৌভাগ্যকালেই সম্ভবপর । অধ্যাপক ভিন্সেপ্ট. স্মিথ, 
বলেন যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভারতের সহিত চীন দেশের ঘনিষ্ঠতায় 
ভারতীয় ও চীন সভ্যতার সংমিশ্রণে যে এক নবীন সভ্যতা ও নবীন যুগের 
উদ্মেষ হইয়াছিল তাহার পূর্ণ বিকাশ গুপ্তবংশের রাজত্বকালেই হয়। শী 
গুপ্তবংশের রাজত্বকালে কালিদাস আবির্ভত হইয়াছিলেন। কালিদাস 
চীনের দানসম্পদ্‌ বিস্তৃত হইতে পারেন নাই। কালিদাস “চীনাংশুক মিব” 
বলিয়া এ দান স্বীকার করিয়াছেন। কীথ.গুভূতি পণ্ডিতগণ বলেন ষে 
কালিদাস তাহার কাব্য গ্রচ্ছন্নভাবে গুপ্তরাজগণকে প্রশংস। করিয়াছেন 
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রঘুবংশের “আসমুন্রক্ষিতীশানাং" শ্লোকে সমৃত্রগুপ্তের রাজ্যবিস্ভৃতির শ্লেষ 
আছে। রঘুর দিথ্িজয়ে, মালবিকাগ্নিমিত্রের অশ্বমেধযজ্ঞে সমুদ্রগুপ্ডের 
কার্যকলাপের প্রতিচ্ছায়া আছে। তাহারা বলেন যে “কুমারসম্ভব* 
কুমারগুপ্তের জন্মোপলক্ষে রচিত। এইগুলি কেবলমাত্র অনুমান । 
এ্রতিহাসিক প্রমাণ বিবেচনা করিতে গিয়া তাহারা নিম়লিখত প্রমাণ 
উল্লেখ করেন ১৫১) (অশ্ইঘোষ কনিক্ষের রাজত্বকালে বিদ্কমান ছিলেন 
এবং কনিফ সম্ভবতঃ সৃষ্টীয় শতাব্দীতে বা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারস্তে পাঞ্ডাব 
গ্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, বিশ্বাস করিবার কারণ আছে? কালিদাস, 
অস্যোষের “বুদ্ধরিতের” নিকট বহুলভাবে খণী |. কালিদাস, অঙ্ঘঘোষ 
হইতে বহু বর্ণনা অবিকলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাস, অশ্ঘোষ 
অপেক্ষা অর্বান্তন, কারণ ভাসের নাটকের প্রাকৃতভাষ। অর্বঘোষের 
ব্যবহৃত প্রাকৃত অপেক্ষ। অর্বাচীন। কালিদাস তীহার মালবিকাগ্নিমিত্রে 
“ভাসসৌ মিল্লক বিপুক্রাদ্দীনাম্‌” (প্রথিতযশসাম্‌ ভাসসৌ মিল্লকবিপুত্রাদীনাম্‌ 
প্রবন্ধান্‌ অতিক্রম্য বর্তমানকবেঃ কালিদাসম্য ক্রিয়ায়াং কথং বহুমানঃ” ) এ 
উক্তির দ্বারা ভাসকে পূর্ববর্তী বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় 
তাসকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে স্থাপন করা যায় এবং কালিদাস 
তৎপরবর্তরণকাঁলের কবি হুইতেছেন। ইহাই কালির্দাসের কালের প্রাচীন 
সীম।। 

(২) কে) বাণভ্ট তাহার ““হর্যচরিতে" কালিদাসের কবিত্বের প্রশংসা- 
গীতি গাহিয়াছেন 2-- 

নির্গতাস্থ ন বা কম্য কালিদাসম্য শৃক্তিষু। 
প্রীতি্নধুরসাল্লান্ মগ্ডরীঘিব জায়তে ॥" 








বাণভট্ট সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিগ্ধমাঁন ছিলেন। (খে) চালুক্য ন্পতি 
দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে জৈন কবি রবিকীতি রচিত প্রস্তরলিপিতে 
(৬৩৪ খুষ্টাব্ধ ) কালিদাস ও ভারবির উল্লেখ আছে £_“ন বিজয়তাম, 
রবিকীত্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদ্বাসভারবিকীত্তি£” | 

গে) কুমারিলভট্ট তাহার তন্ত্রবাত্তিকে কালিদাসের একটী চরণ উল্লেখ 
করিয়৷ বলিয়াছেন ষে-- 


১৩৬ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


“প্রসিদ্ধিবূপং কবিভিনিরূপিতম.। সতাং হি 
সন্দেহ-পদেষু বস্তযু গ্রমাণমন্তঃক রণ প্রবৃত্তয়ঃ ৷” 
কুমারিলতট্ট সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীর মীমাংসক | 
(ঘ) দণ্যাচার্য তাহার কাব্যাদর্শের প্রথম অধ্যায়ের ৪৫ কারিকায় £-- 
“প্রসাব প্রসিদ্ধার্থম্‌ ইন্দোরিন্দীবরছ্যুতিঃ। 
লক্ষ লক্ষমীং তনোতীতি প্রতীতিস্থভগং বচঃ ॥” 
কালিদ্াসের কবিতা হইতে “লক্ষ লক্ষ্মীং তনোতি” এই চরণটি গ্রহণ 
করিয়া কালিদাসের প্রসাদগুণের কীর্তন করিয়াছেন। 


ডে) (প্রাচীন দশপুর ) মন্বাসোরের হূর্যমন্দিরের 'প্রশস্তি বৎসভট্রি 
নামক কবি ৪৭২--৪৭৩ খৃষ্টাবে রচনা! করেন। এ প্রশস্তির ভাষা ও বীতির 
সহিত কালিদাসের ভাষা ও রীতির বহু সৌসাদৃশ্ট দৃষ্ট হয়। পরস্ত বৎসভষ্ট 
মেঘদূত ও খতৃসংহার ইইতে বহু বিষয় মৃখ্য ভাবে অন্ুকরণ করিয়াছেন । 
ইহাই কালিদাসের অর্বাক্তন সীম! নির্দেশ কর! যায়। 


উপরোল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে খৃঃ তৃতীয় এতাব্দীর 
পর ও ৫ম শতাব্দীর শেষাদ্ধের পূর্বে কালিদাসের আবির্ভাবের কাল ।(৩গ্- 
বংশের রাজব্বকালে ভারতের পূর্ণসম্বদ্ধির সময়ই কালিদাসের কবিত্বের 
শান্তিপূর্ণ আননধার! প্রবাহিত হইয়াছিল )দ্বতীয় চন্দগুপ্ডের “বিক্রমা দিত)” 
উপাধি ছিল। তাহার রাজত্বকাল ৪১৩ খৃষ্টাব্বে শেষ হয়। তাহার রাজত্ব- 
৬ পপি ৬ শশী শিশীশাীশীশা ্শাশশীী্টিটীশী” 
কালই কালিদ্াসের সময় বলিয়া নির্দেশ করা যায়। 


(৩) ষষ্ঠ শতাব্দী 


অধ্যাপক কার্ণ, ম্যাক্স মুলার, ভাওদাজি, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শান্ত্রী প্রভৃতি প্রত্বতত্ববিদ্গণ কালিদাসকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্থাপন করেন। 
তাহাদের মতও ভারতীয় জনশ্রুতির একাংশের উপর স্থাপিত। তাহার! 
বিক্রমার্দিত্যের নবরত্বসভা স্বীকার করেন, পরম্ত কালিদাসের স্থাপ্রসিগ্ধ 
টিকাকার মল্লিনাথের মেঘদুতের টীকার উপর নির্ভর করেন। বরাহমিহির 
নবরত্বের এক রত্ব। ব্রঙ্গগুপ্তের খগ্ডুখাছের টীকাকার অমররাজ বলেন 
“নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে (৫০৯) বরাহমিহ্রাচার্য্যো দিবং গত” । এ 
প্রমাণ বিশ্বাস করিলে বরাহমিছিরের মৃত্যু ৫৮৭ খৃষ্টাব্ে হয়। কালিদাস 
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বরাহমিহিরের সমসাময়িক, অতএব কালিদাস খষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক । 
দিঙনাগাচার্য ও ধর্মকীতি অসঙ্গের ছাত্র ছিলেন। তিব্বতের রতবধর্মরাজ 
বলেন বুদ্ধনির্বাণের ৯০০ বৎসর পর অসঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। অশোক 
বুদ্ধনির্বাণের ১০৭ বৎসর পরে ছিলেন। অশোকের রাজত্বকাল ২৫৯--২১২ পুঃ 
খুষ্টাব্ব। অসঙ্গ ৫৪১ খৃষ্টাব্দে বিমান থাকা প্রমাণিত 'হয়। দিঙ.নাগাচার্য 
ও নিচুল অসম্গের অন্ততঃ ২৫ বৎসর পরে ছিলেন। মল্লিনাথ পূর্বমেঘের | 

“স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাতৎপতোদজ্ম,খঃ খং। 

দিও নাগানাং পথি পরিহ্রন্‌ স্থপহস্তাবলেপান্‌ ॥ ১৪ ॥ 

শ্লেরকের টীকায় বলিয়াছেন “নিচুল” ও “দিও.নাগ” কথায় শ্লেষ আছে। 

কালিদাসেব প্রতিতদ্বন্দী দিউনাগ ও বন্ধু নিচুলেব নাম ধ্বনিত হইয়াছে । 
দিউনাঁগ বন্থবন্ধুবও ছাত্র ছিলেন। বন্থুবন্ধ সমুদ্রগুপ্তের সময় বিগ্ঘমান 
ছিলেন।* উদ্ভোতকর দ্রিউনাগের মত খগ্ুন করিয়া স্ায়বাতিক প্রণয়ন 
করেন। স্থবন্ধু তাহার বাসবদত্বায় “ন্যায়স্থিতিম. ইবোদ্দ্যোতকরস্বরূপম ” 
বাক্য দ্বারা উদ্দ্যোতকরের নাম এবং ““বৌদ্ধসঙ্গতিমিবালক্কারভূষিতাম্‌” 
বাক্য দ্বারা ধর্মকীতি “বৌদ্ধীসঙ্গতি” গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়েই 
উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী রাঁজ1 ছিলেন । (রতন্বারা কালিদাস 
এই বিক্রমাদিত্যের রাঁজত্বকালেই বিদ্যমান থাকা প্রমাণিত হয়। এই তিনটি 
বিবদমাঁন মত প্রবলভাবে চলিতেছে । ১প্রত্রতত্বের বর্তমান অবস্থায় কোনও 
সন্তোষজনক মীমাংসা সম্ভবপর নহে। 


কালিদাসের জন্মভূমি । | 
গাও সিদ্ধিয়া রাজ্যভুক্ত (প্রাচীন মালবপ্রদেশস্থ মন্দসোর (প্রাচীন 
দশপুর ) নামক প্রসিদ্ধ নগরে অথবা তাহার অতি নিকটবত! স্থানে কালিদাস 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে |) স্থান হইতেই 
উজ্জয়িনীর রাজসতার সহিত তাঁহার সংশ্রব হইয়াছিল। মেহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ্দ শাক্্ী মহাশয় বিহার ও উড়িয্যা জার্নালে এ সম্বন্ধে গবেষণ! 
করিয়াহেন এবং ভিন্সেণ্ট শ্সিথও এ মত গ্রহণ করিয়াছেন )। 
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১৩৮ সংস্কৃত সাহিতে)র ইতিহাস 
কাজিদাসের ধর্মমত। 


কালিদাসের ধর্মমত কি ছিল তাহা তাহার গ্রস্থারস্তে নমক্রিয়া বাকা 
হইতেই বোধগম্য হয়। তিনি রঘুবংশের প্রারস্তে “পার্ধতী-পরমেশ্বরকে" 
অভিবাদন করিয়াছেন। বিক্রমোর্ধশীর প্রারস্তে “স স্থাণুঃ স্থিরতক্তিযোগ- 
সুলভে। নিঃশ্রেয়সাত্মাস্ত ব*" এই নমস্কার বাক্য আছে। মালবিকাগ্সিমিত্রে 
“একৈমর্ষ্য স্থিতোপি প্রণতবহুফলে যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ কাস্তাসংমিশ্রদেহোপ্য- 
বিষয়মনসাং" এবং অভিজ্ঞানশকুত্তলার প্রারস্তবাক্যে “প্রত্ক্ষাভিঃ প্রপরস্তন্থু- 
ভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশ;” আছে। এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় 
যেকালিদাস শৈব ছিলেন। কিন্তু কালিদাস কোনও সাম্প্রদায়িক ভাব 
অবলম্বন করেন নাই। সর্বত্রই তিনি (অক্ষর, সর্বব্যাপী একমেবাদ্ধিতীয়ং ) 
ব্রহ্ম ও বেদান্তমত অনুসরণ করিতেন। কুমারের ২য় সর্গে ব্রহ্মা, রঘুর ১০ম 
সর্গে বিষ এবং কুমারের ৭ম সর্গে ব্রহ্মা বিষু ও শিব সকলকেই তিনি এক 
মহাশক্তির বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। রঘুবংশের ত্রয়োদশসর্গেও 
শ্রীরামচন্্রকে “হরি” অর্থাৎ বিষণ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কালিদাসের 
হ্যায় সার্বজনীন ও সার্বভৌম হৃদয়ে কোনও সাম্প্রদায়িক সংকর্ণতা থাকা 
সম্ভবপর নহে। তিনি সাংখ্যের ব্রিগুণাঝ্সিক। প্রকৃতিতে বিশ্বাস করিতেন 
এবং রঘুবংশে শেষ জীবনে যোগদর্শনের পন্তাও অবলম্বনীয় বলিয়াছেন। 
আমাদের বিশ্বাস হয় তৎকালে প্রচলিত দর্শন ও স্থৃতি প্রভৃতি যাহ] বিদ্বমান 
ছিল ও ত্রান্গণ্যধর্মের সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাম ছিল। 
তজ্ঞন্তই তিনি শুত্র যোগাবলম্বন করায় তাহার বধ অকুণ্ঠিতচিত্তে সমর্থন 
করিয়াছেন। তৎকালীন প্রচলিত দর্শনে বিশ্বাম থাকাতেই তিনি স্বাধীনভাবে 
এই বিশ্বজগতের বিচিত্রতার ও সৃষ্টির কোনও স্বাধীন পৃথক্‌ মীমাংসা করিতে 
প্রয়াস পান নাই। 


গলিদাসের কবিত্ব। 


ভারতীয় মতে কালিদাসের উপমাতেই শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে । “উপমা 
কালিদাসস্য 'ভারবেরর্থগৌর্বম্”। বাণভট্ট তাহার হ্যচরিতের প্রারস্তে 
কালিদাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন £₹_ 


২য় খণ্ড ] তৃতীয় অধ্যায় ” ১৩৯ 


“নির্গতাস্থ নবা কম্ত কালিদাসন্য সুক্তিযু। 
গ্রীতি্সধুরসান্্রান্তু মগ্ডরীঘিব জায়তে ॥” 

কোনও প্রাচীন স্ুভাষিতরত্ব কালিদাসের অতুলনীয়ত! সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন £-_ 

“ পুরা] কবীনাং গণনাপ্রসঙ্গে কনিষিকাধিষঠিতকালিদাসা। 
অগ্ভাপি তত্ব,ল্যকবেরভাবাদনামিক? সার্থবতী বভুব ॥” 

জয়দেবের পূর্ববন্তাঁ গোবদ্ধনাঁচার্য কালিদ্রাসের মধুর কোমল কণঠরসের 
যশোগান করিয়াছেন :-- 

সাকৃতমধুরকোমলবিলাসিনীকগ্ঠকুজিতপ্রায়ে 
শিক্ষাসময়েৎপি মুদে রতিলীলাকালিদাসোক্তী ॥” 
প্রসন্নরাঘবরচয়িত। জয়দেব কালিদাসকে “কবিকুলগুরু” নামে অভিহিত 
করিয়াছেন ২২ 
“ভাসে! ভাসঃ কবিকুলগুরুঃ কাঁলিদাসেো। বিলাসঃ ॥” 

কালিদাস কেবল ভারতেরই নহেন, তিনি জগতের কবি বলিয়৷ বরেণ্য 
হইয়াছেন । ইউরোপের বহু কবি ও মনীষিগণ তাহার যশোগান করিয়াছেন। 
গেটে, শিলার প্রভৃতি কবি তঁহার অসাধারণ কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াছেন । 
গেটে বলিয়াছেন £-- 

“যদি যৌবনের কুম্থমবিকশি ও বাদ্ধক্যের ফলপরিণতি $ যাহা কিছু 
মধুর, যাহ কিছু হৃদয়মুগ্ধকারী, স্বর্গ ও পৃথিবী কোনও এক স্থানে সম্মিলিত 
হইয় থাকে, তবে আমি ইহাই একটী কথায় বলি “শকুন্তলা”, তাহা হইলেই 
সবই বলা হইল।” 

(কবি শিলার মেঘদূতের ছায়া লইয়াই তাহার 1219 56821 ( মেরিয়া 
ইয়ার্ট) রচন। করিয়া! চিরম্মরণীয় হইয়াছেন।)হুম্বোন্ট, শ্লেগেল, সার্‌ 
উইলিয়াম জোদ্ল,, লাসেন প্রতৃতি মনীষিগণ কালিদাসের কবিত্বে মুগ্ধ 
হইয়াছেন। 

কালিদাসের ভাষার প্রা্ড লতা, বর্ণনার সজীবতা এবং স্বশ্পভাধিত। তাহার 
কাব্যের গৌরব বুদ্ধি করিয়াছে । তিনি বৈদর্ভরীতির কবি। কালিদাসের 
কাব্যে তিনি যাহ। বাচ্যার্থ দ্বার প্রকাশ করেন তাহা অপেক্ষা তাহার ব্যগ্চনার 
ধ্বনি বহু গভীর এবং তাহার ব্যগুনাই প্রধান। কালিদাস মানবহ্বদয়ের 


১৪০ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


সহিত প্রন্কতির যে গৃঢ সম্বন্ধ দেখিতে পান তাহাই তাহার বিশিষ্টতা। মৃক 
ও জড় প্রক্কতিও তাঁহার নিকট অস্ভূতিময়, স্থাবর জঙ্গম সকলেই পরস্পরের 
স্থখ-ছুখ অন্থভব করে। নূপুর চরণবিচ্ছেদছুঃখে মৌন হইয়া যায়। 
বসন্তাগমে মৃক প্রকৃতিও সজীব হয়। তিনি মানব হৃদয়ের অন্তরতম-প্রদেশে 
প্রবেশ করিয়া চতুদ্দিকে অবলোকন করেন। সম্বেত সর্বপ্রকার হৃদয়ের 
অন্তরতম প্রদেশের বার্তা ছুই চারিটি কথাতেই ব্যক্ত করিয়া ফেলেন। মানব 
হৃদয়ের হুক্ষজ্ঞান থাকাঁতেই কাব্যরসের উপাদানসংগ্রহে তাহাকে প্রয়াম 
পাইতে হয় নাই। বিষয়ের হুস্ম প্রতিকৃতি তাহার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়] উঠে। 
সেই জন্য আদিরস ও করুণরস এবং অদ্ভুত রসে তিনি সিদ্ধত্ত তিনি 
উপমাতে সিদ্ধহস্ত কিন্তু তাহার উপমা অপেক্ষাও অর্থান্তরন্তাসের চমৎকারিত্ব 
অধিক । তাহার বহু অর্থান্তরগ্ঠ(স ও রূপক সুধীসমাজে ও কথিত ভাষায় 
স্থান পাইয়াছে। ১ | 


কালিদাসের কাব্য 

খতুসংহাঁর কালিদাসের প্রথম জীবনের রচনা । ইহাতে *কালিদাসের 
'অনামান্ত প্রতিভা বি্ধমান আছে কিন্তু কাব্যশক্তির পুর্ণ বিকাশ হয় নাই। 
উহাতে ছন্দোদোষ ও যতিপতন প্রন্থতি দোষ দৃষ্টহয়। হিলেত্রাণ্ট, প্রমুখ 
পাশ্চাত্য মনীধিগণ এর অপরিপকতা৷ দ্েখিয়! উহ! আদে কালিদাসের রচিত 
কি না বলিয়! সন্দেহ করিয়াছেন । কিন্তু এ প্রকার সন্দেহ করিবার কোনও 
কারণ নাই । ভারতবর্ষে খতুসংহার কালিদ্াসের নহে বলিয়া কোনও সন্দেহ 
উপস্থিত হয় নাই। বৎসভট্রি, মন্দাসোর প্রশস্তি, রচনা করিতে খতুসংহার 
ব্যবহার করিয়াছেন, তৎ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্র গ্রশত্তি ৪৭২--৪৭৩ 
খৃষ্টাব্ষে রচিত হুইয়াছিল। মল্লিনাথ থতুসংহারের টীকা না করায় ও 
আ'লঙ্কারিকের! উহা হইতে কোনও উদাহরণ না দেওয়ায় উহা! কালিদাসের 
'নহে, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে কারণ উহা! এত প্রাঞ্ডল যে কোনও 
টিকাঁকারই উহার টীকা রচনা করা আবশ্ক মনে করেন নাই এবং 
কালিদ্দাসের পরিপক্ক কাব্য হইতেই আলঙ্কারিকের৷ উদাহরণ দেওয়া সঙ্গত 


বোধ করিয়াছেন। এই খণ্তকাব্যখানিতে ষড় খতু ক্রমান্বয়ে বণিত হইয়াছে। 
সর্বপতদ্ধ ১৫৩টি শ্লোক আছে। প্রত্যেক খতুর চিত্রেই_ কালিদ্বাসের 


২য় খণ্ড ] তৃত্তীয় অধ্যায় ১৪১৯ 


স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভ!প্রন্কৃতিদেবীর পরিবর্তনগুলি হুম্মরূপে লক্ষ্য করিয়াছে। 
কালিদাস কয়েকটি সামান্ত কথ দ্বারাই খতুটির এমন চিত্র হয়ে আনয়ন 


করেন যে আমরা যেন সেই খতুই অনুভব করিতে থাকি। প্রত্যেক খতুর 
বর্নাতেই আদ্িরসের স্পর্শ আছে কিন্তু তাহাতে অক্নীলতাদেো'ষ নাই। 
প্রকৃতির পরিবর্তনের সহিত নায়ক-নায়িকার হৃদয়ের ভাবান্তর কালিদাস 
নৈপুণ্য-সহকারে বর্ণনা করিয়্াছেন। প্রত্যেক খতুরই নীরব জঙ্গীত যেন 
নায়ক-নায়িকার মরম স্পর্শ করে। প্রকৃতির সহিত মানব হৃদয়ের যে, 
অন্তনিহিত সম্বন্ধ আছে তাহাই কালিদাসের কবিত্বকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। 


মেঘদুত। 

কালিদাসের কাব্যের মধ্যে “শকুত্তলার” পরেই “মেঘদূত” যশ এবং 
আদর লাভ করিয়াছে । ইহার কবিত্ব যে কেবল ভারতবর্ষেরই হুদয়গ্রাহী 
হইয়াছে তাহা নহে । ইউরোপেও এই খগ্ডকাব্য সমাদর লাভ করিয়াছে। 
জার্মান কবি গেটে ও শিলার ইহার বহু যশোগান করিয়াছেন। কবি 
শিলার মেঘদূতেব ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার মেরিয়! ষ্ার্ট লিখিয়। 
চিরস্মরণীয় হইয়াছেন । 

যে বিষয় লইয়। কালিদাস মেঘদূতের কাব্যলহ্রী হৃজন করিয়াছেন তাহ! 
অতি মর্মম্পর্শী।* যক্ষ তাহার প্রভু কুবেরের আদেশ পালনে বিমুখ 
হওয়ায় মধ্যভারতের রামগিরি আশ্রমে এক বৎসরের জন্ নির্বাসিত হইয়- 
ছিলেন। স্বদেশ হিম(লয় ও প্রিয়তমা হইতে বিচ্যুত হইয়া রামগিরির 
নির্জনশৃঙ্গে “কান্তাবিরহগুরু” হৃদয়ে ক্রমশঃ (ভ্রষ্টকনকবলয় ) ক্ষীণকলেবর 
হইতৈছিলেন। আষাঢ় মাসের নবীননীরদসন্দ্শনে যক্ষের বিরহগুরুহদয় 
আরও গুরুভারে কাতর হইয়াছে । যক্ষ অধীর হুইয়৷ পড়িয়াছেন, চেতন 


* কেহ কেহ বলেন রামায়ণের ীতাহরণের পর রামের বিলাপের ছায়। 
অবলম্বন করিয়া কালিদাস মেঘদূত রচন1 করিয়াছেন। “দীতাং প্রতি রামস্য 
হসুমৎ-সনেশং মনসি নিধাঁয় মেঘ-সন্দেশং কবিঃ কতবান্‌ ইত্যাহছঃ” মল্লিনাথ। 
“বাহি বাত যত; কান্তা তাং স্পৃষ্ট। মামপি ম্পৃশ। ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পশশ্জে 
দৃষ্টিসমাগম;ঃ | -রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড 


১৪২ সংন্কত সাহিতে)র ইতিহাস 


অচেতন তাহার বোধ নাই। মেব পু্করাবর্তের বংশধর | তাহাকে প্রিয়তমার 
নিকট সন্দেশবহন করিবার জন্য দুতস্বরূপে নিয়োগ করিতেছেন। 
তিনি যদ্দি দূত হইতে অসম্মত হন ছুঃখ নাই, “'যাজ্ঞ। মোঘাবরমধিগুণে 
নাধমে লব্ধকামা”। পুর্বমেঘে মেঘ কোন পথে যাইবেন, কি 
দৃশ্য দেখিবেন যক্ষ তাহা বিনাইয়া বিনাইয়া মানসচক্ষে মেঘকে 
দেখাইতেছেন। মেঘ রামগিরি হইতে উত্তরমুখে যাইতে যাইতে অমর- 
কূটশৃজ, নর্মদ।নদী, বিদ্িশানগরী, বেত্রবতীনদী, অবস্তীর রাজধানী 
উজ্জয়িনী, পুণ্যতীর্থ কুরুক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া যক্ষের নিবাসভূমি অলকায় 
পৌঁছিবেন। উত্তবমেঘে ষক্ষ তাহার অলকাপুবীর ও তাহার নিজ প্রাসাদের 
বর্ণনা করিতেছেন। উদ্বেলহ্ৃদয়ে ঘক্ষ তাহার প্রিয়তমাঁর সৌন্দ্যপম্পদ্‌ বর্ণন। 
করিতে করিতে তাহার বিরহবিধুব। প্রিয়তমার অবস্থা বর্ণনা! করিতেছেন। 
মেঘ কি অবস্থায় কি লক্ষণে প্রিয়তমাকে চিনিতে পারিবেন এবং বক্ষ 
বৎসরান্তে মিলন হইবে আশায় প্রাণ ধারণ করিয়। রহিয়াছেন, এই সংবাদ 
মেঘ প্রিয়তমাকে দ্িবেন। মেঘের অ্তনিত স্ুভগধবনি। কাব্যেরও ধ্বনি 
অতি গভীর ও মর্মম্পর্শা । ধ্বনিই কাব্যের প্রাণ। যক্ষ কেন কর্তব্য বিচ্যুত 
হইয়।ছিল, কনকবলয় কেন ভ্রষ্ট হুইতেছে সহদ্রয় পাঠক বুঝিবেন। দারুণ 
গ্রীষ্মের অবপানে মেবালোকে মানব-হদয়ে বিশেষতঃ প্রেমিকপ্রেমিকার 
হৃদয়ে কি ভাব-মন্দাকিনী প্রবাহিত হয় সবই অন্ুভূতিপাপেক্ষ। কবি 
কেবল উন্দীপকগুলিই পুর্মেঘে বর্ণনা করিয়াছেন। উত্তরমেঘে বর্ণন! 
করিয়াছেন, আবাসগৃহ ও তাহার প্রিয়তম] | কালিদাস সকল ছন্দেই সিদ্ধ- 
হত্ত। কিন্ত এই কাব্যে তিনি মন্দাক্রান্তাছন্দঃ অবলশ্বন করিয়াছেন ইহাই, 
তাহার মহিমা । যক্ষ বিরহকাতর, হৃদয় গুরুভারে পীড়িত। শোকে ও 
দুঃখে চিন্তাগতি মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। বেহাগের ন্যায় করণ মর্মম্পর্শী- 
স্বরে মন্দাক্তান্তাছন্দে ধীরে ধীরে বিনাইয়। বিনাইয়া যক্ষ বলিতেছেন, 
ভাবের সহিত ছন্দের অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে । কাব্যের ধ্বনি, ছন্দ 
ও রীতি যক্ষের করুণকণ্ে মিশিয়া এক অপূর্ব কাব্যের হৃষ্টি করিয়াছে। 
৬কোনও কোনও সমালোচক মনে করেন সীতার বিরহে রামের দুঃখচ্ছায়। 
অবলম্বনেই কালিদাস এই কাব্য রচনা করিয়াছেন) 
মেঘদুতে ১১৮টি শ্লোক .আছে। কোনও কোনও টীকাঁকার কয়েকটী 


২য় খণ্ড ] তৃতীয় অধ্যায় ২৪৩ 


অতিরিক্ত শ্লোক পাঠমধ্যে গণ্য করিয়া তাহার টীকা করিয়াছেন। কিন্ত 
মলিনাথ ১১৮টি ব্যতীত অগ্তান্ত নেক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গণনা দরিয়াছেন। 
বল্পভদেব ১২শ শতাব্দীতে ১১১টি শ্লোক উল্লেখে টীক1 করিয়াছেন এবং 
মপ্লিনাথ ১৫শ শতাব্দীতে ১১৮টি শ্লোকের টীকা করিয়াছেন। দক্ষিণাবর্ত 
নাথ ১৭০টি শ্লোক স্বীকার করিয়াছেন। মঙ্লিনাথধূত পাঠই সর্বোত্কৃষ্ট। 
তিনি যথাসাধ্য কালিদাসের মুল প্লোকগুলি উদ্ধার করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। অমোধঘবর্ষের রাজত্বকালে (৮৩৭ খুঃ) জিনসেন কৃত 
পার্খীভ্যদয় নামক কাব্যগ্রন্থে মেঘদুতের চরণগুলি সমস্তাপুবণস্বরূপে 
গ্রথিত আছে। জিনসেনের পার্খভুযদয়ের শেষভাগে নিমলিখিত 
গ্রোকদ্বয় আছে। 

“ইতি বিরচিতমেতৎকাব্যম্‌ আবেষ্ট্য মেঘম্‌ 

বহুগুণমপদোষং কালিদাসস্য কাব্যমূ। 

মলিনিতপরকাব্যং তিষ্ঠতাদশশাঙ্কম্‌ 

ভুবনমবতু দেবঃ সর্বদামোঘবর্ষঃ॥ 

শীবীরসেনমুনিপাদনরোজতৃজঃ 

শীমানভূদ্ব বিনয়সেন যুনির্গরীয়ান্‌। 

তচ্চোদিতেন জিনসেনমুনীশ্বরেণ 

কাব্যং ব্যধায়ি পরিবেষ্টিতমেঘদূতম্‌ ॥” 


জিনসেনের এ পার্শাভ্যুদয়ের দেহগত মেঘদুতের প্লোকগুলি একত্র 
সংগৃহীত হইলে মেঘদূতের পাঠ ৯ম শতাব্দীতে এ প্রদেশে কিরূপ ছিল 
তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে । মল্লিনাথধূত পাঠের সহিতও পার্খাত্যুদয় 
পাঠের কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সংস্কৃত কাব্যজগতে মেঘদ,ত যে অপুর্ব 
নবীন্তা ও সৌকুমার্য আনয়ন করিয়াছিল, তাহাতে উহার অনুকরণ 
অনিবার্ধ। ১২শ শতাবীতে ধোয়ী তাহার পবনদুত, ১৩শ শতাব্বীতে 
বেদান্তদেশিক তাহার “হংসসন্দেশ” মেঘদূতের অন্গকরণে রচনা করিয়াছেন 
এবং ১৫শ শতাব্দীতে রূপগোস্বামী হুংসদূত ও ১৭শ শতার্বীতে ক্কষণানন্ৰ 
সার্বভৌম পদান্কদ্ুত রচন। করিয়াছেন কিন্তু এঃসকল অনুকরণ কাব্য- 
জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। 


১৪৪ সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 
কুমারসভ্ভব।' 


সম্ভবত মেঘদুতের পরেই কালিদাস কুমারসম্ভব রচনা করিয়াছিলেন। 
কুমারসন্তবের হন্তলিখিত পুস্তকে ১৭টি সর্গ প্রাপ্ত হওয়। যায় কিন্ত সাধারণত 
৭টি সর্গই পঠিত ও পাঠিত হুইয়া থাকে 1 অষ্টম সর্গটি কালিদাসের রচিত 
তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই । আদিরসের অতি প্রাচু্য্যহেতু উহা পঠিত পাঠিত ন! 
হওয়ায় টাকাকারগণ উহার টীকা করিতে বিমুখ হইয়াছেন। কিন্তু ৯ম হইতে 
১৭শ সর্গ কালিদাস রচিত নহে। ৮ সর্গে মহাকাব্য হইতে পারে না বিশ্বাসে 
কোনও পরবর্তা কবি নিজের রচনা উহাতে সংযোগ করিয়া দিয়াছেন! 
কিন্ত এ কবির কাব্যকুশলত। কালিদাস অপেক্ষা নৃযুন তাহ সর্বত্রই পরিলক্ষিত 
হয়। কালিদাসের শ্লোকে কখনও যতিপতন হয় না কিন্তু এই সর্গগুলিতে, ' 
বহুবার যতিপতন হইয়াছে । কালিদাস পার্দপূরণের জন্ত অব্যয়ের বৃথা 
প্রয়োগ করেন নাই কিন্তুএই সকল সর্গে এ প্রকার অর্থশুন্য অব্যয়ের বহুল 
প্রয়েগ দৃষ্ট হ্য়। পরস্ত কোনও আলঙ্কারিকই এ সকল সর্গ হইতে কোনও 
শ্লোক উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ কবেন নাই। সাহিত্যজগতে এ সর্গগুলি 
কালিদাসের রচিত নহে বলিয়া জনপ্রবাদ আছে ।/ কালিদাস অষ্টমসর্গের 
পর আর কেন রচন। করেন নাই তাহার কোনও সছৃত্তর পাওয়া যায় না। 
কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে প্ররূপ উদাহরণ বিরল নহে। তারকান্থরের বধের জন্ত 
কুমারের (কাতিকেয়ের ) জন্যই কুমারসম্ভবের বিষয়। প্রথম সর্গে হিমালয়ের 
মনোরম চিত্র অস্কিত হইয়াছে । উহাতে হিমালয়ের ভীষণতার লেশও নাই। 
দ্বিতীয় সর্গে দেবতাগণ তারকান্ুর-প্রপীড়িত হইয়! ব্রহ্মার নিকট গমন 
করিলেন কিন্তু ব্রহ্মা “বিষবৃক্ষোহপি সংবধধয স্বয়ং ছেত্ব,ম্‌ অসাশ্প্রতম্” বলিয়া 
তাহাদিগকে অন্ত চেষ্টা করিতে 'বলিলেন। পার্ততীর সহিত শিবের পরিণয় 
হইলে যে কুমার জন্মগ্রহণ করিবে সেই তারকান্থুর নিধন করিবে । ইন 
কামদেবের শরণাপন্ন হইলেন। কামদেব বসন্তের সহায়ত] পাইয়া হরের 
যোগভঙ্গ করিতে সাহসী হইলেন বসন্তাগমে প্রকৃতি মনোহর যুতি ধারণ 
করিলেন। প্রক্কৃতির মোহনপাজে তরুলতা» ভ্রবর-ভ্রমরী, করী-করেণু) মৃগ- 
মূগী, চক্রবাক-চক্রবাকী, বিশ্বজগৎ নব অনুরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। এই 
বসস্তাগমবর্ণনে কালিদ্রাসের অপূর্ব শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। কালিদাস, 
স্বভাঁবসিদ্ধ নাট্যকবি ৷ কাব্যের খে অংশে কথোপকথন বা ঘটনাবিষ্ঠাস থাকে 


২য় খণ্ড ] তৃতীয় অধ্যায় ১৪৫ 


সেই স্থলেই কালিদাসের নাট্যপ্রতিভ। ক্ষুরিত হয়। বসস্তাগমের ও মদন্তম্মের 
শ্লোকগুলিতে আমারদিগের মনে হয় নাটকের কোনও অঙ্ক অনুষ্ঠিত হইতেছে। 
নন্দী প্রকৃতির এই অকালজাগরণে মুখাপিত অঙ্গুলিদ্বার1] চপলত প্রকাশ 
করিতে নিষেধ করিল। তাহার শাসনে সমস্ত কানন স্তন্ধ হইল। “চিত্রাপিতা- 
রম্তমিবাবতস্থ্ে।” পার্বতী আনিয়া পৌছিলেন। “পতঙ্গবদ বহিমুখং 
বিবিক্ষুণ” কামদেব এই অবস্থায় পুষ্পশায়ক ছাড়িলেন। হর কিঞ্চিৎ বিনুপ্তধৈর্যা 
হইলেন। তাহার কোপান্ল প্রজলিত হইল। হ্ঠাৎ তাহার ললাটস্থিত 
তৃতীয় চক্ষু হইতে দীপ্যমান ক্ৃশাম্থ বহির্গত হইল। আকাশ হইতে দেবগণ 
বলিতে লাগিলেন “প্রভে। ! ক্রোধ সম্বরণ করুন” “ক্রোধ সম্বরণ করুন।” কিন্তু 
এঁ বাক্য উচ্চারিত হইতে ন] হইতেই এ অগ্নি মদূনকে ভক্মীভূত করিল। 
“ক্রোধং প্রভো। সংহর সংহরেতি 
যাবদূগিরঃ খে মরুতাং চরস্তি 
তাবৎ বহ্ির্ভবনেত্রজন্ম। 
ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥ ৩1৭২ 


পগ্চকাব্যে নাটকের অভিনয় হইয়া গেল। দৃশ্বপটের পর দৃশ্ঠ পরিবতিত 
হইয়া! চরম উৎকষে বিদ্যুৎ ঝলদিল। রঘুবংশেও দিলীপের সহিত সিংহের 
কথোপকথনেও এইপ্রকার নাট্য প্রতিভ। পরিস্ফুট হ্ইয়াছে। ওয় সর্গের 
শেষভাগে মদন ভন্মীভূত হইলেন। ওর্থ সর্গে রতিবিলাপ। «মর্গে 
পার্বতীর তপ্ম্যা! ও হরকর্তৃক পার্বতীর পরীক্ষা । ভষ্ঠ সর্গে পার্বতীর বিবাহ- 
প্রস্তাব। ৭ম দর্গে পার্বভীর পরিণয়। ৮ম সর্গে নবদম্পতীর রসালাপ 
ও রসক্রীড়।। " 

কোনও কোনও সমালোচক বলেন যে কুমারগুপ্ডের জম্মোপলক্ষে কুমার- 
সম্ভব রচিত হ্ইয়াছিল। 


| রঘুবংশ। 
রঘুবংশই কালিদাসের সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য। এইখানি তাঁহার পরিপক হৃন্তের 
সর্বশেষ রচনা । কিন্তু দেশীয় পণ্ডিতসমাজে উহার সমালোচনাব্যগুক যে 


শ্লোক আছে তাহা যে অতীব অন্ুদ্দার সমালোচন। তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
শ্লোকটি এই £-- 


১৩ 


১৪৬ সংস্কৃত সাহ্ত্যের ইতিহাস 


“রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যম্‌ 
তশ্যাপি টীক1 সাঁগি চপাঠ্যা |” 

“নমর প্রভব বংশ” আশ্রয় করিয়াই কালিদাল রঘুবংশ রচন1 করিয়াছেন । 
মহাভারতে ও পুরাণ প্রভৃতিতে সুর্যবংশের যে সকল রাজার বিবরণ আছে 
তাহাই কবি সম্পুর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নছে।* কবি দিলীপ হইতে 
অ্নিবর্ণ পর্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুবংশে ১৯টি সর্গ আছে। ষ্ঠ সর্গে 
ইন্দুমতীর হবয়স্বরের বর্ণনা আছে। কিরূপে এই প্রথা নির্বাহিত হইত 
তাহার একটি উজ্জল চিত্র কবি অঙ্কন করিয়াছেন। কাঁলিদাদ মানবহৃদয়ের 
অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া দৌবারিকী সুনন্দা, রাজস্থৃতা ইন্দুমতী ও 
রাজন্বুন্দের মনোভাব যুগপৎ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কাব্যের ধ্বনি 
অতি মধুর। যাহা প্রকাশ্যে বলিয়াছেন তাহার অন্তরালে বু অধিক 
রহিয়াছে । বিধাতার ললিত স্ষ্টি রাজছুহিতা রাজমার্গে প্রবেশ করিলেন। 
রাজগণের দেহ্মাত্রই কেবল রাজমার্গে আসনে রহিল, তাহাদ্িগের মন 
“নেত্রশতৈকলক্ষ্যে” রাজকন্তাঁতে পতিত হইল। 

“"তন্মিন বিধানাতিশয়ে বিধাতুঃ কন্যাময়ে নেত্রশতৈকলক্ষ্যে 
নিপেতুরত্তঃকরণৈর্নরেন্্র1 দেহৈঃ স্থিতাঃ কেবলমাসনেষু ॥” 
দৌবারিকী সুনন্দা রাজনন্দিনীকে এক রাজার নিকট হুইতে রাজাস্তরে 
লইয়। যাইতেছেন £--মানসরাজহংসী যেন বাজপন্নান্তবে যাইতেছেন £-- 
“তাং সৈব বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা রাজান্তরং বাজন্থৃতাং নিনায়। 
সমীরণোখেব তরঙ্গলেখ। পদ্মান্তরং মানসরাজহংসীম্‌।” ৬২৬ 

সুনন্দা রাজসমীপে লইয়া গিয়। রাজার পরিচয়, রাজধানীর ও 
রাজপ্রাসাদের অবস্থানাদি বলিলেন; তন্বী রাজকুমারী তাহাকে প্রণা 
করিলেন, নত হইলে দূর্বাহ্কমধুকমাল] বক্ষঃ হইতে কিঞ্চিৎ বিচ্যুত হইল £-_ 

“এবং তয়োক্তে তম্‌ অবেক্ষ্য কিঞ্চিদুবিঅংসিদুর্বাঙ্কমধূকমাল]। 
খজুপ্রণামক্রিয়য়ৈব তন্বী প্রত্যাদিদে শৈনমভাষমাণা ॥” ৬২৫॥ . 





* কালিদাস রঘুবংশ রচনায় পন্পপুরাণ অবলম্বন করিয়াছেন বিশ্বাস হয়। 
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২য় খণ্ড ] তৃতীয় অধ্যায় ১৪৭ 


রাজন্ুত1 এইরূপ রাজান্তরে নীত হইতে লাগিলেন ; ধাহাকে ধাহাফে 
রাজতনয়! অতিক্রম করিয়া! গেলেন তাহাদের মুখের বৈবর্ণ্য লক্ষ্য করিয়। 
কবি বলিয়াছেন £-- 
“সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রো যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা। 
নরেন্রমার্গাট্র ইব প্রপেদে বিবর্পভাবং স স ভূমিপালঃ 8”* 


সুনন্দা আসন্ন নৃপতিগণের প্রত্যেকেরই গুণ বর্ণন৷ করিতে ক্রটি করে নাই। 
তাহার উপর যে ভার স্তন্ত ছিল তাহা যথাসাধ্য সম্পাদন “করিতে অবহেল। 
করে নাই। স্মুনন্দা কামশাস্ত্রে স্থপণ্ডিতা এবং মনোভাববোধে নিপুণ । 
অজের নিকট গিয়া অজের বংশ সুনন্দা বর্ণনা করিলে রাজকন্যা! অমলদৃষ্টি- 
দ্বারাই রাজকুমারকে বরণ করিলেন, সুনন্দা সব বুবিল। সুনন্দা পরিহাস 
পূর্বক বলিল “আর্ষে আমরা অন্থত্র যাইব কি ?” 

বধূ কুটিলকটাক্ষে কৃত্রিম রোষবর্ষণ করিলেন। রাজকন্যাকে কালিদাস 
“বধূ” বলিলেন £- 

“তথাগতায়াং পরিহাসপূর্বং সখ্যাং সখী বেত্রত্বদাবভাষে । 
আর্ষে ব্রজামোহ্ন্যত ইত্যতৈনাং বধূরস্থয়াকুটিলং দদর্শ ॥” 

অষ্টমসর্গে কালিদাস ইন্দ্রমততীর শোকে “অজবিলাপ” বর্ণনা করিয়াছেন । 
এই অজবিলাপের সহিত “কুমারসম্ভবের” রতিবিলাপ তুলনা করাযাইতে 
পারে। কুমারসম্ভবের রতিবিলাপ মানবহৃদয়ম্পর্শা নহে । এ প্রকার বিলাপ 
কুন্ুমধ্বজপত্রীর পক্ষেই সম্ভব, বিশেষতঃ ভল্মীভূত মদনের সহিত পরে মিলন 
হইবে এই আশ্বাবাক্য তাহার ছুঃখের তীব্রতার অনেক লাঘব করিয়াছে। 
কিন্ত অঙ্বিলাপ অতি করুণ ও মর্মস্পশশশ | 

ত্রয়োদশে রাবণবধের পর শ্রীরাম্চন্ত্রের পুম্পকরথে অযোধ্যায় প্রত্যা- 
বর্তন। উহাতে কালিদাসের নাট্যপ্রতিভা ও স্বাভাবিকতা ফুটিয়। 
উঠিয়াছে। আমরা যেন বিমানে আরোহণ করিয়াই সেতুবন্ধ হুইতে 
দণ্তকারণ্য হইয়া প্রয়়াগের গজা-যমুনার লঙ্গমস্থল দিয়া অযোধ্যা প্রদেশে 


* বনুভাষাবিৎ নুপপ্তিত ই. বি. কাউয়েল সাহেব বলিতেন এপ উপম। 
কাব্য সাহিত্যে দুর্ণভ। এই উপমার জন্ত কালিদানকে দীপশিখা কালিদাস 
বলা হয়। 


১৪৮ সংগ্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রধেশ করিতেছি । কালিদাস বাক্মীকির রামায়ণ হইতেই উহ! গ্রহণ 
করিয়াছেন কিন্ত “তন্বাগবিভবোছপি” কালিদাস তাহাকে সর্বাংশে 
অতিক্রম করিয়াছেন। ছায়াপথবিভক্ত নক্ষত্রপুপ্ডখচিত শরত্প্রসন্ন আকাশের 
স্তায় সেতুবিভক্ত ফেণিল সমুদ্র, সেই বনম্থলী যথায় রামচন্্র জানকীর 
চরণারবিন্দত্রষ্ট বপ্ধমৌন নুপুর দেখিয্বাছিলেন, জনস্থানের প্রাচীন স্বৃতি 
খধিগণের আশ্রম একে একে লব শ্রীরামচন্্র দেখাইতেছেন। ভবভুতির 
সহিত কালিদাসের কবিত্বের পার্থক্ই এইস্থানে ॥ উত্তররামচরিতের 
প্রক্ূপ অনেক দৃশ্য ভবভূতি আলেখ্যে দেখাইয়াছেন। তিনি বাচ্যার্থের 
কবি কিন্তু কালিদ্রাস এগুলি আলেখ্যে অঙ্কন করেন নাই। তিনি যাহ! 
ব্যঞ্জুনা করিয়াছেন তাহাব গভীব ধ্বনি আমাদিগকে সেই দৃশ্যই মানসপটে 
অঙ্কন করিয়া দেখাইল। ভবভূতি শ্রীবামচন্জের যে দুঃখের চিত্র অঙ্কন 
করিয়াছেন তাহাতে পাষাণ হদয়ও গলিয়া যায়, কিন্ত কালিদাসের কাব্যে 
জড়প্ররুতিও দুঃখে মৌনী হইয়। যায়। 

“ সৈষ] স্থলী যত্র বিচিন্বতা ত্বাং ভ্রষ্টং ময়। নৃপুরমেকমুর্ব্যাম্‌। 

অদৃশ্যত ত্বচ্চরণারবিন্দবিশ্লেষছুঃখাদিব বদ্ধমৌনমূ॥ 


ব্রয়োদশের বহ শ্লোক সুধীনমাজ কণস্থ করিয়াছেন। কালিদাস বিমান 

হইতে প্রয়াগের গঙ্গ। যমুন। সঙ্গম দেখাইয়াছেন। ““ক্ষচিৎ গ্রতালেপি” হইতে 
আরম্ভ করিয়! “ভিন্নপ্রবাহী যমুনাতরঙ্গৈঃ” প্রোকগুলি অতুলনীয় চিত্র। 
বাহার! গঞ্গা-যমুন! সঙ্গম দেখিয়াছেন তাহারাই ইহার সার্থকতা অন্ভব 
করিবেন। চতুর্দশসর্গে সীতার বনবাস। রামায়ণ করুণরসপ্রধান। আজগ্গ- 
দুঃখিনী সীতার মহ্‌ সীতার বনবাসেই চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে 
সীতা মুতিময়ী ক্ষমা, কল্যাণময়ী লক্মী। লক্ষণ লীতাকে রাজাক্ঞ। বলিলেন, 
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। তাহার চরিত্রের কলঙ্ক আশঙ্কায় এই বনবাস, 
ইহা গুনিয়! সীত1 “কিঞ্দ্বিনুগ্তধৈর্য” হইতে ছিলেন £-- 

“বাচ্যত্ব়া ম্বচনাৎ স রাজ। বরো বিশুদ্ধামপি যৎ দমক্ষমূ। 

মাং লোকবাদশ্রবণাদহাসীঃ শ্রুত্য কিং তৎসদৃশং হুলন্য ॥ 


কিন্ত সীতা কি রামের চরিত্রে কামাচার আশঙ্কা করিতে পারেন 1-- 
তিনি ধৈর্য ধারণ করিয়া বলিলেন ৮ 


বয় খণ্ড] তৃতীয় অধ্যায় ১৪৯ 


“কল্যাণবুদ্ধেরথবা তবায়ং ন কামচারে! ময়ি শঙ্কনীয়ঃ | 
মমৈব জন্মাস্তরপাতকানাং বিপাক বিশ্দুর্জথুরপপ্রস হাঃ 1৮ 
কালিদান এখানেই তৃলিক] উত্তোলন করেন নাই) সীতা উর্দদৃষ্টি 
হইয়! গ্রহ্থতির পর তপশ্চর্য1! করিয়া জীবন শেষ করিবেন, তবুও তপশ্চ্যার 
এই ফলই কামনা করিবেন :-- 
“ভূয়ে! যখ! মে জননান্তরেহপি ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয্মোগঃ 1” 
হিন্দুর এই আদর্শ কালিদাসের কাব্যে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। 
দীতার এই ছুঃখভাঁরে ভারতের বহু নরনারী অশ্রু বিসর্জন করিয়াছে কিন্ত 
কালিদাস মানবহৃদয়ের দুঃখের সহিত সকল স্বাবরজঙ্গমের দুঃখও অহ্ুভব 
করিয়াছেন । তাঁহার নিকট সমস্ত প্রক্তিই প্রাণময় ও অন্ুভবশীল ও 
“সমছঃখস্বভাব 1” এ ছুঃখে বৃক্ষ, লতা, মঘূর, হরিণী সকলই কীদিয়াছে £-- 
“নৃত্যং মযুরাঃ কুম্মানি বৃক্ষা দর্ভান্থযপাত্তান্‌ বিজহর্হরিণ্যঃ। 
তস্তাঃ প্রপন্নে সমছুঃখভাবমত্যন্তমাঁসীদ্‌ রুদ্দিতং বনেইপি ॥” 


ভারবি। 

পছ্ধকাব্যসাহিত্যে কালিদ্াসের পরেই ভারবিকে স্থাপন কর] ধায়। 
কাশিকাবৃতিতে ভারবির শ্লোক উদ্বত,হইয়াছে, তাহারও পূর্বে ৬৩৪ খৃষ্টাবের 
আইহোল লিপিতে কালিদাস ও ভারবির যশোগাঁথা আছে। “স বিজয়তাং 
রবিকীতিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীততিঃ | ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে তারবির 
কবিতাগৌরব প্রশস্তিতে লিপিবদ্ধ হওয়ায় ইহা অন্গমিত হয় যে তাহার 
'যশঃ সেই সময় দ্রিগন্তব্যাপী হুইয়াছিল, এন্ধপ অবস্থায় তাঁহাকে ৬৩৪ 
খৃষ্টাব্সের অন্ততঃপক্ষে ৫০৬০ বর্ষের প্রাচীন ধরিলেও ভারবিকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর 
পরে স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না । ইতিহাসে দৃষ্ট হয় ষষ্ঠ শতাববীর 
শেষ ভাগে কাঞ্ধীপুরে পল্পবরাজ সিংহবিষ্ণ ও দুধিনীতের রাজসভায় ভারবি 
লভাকবি ছিলেন। কাঞ্চিপুর বর্তমান কাঞ্িবরম্। ভারবির গ্রপৌত্র 
দণ্যযাচার্য। ভারবি বাণতট্ে পূর্ববর্তী কারণ বাণভট্রের আবির্ভাবের 
পূর্বেই ভারবির যশঃ দ্বিগন্তবিশ্রুত হইয়াছিল । 

ভাত্নবির কিরাতার্জঘুনীয় কাব্যের বিষয়টা মহাভারতের বনপর্ব হইতে 
গৃহীত,হইয়াছে। মহৃধি ব্যাস যুধিষ্ঠির গ্রভৃতিকে দ্বৈতবন পরিত্যাগ করিতে 


১৫০ বস্কত সাহিত্যের .ইতিহাস 


উপদেশ দিলে যুধিষির অজ্ঞ্নকে দিব্যান্্রসংগ্রহ্র চেষ্টা করিতে বলেন। 
অর্জ,ন হ্মালয়প্রদেশে কঠোর তগস্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার 
তপস্তায় ইন প্রভৃতি উদ্বিগ্ন হইলেন। অগ্গরাগণ অর্জ,নের তপত্যাভঙ্গ করিবার 
চেষ্ট। করিল, অর্জ,নের তপস্যা। অঙ্কুঞ্ন রহিল। ইন্জস্বয়ং ছন্সবেশে আসিলেন 
তথাপি অর্জ,নের প্রতিজ্ঞা স্থির রহিল। ইন্দ্র বর দিলেন এবং শিবের 
প্রসন্নত। লাভ করিতে উপদেশ দ্িলেন। শিব কিরাতের বেশে উপস্থিত 
হইলেন। একটী শুকরকে কে হনন করিয়াছে এই বিষয় লইয়া তুমুল কলহ 
উপস্থিত হইল। কিব্াতের সহিত অর্জনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে 
শিব প্রসন্ন হইয়া অভূুনকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিলেন। এই ঘটন! 
লইয়াই কিরাতা্জু্নীয় মহাকাব্য । কিরাতাজুনীয় সম্বন্ধে দেশীয় মতে এ 
কাব্যে “অর্থগৌরব” আছে। 
“উপম] কালিদাসম্য ভারবেরর৫থগৌরবম্‌।” 


তাহার নিজ ভাষায় বলিতে গেলে “প্রসন্নগন্তীরপদ। সরন্বতী” | প্রকৃত- 
প্রস্তাবে ভারবির কাব্যে অর্থগৌরব ও যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। মঙ্লিনাথ 
বণ্টাপথ ব্যাখ্যার প্রারপ্ডে বলিয়াছেন: 
“নারিকেলফলসম্মিতং বচে। ভারবেঃ 
সপদ্দিতৎ বিভজ্যতে। 
স্বাদয়ন্ত রসগর্ভনির্ভরং 
সারমস্ রসিক যথেশ্িতম, | 


কিরাতাজুনীয়্ বীররসপ্রধান। চতুর্থর্গে শরদর্ণনে ও পঞ্চমসর্গে হিমালয় 
বর্ণনে ও নবমসর্গে সন্ধ্যা, চঞ্জোদয়, প্রভাতবর্ণনে ভারবির কবিত্বশক্তি ্ষুরিত 
ক্ইয়াছে। এইগুলি কালিদাসের সমকক্ষ না হইলেও কালিদাসের মহিত 
তুলনাদাপেক্ষ। কিন্তু কালিদ্রাসের কার্যাপেক্ষা ভারবির কাব্যে বর্ণচিত্র ও 
শবালঙ্কারের ছটার আধিক্য দৃষ্ট হয়। ভারবির সময় হুইতে কাব্যাংশের 
ন্যানত। ও বর্ণ ও শব্দবৈচিত্রোর আধিক্য লক্ষিত হয়। ণ্ডীর কাব্যাদর্শে ফে 
সকল শব্ধ ও বর্ণবৈচিত্র্যের উদাহরণ আছে তাহার অধিকাংশই ভারবির ১৫শ 
সর্গে দুষ্ট হয়। ১৫শ সর্গে এরপি প্লোক আছে াহা উভগ়র্দিক হইতে পাঠ 
করিলে ওকই পাঠদুষ্ট'হুর়। কোনও কোনও ক্লোকে বহুবিধ প্লেষ আছে) 


হয় খণ্ড] তৃতীয় অধ্যায় ১৫৯ 


একই লোকের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়। ১৪শক্লোকে কেবল “ন" কারই 'আছে, 
কেবলমাব্র প্লোকের শেষপাদান্তে একটী “৭” আছে। 

“ন নোনমরে! হয়োনে। নন! নানাননা নঙ্ক 

সুয়ো সুয়ে ননুমেনো নানেনা জনমত ৪8 


এই সকল বর্ণবৈচিত্র্য ও শব্চিত্র প্ররুতপক্ষে প্রকৃত কাব্যের স্থান 
অধিকার করিতে পারে না। কিনস্তুযে কাব্যশিল্পের বা কারিগরির যুগে এই 
কাব্য রচিত হইয়াছে তৎকালে উহ কাব্যের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত । 
এ যুগের অলঙ্কার শাস্ত্র দণ্তীর কাব্যাদর্শ। এ অলঙ্কার শাস্ত্রে এ 
প্রকার শব্ষচিত্র ও বর্ণচিত্র উদাহত হইয়াছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিবেচনা 
করেন এই যুগ হইতেই সংস্কৃত কাব্যে অবনতি সুচিত হইয়াছে । কাব্য- 
শিল্পেব প্রাচুর্যসত্তেও ভারবির কাব্যগৌবব অক্ষুপ্ রহিয়াছে, তজ্জন্যই ভারবি 
একজন উৎরুষ্ট কবি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। ভারবির টীকাকারগণের 
মধ্যে মঙ্লিনাথ ছাড়। প্রকাশবর্ষ, জোনরাজ, একনাথ, ধর্মবিজয়, বিনয়ন্ুন্দর 
ও নবহরিব না গ্রাপ্ত হওয়া! যায়। 


ভট্টিকাব্য । 

এই শব্ব ও বর্ণবৈচিত্রেতর যুগেই সম্ভবতঃ ভগ্টিকাব্য রচিত হ্ইয়াছিল। 
ইউরোপীয় আচার্যগণ ভর্টিকাব্যকে ৭ম শতাব্ীর মধ্যভাগে স্থাপন করিতে 
ইচ্ছা করেন কিন্তু কেহই এ পর্যন্ত স্থিরনিশ্যয় হইতে পারেন নাই। কিন্তু 
ভটিকাব্যকে ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্ত্যভাগের পূর্বেই স্থাপন করিবার বলবৎ প্রমাণ 
আছে। প্রাচীন টীকাকার জম্বমঙ্গল ব1 জটীশ্বর গ্রন্থকারের পরিচন্ব দিতে 
তাঁহাকে “বঙ্গভীপুরী-বান্তব্য-গোবিন্দ-ভট্টুহ্ন্থ মহাবৈয়াকরণ” বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। জয়মঙ্গল! টীক1 দ্বাদশ শতার্ধীর পূর্ববর্তী, কারণ হূর্ঘট বৃদ্ধিতে 
উহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে | (কাব্যের গ্রন্থকার কে তদ্িষয়ে আধুনিক 
টাকাকার ভরতমঙ্লিক গুরুতর সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছেন এবং বহু দেশীয় 
বিদ্েশীয় আচার্ষগণ উক্ত সন্দেহ যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন ॥১ ভরতম্জিফ_ 
বলেন “ভর্ভৃহরি“ই ভটিকাব্যের এ্রণেতা । “'ভর্ভ” শব প্রাককতভাষায় “ভি” 
শবরূপে পরিণত হুইয়াছে। কিন্তু হরি” ব্ষটি কোথায় গেল তাহার কোনও 
সছুদ্ধর লাই। সংস্কতব্যাকরণ শাস্ত্রের ব্যাখাতৃগণ ভর্তৃহরিকে ““ভর্ভৃহরি” 
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অথব। সংক্ষেপে “হরি” এবং ভটিকে “ভ্টি" চিরকালই অভিহিত করিয়াছেন। 
গ্াসকার ৭ম শতাব্দীর লোক। তিনি পাণিনির বৃত্তিকারগণ মধ্যে ভট্টির 
উল্লেখ করিয়াছেন। একাদশ শতাব্দীতে মহাভাম্প্রদ্দীপরচয়িত। কৈয়ট 
ভর্তৃহরিকে “হরিবদ্ধেন সেতুন।” বাক্য দ্বার “হরি” বলিয়াছেন। ১৪শ 
শতাব্দীতে সায়ণাচার্য মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতেও এরূপ বলিয়াছেন ।* বৈয়াকরণ- 
কেশরী ভর্টোজিদীক্ষিতও তাকার মনোরম। টীকায় “ভর্তৃহরি” ও “ভর্টি" 
পৃথক্‌ ব্যক্তি বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল আন্ুমানিক প্রমাণ 
অপেক্ষা অতীব সন্তোষজনক মুখ্য প্রমাণ বিদ্ধমীন রহিয়াছে । তর্তৃহরি 
ঘৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে (৬২৫ খুঃ) পাণিনীয় শাস্ত্রের “বাক্যপদীয়” নামক 
পাণিনীয় দর্শনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহার মৃত্যু ৬৫১ খৃষ্টাব্ব। তিনি 
ভটির একটি প্রয়োগকে প্রামাদিক বলিয়াছেন উহ! দ্বারা ইহাই অকাট্য- 
রূপে প্রমাণিত হয় যে ভর্তৃহরির সময়ে ভট্ির মত (সম্ভবত তাহার বৃত্তির 
মত ) 'প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল এবং ভর্তৃহরি & মতটিকে প্রামাদিক 
বলিয়াছেন। উহা! দ্বার ইহাই প্রমাণিত হয় যে ভটি' ও ভর্তৃহরি পৃথক্‌ ব্যক্তি 
এবং ভট্ট ভর্তৃহরি অপেক্ষা প্রাচীন্তর গ্রন্থকার । ভরিতে গ্রস্থকার বলিয়াছেন 
যে এই কাব্য তিনি বল্পভীপুরীতে রাজ! শ্রীধরের রাজত্বকালে রচনা 
করিয়াছেন 

কাব্যমিদং বিহিতং ময়! বলভ্যাম্‌ শ্ীধর সেন-নরেন্্জ পালিতায়াম্‌; 

কীতিরতে। ভবতাৎ ন্ৃপন্য তন্য প্রেমকরঃ ক্ষিতিপো! যতঃ প্রজানাম্‌।॥ 


যদিও বল্পতীরাজবংশে একাধিক শ্রীধর সেন ছিলেন তথাপি বল্পভীপুরী 
ধ্বংসের পূর্বেই যে উহা বল্পভীনগরীতে রচিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। বল্পভীপুরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও ভাওনগরের অনতিদুরে ওয়ালা 


* সপ্তম্যাঞ্চোপপীড়রুধকর্ষঃ 1৩181৮৯ অত্র ণমূল্বিধৌ উপসর্গগ্রহণং 
প্রীডেরের বিশেষণমিতি ভাগবুতৌ | ভটিকারস্ত অতন্থং মন্ততে যদ্দাহ 
ধছররিভিরসহং যুগ্ঠিপীড়ং দধান ইতি' ' মাঁধবীয় ধাতুবৃত্তিঃ। 

1 আভোবমহনঃ ১৩২৮ “ফখং তি আজদ্ে বিষমবিলোচনম্ত বঙ্ষঃ ইতি 
ভায়বিঃ) আহ্ধ্বং মা রঘুস্তমম্‌ ইতি ভটিশ্চ। প্রমাদ এবায়ং ইতি ভাগবৃদ্ধিঃ। 


২য় খণ্ড ] তৃতীয় অধ্যায় ১৫৩ 


নামক স্থানে বর্তমান আছে। এই সকল প্রমাণ ও অবস্থা বিবেচনা করিলে 
ভট্টিকাব্যকে ষ্ঠ শতাব্দীর পরে স্থাপন করা সম্ভবপর মনে হয় না। “সেন” 
পাঠ গ্রহ্ণ করিয়াই এই বিচার হইয়াছে । এই শ্লোকে ““পপ্রীধরসেন” পাঠ 
গ্রহণ করায় ও বল্লভীরাজবংশে পরবর্তীকালে শ্রীধরসেন নামক একাধিক 
রাজ। থাকায় ভার কাল এ দৃষ্টিতেই নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। জয়মঙ্গলা টীকা! 
ভার সর্বপ্রাচীন টীক1। উহা দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত। কারণ শরণ- 
দেবের ছূর্ঘট বস্তিতে উহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। জয়মঙ্গলা টীকায় 
“ভ্ীধরসেন” পাঠ উল্লিখিত ন! হুইয়। “শ্রীধর সৃন্থ” পাঠ উল্লিখিত হইয়াছে ।' 
তাহাতে ইহাই প্রতীতি হয় “ভীধর শৃক্থ” পাঠই প্রকৃত পাঠ। “"শ্রীধরসেন” 
পাঠ অপপাঠ। 

গুপ্ত রাজগণের রাজত্ব কালে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে সেনাপতি ভটার্ক 
বা ভট্টীরক বল্পতী শাসন আরম্ভ করেন। তিনিও তাহার পুত্র রাজ। উপাধি 
গ্রহণ করেন নাই । ভটার্ক ও তাহার পুত্র সেনাপতি উপাধি ধারণ করিয়াই 
সন্ত ছিলেন। তাহাদের উভয়ের শাসনকাল ৫০ বৎসর ধরিলেও ভটার্কের 
পৌত্র মহারাজ প্রীধর ( ধরপট্ট) ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেই বিগ্ভমান ছিলেন। এই 
শ্রধর সুন্কর রাজত্বকালেই বল্পভীপুরে শ্রীস্বামিসূন্ন মহা বৈয়াকরণ ভি এই 
কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাতেই “হহ্ু", “নরেন”, “ন্ৃপন্”, “ক্ষিতিপ” 
কথার পূর্ণ সার্থকতা নুম্পষ্ট হয়। ভৌম কবির অন্গুকরণও তাহাই 
সমর্থন করে। 


ভষ্টিকাব্যে ২২টি সর্গ আছে। হূর্যবংশতিলক দশরথ হইতে রামের 
অযোধ্য। প্রত্যাবর্তন পর্যস্ত উহাতে বণিত আছে। কাব্যের ছলে ব্যাকরণের 
উদ্দাহরণগুলি প্রদর্শন করাই গ্রস্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্ট। সংস্ক ব্যাকরণ 
অধ্যয়নান্তে যখন ছাত্রের ভট্টিকাব্য পাঠ করে তখন তাহার! ভট্টির অসামান্য 
ব্যাকরণপ্রয়োগনৈপুণ্য দেখিয়। বিন্মিত হ্য়। উহাতে ব্যাকরণ, ছন্দঃ, 
শব্ধালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, রস, গুণ, শব্দচিত্র, বর্ণচিত্র প্রভৃতি সকল বিষয়ই 
প্রদশিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে ভটি তাহার ছাত্রদিগকে ব্যাকরণ 
$অধ্যাপনাকালে অধ্যাপক ও ছাত্রগণের ব্যবধানস্থান দিয়া হস্তী গমন করিয়া- 
ছিল। তাহার ফলে এক বৎসর কাল ব্যাকরণের অধ্যাপন] বন্ধ থাকায় এ 
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সকল ছাত্রগণকে গৌণভাবে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার জন্য এই ভটিকাব্য প্রণীত 
হয়। এ জনশ্রুতি সত্য না হইলেও ভ্িকাব্য যে যুখ্যতঃ ব্যাকরণ শিখাইবার 
জন্যই রচিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে অপুমাত্র সনেহ নাই। 

_ ভটিকাব্য ব্যাকরণনাগপাশেই জড়িত কিন্ত তাহাতে যে আদৌ কবিত্ব 
নাই, তাহা নহে । যেখানেই গ্রন্থকার ব্যাকরণের বাগুরা ছাড়াইয়াছেন 
সেখানেই কবিত্ব ফুটিয়। উঠিয়াছে। শরদৃবর্ণনের অনেক শ্লোক প্রথম শ্রেণীর 
কবিগণের বর্ণনার তুলনাসাপেক্ষ। কবি ধূর্ত ত্রহ্মচারীবেশী রাবণের যে 
চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ কবিনৈপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে। 
কোনও কোনও স্থানের শ্লেষও প্রীতিপ্রদ । কেহ কেহ মনে করেন অলঙ্কার- 
শান্স্রবিদ্‌ ভামহ ভট্টিকাব্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়াই তাঁহার অলঙ্কারশান্ত্র 
প্রণয়ন করিয়াছেন। ভট্টিকাব্যের অন্নুকরণে ৭ম শতাবীতে ভীম বা ভৌম 
কবি *রাবণাজুনীয়” ও দশম শতাব্দীতে হুলাযুধ “কবিরহস্” প্রণয়ন 
করেন। এই হুলায়ুধ রাষ্ট্রকুট নৃপতি কৃষ্ণের রাজত্বকালে বিছ্ধমান ছিলেন। 

অগস্তযমুনিজ্যোৎক্লাপবিত্রে দৃক্ষিণাপথে। 
কৃষ্ণরাজ ইতি খ্যাতো রাজ সাম্রাজ্যদীক্ষিতঃ॥ 
তোলয়ত্যতুলং শক্ত্যা যে৷ ভাবং ভুবনেশ্বরঃ। 
কস্তং তুলয়তি স্থায়! রাষ্ট্রকুলোত্তবম্‌॥ 
রাষ্ইকূট নথপতিগণ ৭৪৮ হইতে ৯৭৩ খৃষ্টা্ব পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। 
৩ম কৃষ্ণের সময়ে হইলেও হলায়ুধ ১*ম শতাব্দীর পরে নহে। 
কিন্তু এ উভয় কাব্যই যশস্বী হয় নাই। দ্বাদশ শতাব্দীতে জৈন আচার্য 
হেমচন্ত্র ভট্টিকাব্যের অন্গকরণে “দ্বযাশ্রয়মহাঁকাব্য" নামক একখানি কাব্য 
রচনা! করেন। উহাও কোনও আদর লাভ করে নাই। 


কুমারদাস। 
ভারবি ও ভণ্র পরে কবি কুমারদাস জানকীহরণকাব্য রচনা করেন। 
জনশ্রুতি কুমারদাসকে সিংহলের রাজ ও কালিদাসের বদ্ধু এবং সমসাময়িক 


* ভাগবৃত্তিকার ভর্ভৃহরির পরবর্তী । এরূপ অবস্থায় ভাটকে ২য় শ্ীধরের 
সময়ের ৫ ৫৭১--৫৮৯ খৃং) পরনে স্থাপন যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। 


২য় খণ্ড ] তৃতীয় অধ্যায় ১৫৫ 


বলিয় উল্লেখ করে) কিন্ত ্র প্রবাদের কোনও হুদ ভিত্তি নাই। কথিত 
আছে কুমারদ্বাস ৫১৭--৫২৬ থৃষ্টাব্ পর্যন্ত সিংহলের রাজ ছিলেন। নবম 
শতাঁকীতে কবি রাজশেখর বলিয়াছেন কুমারদাস জন্নান্ধ ছিলেন। তিনি 
কুমারদাসের “জানকীহরণ”কে কালিদাসেব রঘুবংশের সহিত একত্র উল্লেখ 
করিয়াছেন £-- 
“জানকীহরণং কর্ত,ং রঘুবংশে স্থিতে সতি। 
কবিঃ কুমারদাসশ্চ রাবণশ্চ যদি ক্ষমঃ ॥” 

কুমারদাস সম্ভবতঃ কাশিকাবৃত্তিগ্রন্থ জানিতেন, তাহা হইলে কুমাঁব- 
দাসকে সগুমশতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করা যায় কারণ কাঁশিকাবৃত্তি 
৬৫* খুষ্টাঝে প্রণীত হওয়ার প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনি কাশিকাবৃত্তিই 
জানিতেন ইহা নি:সংশয়রূপে বলা ছরূহ, কাশিকাবৃত্তিকারদ্বয়ও তাঁহাদের 
পূর্ববতী! আচার্যগণের মতই কাঁশিকা বৃত্তিতে সংগ্রহ করিয়াছেন। 

“জানকীহ্রণ”কাঁব্য রাবণকর্তৃক সীতাহরণ ঘটন] অবলছ্গনে রচিত। 
২৫শ সর্গে এই কাব্য ছিল কিন্তু বর্তমানে মাত্র ১ম সর্গ-১৫শ সর্গের কতক- 
ভাগ সিংহলদেশীয় গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । রাজশেখর কুমারদাসের 
কাঁব্যকে কালিদাসের রঘুবংশের সহিত তুলন1 করিয়া বিশেষ অবিবেচনার 
কার্য করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। কুমারদাসের ১ম সর্গে অযোধ্যাবর্ণন, 
৩ম়সর্গে রাজার জলকেলি, সন্ধ্যা, রজনী ও প্রভাত বর্ণন, ৮মসর্গে নবদম্পতীর 
রহস্তালাপ বণিত আছে। এগুলিকে কালিদাসের সহিত স্বচ্ছন্দে তুলন। 
করা যাইতে পারে । বিশেষতঃ কুমারদাসের ললিত অনুপ্রান ও ক্রুতিমধুর 
পদবিষ্থাস তাহার শ্লোকগুলিকে অতি মধুর করিয়াছে । তাহার বর্ণনাগচলিও 
অতিশয় হৃদয়গ্রাহী । 


শিশুপালবধ ক! মাঘকাব্য। 
শিশুপালবধরচয়িত1 মাঘের পিতামহ স্ুভদেব বর্ষলাত রাজার মন্ত্রী 
ছিলেন। মাঘের পিতার নাম দত্তকসর্বাশ্রয়। মাঘ যে দশম শতাকীর 
পূর্ধে বিচ্মান ছিলেন তাহার নিংসংশর প্রমাণ আছে। ক্ষোদ্দিত প্রস্তরলিপি 
যদি তাহার জ্ঞাতিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে তাহ। হইলে মাঘকে ৭ম শতাব্দীর 
শেষভাগে অথবা ৮ম শতাবীর প্রথমভাগে স্থাপন করা যায়। গুজরাটের 


১৫৬ ংস্থৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রাচীন রাজধানী শ্রীমালে ৭ম শতাব্দীর মাঘকবি মাঘকাব্য রচন। করিয়াছিলেন 
এই প্রসিদ্ধি বিমান আছে। মাঘ ভণ্িকাব্য ও জানকীহ্রণকাব্য জানিতেন 
এরপ বিশ্বাস হয় এবং তিনি কালিদাস ও ভারবির নিকট অশেষভাবে খণী। 
মাঘ কাব্যের ২০শ সর্গের ৪৪শ শ্লোকে নাগানন্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মাঘের 
কাব্যে কাঁশিকাবৃত্তিপপ্তিক বা স্ভাসবিবরণের উল্লেখ আছে ।* পরন্তাসগ্রন্থ 
সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ৮ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচত হ্ইয়াছিল। 
আনন্দবর্ধন তাহার ধ্ন্যঠালোকে এবং ধন্ঞ্য় তাহার দশরূপকে মাঘের প্লোক 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। ূ আনন্দবর্ধন কাশ্ীররাজ অবস্তিবর্ষণের (৮৫৫-৮৮৩ খৃঃ ) 
রাজত্ব কালে বিদ্ধমান ছিলেন 1ধনঞ্জয় ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে দশরূপক রচন! করেন । 
এই সকল প্রমাণ বিবেচনা! করিলে ল্প্টই অন্মান হয় যে ৭ম-৮ম শতাববীতেই 
মাঘ কাব্য রচিত হ্ইয়াছিল। ূ 

শিশুপালবধে ২০টি সর্গ আছে। মহাভারতের চেদ্িরাজ শিশুপালবধ 
ঘটন৷ অবলম্বন করিয়াই এই কাব্য রচিত হইয়াছে । মগধরাজ জরাসন্ধ 
'বিনাশের পর যুধিষ্ঠির একচ্ছত্র ভূপতি হইয়া রাজশুয় যজ্ঞ করেন। এ যজ্ঞ 
সম[পনান্তে কে সর্বোচ্চ সম্মান পাইবেন ইহা! লইয়। বাগ.বিতপ্ডা উপস্থিত হয়। 
ভীগ্ম কৃষ্ণকেই এ সম্মান দিলেন; তাহাতে চেদ্িরাজ শিশুপাল প্রতিবাদ 
করেন। ইহা লইয়! কলহ উপস্থিত হওয়ায় শ্রীপ্কষ্চ শিশুপাঁলকে বধ করেন। 

যে বিষয়টি লইয়া এই কাব্য তাহা অতি সংকীর্ণ কিন্ত মাঘের হস্তে এ 

ংকীর্ণ বিষয়টিই এরূপভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে যে তিনি ২০টি সর্গ প্রণয়ন 
করিয়াছেন। নাঘের বরশনাপ্রতিভা পূর্ববর্তাঁ মহাঁকবিগণের বর্ণনা ও 
ভাবগুলিকে আরও উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট করিয়াছে । দেশীয়মতে মাঘের 
শিশুপালবধে, কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগৌরব এবং নৈষধের পদ- 
লালিত্য এই তিনটি গুণের একত্র সমাবেশ হইয়াছে । 
“উপম] কলিদাসস্য ভারবেরর৫থগোৌরবম্‌। 
নৈষধে পদ্দলালিত্যং মাঘে সন্ভি ভ্রয়োগুণাঃ ॥” 


এই শ্লোকটিদ্বার| যদি কালিদাস ও ভারবি অপেক্ষ। মাঘের উৎরষ্টত। 


* অনুৎসূত্রপদন্তাস| সদ্ব.ত্তিঃসন্নিবন্ধনা । 
শববিছ্েব নে! ভাতি রাঁজনীতিরপম্পশ। ॥ 


২য় খণ্ড] তৃতীয় অধ্যায় ১৫৯ 


উদ্দিষ্ট হইয়া! থাকে তাহা হইলে তাহা অতি অন্ুপাদেয় সমালোচনা । কিন্তু 
কালিদাস ও তারবি হইতে ভাবগুলি লইয়া মাঘ তাহা পরিস্ষুটতর 
করিয়াছেন এরূপ অর্থ হইলে তাহা সঙ্গত বোধ হয়। কিন্তু নৈষধ মাঘের 
পরবর্তা বিধায় এ্ররূপ অর্থ সমীচীন নছে। কাব্যাংশে মাঘের অনেক 
মৌলিকত। আছে কিন্তু তিনি ভাবসম্পৎ অপেক্ষ। ছন্দোনৈপুণ্য, শব্দবৈচিত্র, 
ও বর্ণচ্ছটাকেই অধিকতর ক বিত্বশক্তিব্যগ্তক মনে করিয়াছেন। সংস্কত কাব্য- 
সাহিত্যের অবনতিকালে উহ্াই কবিত্বের মূলীভূত উপাদান বলিয়া গৃহীত 
হইয়াছিল। এই সকল কাব্যকে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের “কাব্যশিল্প” নামে 
অভিহ্থিত করিয়াছেন। পরবতাঁকালের প্রতিভাশালী কবিগণও শবনৈপুণয 
ও বর্ণচিত্রে যে পরিমাণ শক্তির অপব্যবহার করিয়াছেন তাহা দেখিলে 
হযে যুগপৎ বিস্ময় ও দুঃখের উদয় হয়। মাঘ ১৯শ সর্গে শবচিত্র ও বর্ণচিত্র 
দেখাইয়াছেন। প্রসর্গের ২৯শ ক্লোক ও ৩৪শ শ্লোক তাহার নিদর্শন। 
৩৪শ শ্লোকটি বিপরীতভাবে পাঠ করিলে পুর্ববত্তর্ণ শ্লোক হয়। মাঘের যুগে 
এই সকলই আদরণীয় ছিল। তজ্ন্তই সম্ভবতঃ মাঘ পণ্ডিতসমাজে এত 
আদরণীয় হইয়াছিলেন। ছন্দোব্যবহারে মাঘের অনীম কুশলতা! দৃষ্ট হয়। 
কালিদাস মাত্র ১৯টি ও ভারবি ২৪টি ছন্দঃ ব্যবহার করিয়াছেন; মাঘ 
৪১টি ছন্দঃ প্রয়োগ করিয়াছেন। শব্সংখ্যা ও অলঙ্কারসংখ্যাও মাঘের 
অধিক। এই সকল দৃষ্টে ইহাই বোধ হয় মাঘ যে যুগে আবিভূতি 
হইয়াছিলেন তৎকালে শব্বচ্ছট! বর্ণ ও বাক্য চিত্র এবং অলঙ্কারনিপুণতাই, 
কাব্যের প্রধান উপাদান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল এবং ওজ্ন্তই ভাব- 
সম্পদের ন্যুনতা ঘটিতেছিল। 


কবিরাজ-_এই কাব্যশিল্পযুগে কবিরাজ জঙ্গগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তিনি বক্রোক্তিমার্গের একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়! পরিগণিত । কবিরাজ 
স্বয়ং গর্বোক্তি করিয়াছেন 


নুবন্ধর্বাণভটুশ্চ কবিরাজ ইতি ব্রয়ঃ | 
বক্রোক্তিমার্গনিপুণাশ্তুর্থো বিছতে ন বা॥” 
রাঘবপাগুবীয় । ১1৪১ ॥ 
কবিরাজ কোন্‌ শতাব্ীতে বিগ্ছমান ছিলেন তৎসম্বক্ধে মতভেদ আছে। 


১৫৮ স্কৃত সাহিত্যের ইতিহীস 


অধ্যাপক ম্যাকডোনেল্‌ বলেন কবিরাজ সম্ভবতঃ ৮ম শরতাঁধীর কবি। ৯ম 
শতাক্ষীর কবি রাজশেখর রাধবপাণবীয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত 
& "্রাথবপাশবীয়" ধন্য কবির গ্রস্থও হইতে পারে। অধ্যাপক কীথ 
বলেন কবিরাজ সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতার্বীতে কাদঘ্ঘবংশীয় রাজ কামদেবের 
সময় বিদ্ধমান ছিলেন। কেহ কেহ বলেন কবিরাজ ৯ম শতাকীর লোক । 
কবিরাজের প্রতিভার অভাব'ছিল না। বাঘবপাগুবীয় সংস্কৃত সাহিত্যে 
এক অন্তুত কৃষ্টি, বক্রোক্তিমার্গের শীর্বস্থানীয় কাব্য। একই গ্লোকদার! 
একপক্ষে পাগ্ডবগণের ইতিবৃত্ত অপরপক্ষে রামচন্জের বৃত্তান্ত যুগপৎ কথিত 
হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় একই শব্ধের বহু অর্থ আছে। বিশেষতঃ 
সমাসযুক্তপদের বিভিন্নরপ পদচ্ছেদদ্ধারা এবং শ্লোকপাদের পদচ্ছেদ 
বিভিন্ন করিয়া দবর্থসংগঠন সম্ভবপর । কবিরাজ এই সকল শক্তির সাহায্যে 
এই অশ্রতপুব কাঁব্যশিল্প হৃজন করিয়াছেন। 

স্ববন্ধু, ভারবি ও বাণতট্রে গ্রন্থে বু গ্লেষ আছে কিন্তু এ শ্লেষতারা 
কি অভূতপুধ কাব্য সৃষ্ট হইতে পারে রাখবপাগুবীয় তাহার প্রকষ্ট নিদর্শন । 

রাঘবপাগ্তবীয়ে কবিরাজ যে শক্তি, শ্রম ও ধৈর্য প্রদর্শন করিয়াছেন 
সংস্কতসাহিত্যে িনি তদনুর্ূপ যশোভাজন হইতে পারেন নাই। তিনি 
তাহার শক্তির ও প্রতিভার অপব্যবহারই করিয়াছেন। কিন্তু শব্দার্থের 
নাগপাঁশে আবদ্ধ থাকিয়াও স্থানে স্থানে তাহার কবিপ্রতিভা বিকশিত 
হইয়াছে । 

ধনপ্তায় কবিও পর প্রকার আর একখানি রাঘবপাণুবীয়্ ( দ্বিসন্ধান ) 
নামক কাব্যরচনা করিয়াছেন। এ কাব্যের উল্লেখ গণরত্বমহোদ ধিতে 
(১১৪০ খুঃ) আছে । অধ্যাপক ম্যাকভোনেল মনে করেন যে কবিরাজের 
গ্রন্থের অনুকরণেই উহা! রচিত হুইয়াছিল। সম্ভবতঃ ধন্গয় কবিরাজের 
প্রবর্তীকালের কবি। 

হরবিজয়কাব্য। নবমশতাব্দীর মধ্যভাগে কাশ্শীরদেশে রাজানক 
রড়াকর বাগীশ্বর আবিভূতি হুইয়াছিলেন। তিনি কাশ্ীররাজ 
চিপ্নটজয়াপীড় ও অবস্তিবর্মণের রাজত্বকালে (৮৫০ খৃষ্টাব্ধ ) বিদ্ধমান 
ছিলেন। তীহার হরবিজয়কাব্য ৫* মর্গে সম্ূর্ণ। উহাতে প্রায় ৪** 
ক্লোক আছে। শিবকর্ডৃক .অন্বকবধই এই “কাব্যের বিষয়। পার্বতী 
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লীলাচ্ছলে শঙ্করের চক্ষু হনতত্বারা আবরণ করিলে অন্ধক উদ্ভুত হয়। অন্ধক 
জঙ্মান্ধ ছিল। দিতির পুত্র তাহাকে লালন পালন করেন। পরে অন্ধক 
তপন্যাদ্বারা দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া দেবতার্দিগকে যুদ্ধে জয় করিয়! ব্রিভুবন- 
পতি হুয়। পরিশেষে দেবগণের রক্ষাহেতু শিব অন্ধককে বিনাশ করেন। 
এই সামান্য ঘটন! অবলম্বনে ৫০টি সর্গ ও ৪০০০ চারি সহত্র শ্লোক রচিত 
হইয়াছে। এই দীর্ঘ রচনায় প্রত কাব্য ছুর্লভ। কৈলাসবর্ণন, তাগুবনৃত্য- 
বর্ণন, খতুবর্ণন, মন্দারবর্ণন প্রভৃতিতেই ৪টি সর্গ ব্যয়িত হইয়াছে । ১৬শ 
সর্গে কবির অর্থশান্ত্রের বিদ্ধ প্রকটিত হইয়াছে । ৩১ হইতে ৩৮ সর্গে 
স্বর্গ বণিত হইয়াছে । পরে যুদ্ধার্দিতে কাবা শেষ হইয়াছে। এই 
স্থদীধ কাব্যপথে কবি, বাণভট্ট ও মাঘের অনুপ্রাস, যমক শ্লেষান্দি অন্নুকরণ 
করিয়াছেন ১ কিন্ত তাহার শব্দচ্ছটা, অর্থ ও ভাবের সামগ্ুস্ত রক্ষা করিতে 
পারেন নাই। 

শিবন্বানী। রাজা অবস্তিবর্ষণের রাজত্বকালে রাজকবি শিবস্বামী 
কপফণাভ্যুদ্রয় নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকার বৌদ্ধ 
ছিলেন। তিনি.২০টি সর্গে এই কাব্যখানি সম্পূর্ণ করিয়াছেন। দক্ষিণা- 
পথের রাজা কপফণ শ্রাবস্তীরাজকে আশঙ্কান্বিত করিয়াছিলেন কিন্তু 
অবশেষে কপফণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হুইয়াছিলেন। ইহাই এই কাব্যের 
বিষয়। ইনি অনেক স্থলে মাঘকবির পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন এবং 
মহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের কোনটিই পরিত্যাগ করেন নাই। 

ক্ষেমেক্দ্র। একাদশ শতাব্দীতে কাশ্নীরদেশে ক্ষেমেন্র আবির্ভূত 
হইয়াছিলেন। তিনি ভারতমপ্তরী ও রামায়ণমগ্তরী নামে মহাভারতের 
ও রামায়ণের সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কাব্যের দিক্‌ হইতে উহা 
মূল্যবান নহে। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে মহাভারতের ও রামায়ণের মুল 
গ্রন্থে কিরূপ পাঠ ছিল তাহ। এ সংক্ষিগুসার হইতে জ্ঞাত হওয়। যায়। 

এক।দশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশে সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত রচনা 
করেন। তিনি গৌড়াধীপ রামপাল €১০৫৭-১০৮৭ খৃঃ) ও মদনপালের 
রাজত্বকালে (১১১২-১১৩২ খুঃ) বিস্ঞমান ছিলেন। রামচরিত রাজ] রাম- 
পালের চরিত্র অবলথনে প্রনীত হইয়াছে । এই কাব্যখানিতে প্রর্কৃত কাব্য 
শক্তির প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার কবিত্বের জন্ত তিনি “কলিকালের 


১৬ সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


বাক্দীকি” নামে অভিহিত হইয়াছিলেন | এ কাব্যখানির এ্তিহাসিক মূল্য 
খুব অধিক। 

ংখদাস । ঘাদশশতাব্দীর প্রথমার্ধে মংখদান স্ত্রীক্চরিত প্রণয়ন করেন 
(১১৩৫-৪৫ ঃ)। শ্ীক্চরিতে ২৫টি সর্গ আছে। শিবকর্তৃক ব্রিপুর- 
বধই & কাব্যের বিষয়। এই সংক্ষিপ্ত বিষয় লইয়াই কবি ২৫টি সর্গ রচনা 
করিয়াছেন। কৈলাস, কৈলামপতি, বসন্ত, পুষ্পচয়ন, জলকেলি, সন্ধ্যা, 
চন্দ্রোষয় বর্ণনাতেই প্রথম দ্বাদশ সর্গ ব্যয়িত হইয়াছে । পরে যুদ্ধের উদ্ভোগ 
ও শিবের সেনা ও যুগ্ধ বণ্তি হইয়াছে। ২৫শ অধ্যায়ে কবির ভ্রাতা 
অলঙ্কারের সভ৷ বণিত হইয়াছে । অলঙ্কার রাজ! জয়সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। 
তৎকালে মন্ত্রণাসভার কার্য কিরূপে অনুষ্ঠিত হইত তাহার উজ্জল চিত্র অস্কিত 


হইয়াছে। 
জী বিক্রমান্কচরিত । একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাশ্মীরদেশে 
বিহ্নন কবি উদ্ভুত হুইয়াছিলেন। তাহার রচিত বিক্রমাসহ্কচরিতের ১৮শ 
সর্গে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কাশ্মীরের প্রবরপুরের নিকটে জয়বন 
নামক স্থান ছিল। এ জয়বনের নিকট খোলমুখ গ্রামে কৌশিকগোত্রে 
মুক্তিকলশ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পুত্র রাজকলশ মহাভাম্তের ব্যাখ্যা 
প্রণয়ন করেন। রাজকলশের রসে ও নাগদেবীর গর্ভে [.লনের জন্ম হ্য়। 
বিহ্লন নিজ পরিচয়ে বহু আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। [বিহলন কাশী 
পরিত্যাগ করিয়। মথুর।, কান্যকুজ, প্রয়াগ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। 
তিনি কর্ণরাজসভার সভাসদ্‌ গঞ্জাধরকে পরাজিত করিয়া সোমনাথ, সেতুবন্ধ 
প্রভৃতি তীর্থে ভ্রমণ করেন। পরে ব্রিভুবনমল্প বিক্রমান্ক বা বিক্রমার্দিতোর 
রাজধানী কল্যাণনগরে অবস্থান করেন। ব্রিভুবনমল্পল বিক্রমাঙ্কদেবের 
রাজত্বকাল ১*৭৬--১১২৬ খৃঃ| এই স্থানেই তিনি “বিগ্ভাপতি” উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি মাত্মগরিমা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন £-_ 

“সহ্অশঃ সন্ত বিশারদানাং বৈদর্ভলীলানিধয়? প্রবন্ধাঃ | 

তথাপি বৈচিত্রযরহ্শ্যলুন্ধাঃ শ্রদ্ধাং বিধাস্যন্তি সচেতসোহত্র ॥” 


এই বিহ্লন কবিই “চৌরপঞ্চাশিক” নামক আঁদিরসাত্মক কাব্যের 
রচয়িতা । কিন্ধু মতান্তরে উহ চৌরকবিপ্রণীত বলিয়া কিন্বাস্তী আছে। 
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কথিত আছে গুজরাটাধিপতি বীরসিংহের তনয়া শশিলেখার শিক্ষকতীকার্ষে 
বিহলন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিহলন শশিলেখাকে গান্র্মতে বিবাহ করেন। 
বীরসিংহ উহা জানিতে পারিয়া বিহলনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। বধ্য- 
ভূমিতে নীত হইলে বিহলন এক একটি করিয়] শ্লোক বলিতে আরম্ত করেন। 
বীরসিংহ তাহার কবিত্বে প্রসন্ন হইয়া জীবন দ্রান করেন এবং নিজ কন্যাকে 
অর্পণ করেন। সরস্বতীকগ্ঠাভরণে চৌরপধ্চশিকার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । 
বিহলন সধ্বন্ধে প্র গল্পটি চৌরপঞ্চাশিকার পরে রচিত হুইয়াছে | চৌরপঞ্চাশিকা 
রচনার বহু পরে উহাতে একটি পূর্বগীঠিক1 সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতেই 
এ প্রণয় কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । কিন্তু এর কিংবদত্তী এতিহাসিক সত্যের 
বিপরীত । গুজরাটাধিপতি কীরমিংহু দশম শতাব্দীর প্রথম পাদ্দে 
বিছ্মান ছিলেন। শিক্রমাঙ্কচরিতে কল্যাণনগররাজ ত্রিভূবনমল্লবিক্রমের 
চরিভ্রকাহিনী। উহা বৈদ্ভীরীতিতে রচিত এবং স্থলপিত কাব্য । চৌর- 
পঞ্চাশিকাঁতে আর্দিরসই প্রধান কিন্তু আদিরস প্রবাহ শিষ্টত। ও স্ুরুচি অতিক্রম 
করায় কামলিগ্সাষ পরিণত হইয়াছে । 


শ্রীহর্ষ। 


্বাদশশতান্দীর শেষভাগে নৈয়ায়িক ও কবি শহর্ষ আবিভূ্ত হইয়া- 
ছিলেন। তাহার পিতার নাম রী ও জননীর নাম মামল্পদেবী। ইনি 
রাজ] হূর্ধদেব হইতে পৃথক্‌ ব্যক্তি। ইনি ভরদ্বাজগোত্রসস্তূত ছিলেন। 
“নৈষধীয়কাব্য” ও “খগ্ডনখপগ্খাছ” নামক বেদাত্তদর্শন গ্রন্থ ইহার রচিত। 
কান্যকুজেশ্বর জয়চগ্দ্র ইহাকে সমার্দর করিয়া তান্ুল ও আসন দিয়াছিলেন। 
““তান্বুলদ্বয়মীসনঞ্চ লভতে যঃ কান্কুজেশ্বরাৎ্” 


কবি রাজশেখর প্রবন্ধকোষে ঞহ্র্ষের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। হর্যদেব 
বারাণমীতে জন্মগ্রহণ করেন। তথাকার নৃপতি গোবিন্ঈচন্রের তনয় জয়চন্ত্রের 
আদেশে নৈ্ষধীয়কাব্য রচন! করেন। উক্ত জয়চন্তর অনিহীলবাড়াপত্তনের 
অধীশ্বর কুমীরপালের সমকালবর্তা । জয়চন্ত্র ১১৬৮ হইতে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত 
বারাণসীর অধীস্বর ছিলেন। মহাভারতে বণিত নলরাজার ইতিবৃত্ত লইয়াঁই 
এই কাব্য রচিত হইয়াছে। দেশীয় পণ্তিতসমাজে টনষধীয়কাব্য স্বন্ধে 
৯১ 


১৬২ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 
অভিবণিত সমালোচনা আছে। এ মতে ইহ! প্রথম শ্রেণীর মহাকাব) 
বলিয়া পরিচিত। 
“উপম! কাঁলিদাসন্য ভারবেরর্থগৌরবম্‌। 
নৈষধে পদলালিত্যম্‌ মাথে সন্তি ব্রয়োগুণাঃ&" 
তাত 
“উদ্দিতে নৈষধে কাব্যে ক মাঁধঃ ক চ ভারবিঃ" 
নৈষধীয্বকাব্য ২২সর্গে সম্পূর্ণ । যমক, অন্ুপ্রাস ও শ্লেষের অভাব নাই । 
কামশান্ত্রের জ্ঞানগর্বে কাব্যটি স্কীত হইয়া উঠিয়াছে। অত্যুক্তিদবোষ পূর্ণ- 
মাত্রায় বিরাজিত। কথিত আছে শ্রীহর্ষের মাতুল মন্মটনট্ট প্রসিদ্ধ আলক্কীরিক 
ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে তাহার “কাব্যপ্রকাশ” প্রণয়ন করিবার পুবে 
নৈষধীয়কাব্য রচিত .হইলে তাঁহাকে দোষপরিচ্ছেদের উদ্বাহরণগুলি সংগ্রহ 
করিতে বহু কাব্য অন্ুসন্ধীন করিতে হইত না। এক নৈষধীয় হইতে সকল 
উদ্বাহুরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইত। 
পদদলালিত্যগৌরব নৈষধীয়ে বপ্কতই আছে। কিন্তু কবি স্বাভাবিক 
কাব্যমার্গ অনুসরণ না করিয়া “কাব্যশিল্প” মার্গ অনুসরণ কবিয়াছেন, তজ্জন্য 
তাহার কাব্য প্রকৃত কাব্যাংশে হীন হইয়াছে । 
নলোদয়কাব্যেও মহাভারতের নলদময়ন্তীর ইতিবৃত্ত কথিত হ্হয়াছে। 
কিন্বদ্রস্তী আছে যে উহ1 কালিদাস রচিত। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলী উহা 
রঘুবংশরচয্িতা' কাঁলিদাসের বলিয়া অঙ্গীকার করেন না । সংস্কৃত সাহিত্যে 
একজনমাত্র কালিদাস ছিলেন না। অন্ততপক্ষে প্রাচীনকাঁলেই আদিরস প্রধান 
কালিদাস নামে তিনজন কবি ছিলেন, তাহা রাজশেখরের একটি শ্লোকে দৃষ্ট 
হয়। রাজশেখর নবম শতাব্দীতে বিষ্ভমান ছিলেন । 
“একোইপি জীয়তে হস্ত কালিদাসে। ন কেনচিৎ। 
শৃঙ্গারে ললিতোদ্‌গারে কালিদীসত্রয়ী কিমু ॥” 
গৌরকবি চতুভূুজ। ইহার বাসস্থান গৌড়নগর রামকেলিতে। ইহার 
পিতার নাম শিবর্দাস ও পিতামহের নাম নিত্যানন্দ কবীন্ত্র। ১৪১৫ শকাব্দ 
অর্থাৎ ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে “হরচরিতকাব্য” প্রণয়ন করেন। 
“শরবিধুষমন্ুভিঃ শকণ্ঠ বর্ষে পরিগিতে খনভন্ শুরুপক্ষে । 
প্রতিপদ্ধি শশিবানরে সম্পূর্ণ, হরচরিতাহ্বয়-নবকা ব্যমেতৎ ॥” 


২য় খণ্ড] তৃতীয় অধ্যায় ১৬৩ 


এই অধ্যায়ে সংস্কত সাহিত্যের মহাকাবাগুলি উল্লিখিত হ্ইয়াছে। 
& সকল মহাকাব্যের বণিত বিষয় কি ও তাহাদেকুলক্ষণ কি তৎসম্বন্ধে 
সাধারণভাবে কিঞ্চিৎ উল্লেখ আবশ্যক । এই সম্বন্ধে প্রাচীন আলঙ্কারিক 
দণ্ডাচার্য যাহা কাব্যাদর্শের ১ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত হইল £-_ 


“সর্গবন্ধো মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণম্‌। 
আশীনমক্িয়। বস্তনির্দেশে। বাপি তন্ুুখম্‌ ॥ ১/১৪ | 
ইতিহাসকথোদুতমিতরদ্বা সদাশ্রয়ম্‌। 
চতূরর্গফলোপেতং চতুরোদাত্বনায়কম্‌ ॥ ১/১৫ ॥ 
নগরার্ণবশৈলর্ত,চ্তরার্কোদয়বর্ণ নৈঃ। 
উদ্ভানদলিলক্রীড়ামধুপানরতোৎসবৈঃ ॥ ১১৬ ॥ 
বিপ্রলপ্তৈবিবাহৈশ্চ কুমারোদয়বর্ণ নৈ; | 
মন্ত্রদূতপ্রয়াণাজিনায়কাত্যুদয়ৈরপি ॥ ১1১৭ ॥ 
অলঙ্কতমসংক্ষিপ্তং রসভাবনিরন্তরম্‌ । 
সর্গৈরনতিবিস্তীর্ঘৈঃ শ্রব্যবৃত্বৈঃ সসন্ধিভিঃ ॥ ১/১৮॥ 
সর্বত্র ভিন্নবৃতবাত্তৈরূপেতম্‌ লোকরগুনম্‌।॥ 

কাব্যং কল্পান্তরস্থায়ি জায়তে সদলঙ্কতি ॥ ১১৯] ” 


কীতি সম্বন্ধে দণ্তযাচার্য বলিয়াছেন 2 


“শ্লেষঃ গ্রসাদঃ সমতা মাধুষ্যং স্ুকুমারত]। 
অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজ:কান্তিসমাধয়ঃ ॥ ১৪১॥ 

ইতি বৈদর্ভমার্গস্য প্রাণ! দশগুণাঃ স্বৃতাঃ। 

এষাং বিপর্যয়ঃ প্রায়ো দৃশ্টতে গৌড়বস্নি ॥ ১৪২ ॥ 


অলঙ্কারশান্ত্রের এই নিয়ম কবিমাত্রেই প্রতিপালন করিয়়াছেন। কিন্তু 
কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি স্বাভাবিক কবিগণ “'অলঙ্ক তমসংক্ষিপ্তং রসভাব- 
নিরন্তরম্” এই বিধির উপর গুরুত্ব স্থাপন করিয়া ও বৈদর্ডরীতি অবলগ্বন 
করিয়া তাহার] কাব্যের স্বাভাবিকত! রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু 
অবনতিষুগে কাব্যশিষ্পি কবিগণ কেবল বর্ণনাকুশলতা, অর্থশান্ত্রের পাণ্তিত্য। 
শব্ববৈচিত্র্য ও বর্ণবৈচিত্র্যের উপরই নির্ভর করিয়াছেন এবং কেহ কেহ্‌ 


১৬৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


গোৌঁড়রীতি অবলম্বন করায় তাহাদের কাব্যশিল্প কেবলমাত্র বৃথা বাগাড়ম্বরে 
পরিণত হুইয়াছে। 


কালিদাসের কুমারসস্তঘ, রঘুবংশ, ভারবির কিরাতার্জুঁনীয়,. মাঘের 
শিশুপাল বধ, ভট্টির ভটিকাব্য ও শ্রীহর্ষের নৈষধীয় এই ছয়খানি কাব্য মহা- 
কাব্য নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । মহামহোপাধ্যায় কোলাচল মল্লিনাথন্রি 
& কয়েকখানি মহাকাব্যেরই চীক] প্রণয়ন করিয়াছেন । মল্লিনাথ খুঃ ১৪শ * 
শতাববীতে কোলাচলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তঁ|হার টীকায় 
কাশিকারৃতি, ন্যাস, পদমঞ্জরী, ভোজরাজের ও মুগ্ধবোধের ব্যাকরণমত ও 
গণরত্বমহোদধির (১১৪৭ খুঃ) উল্লেখ করিয়াছেন। ুগ্ধবোধের উল্লেখ 
করায় ভিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরবতী ও পঞ্চদূশের পৃধবর্তী। কোলাচলের 
অবস্থান স্থিরীরৃত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন যে উহ] বর্তমান মাক্জ্রাজ 
প্রেসিডেম্পীর অন্তর্গত,। মাক্জাজ প্রদেশের কোনও কোনও বংশ মলিনাথের 
বংশধর বলিয়! দাবী করেন। তিনি রঘুবংশের, কুমারসম্তবের ও মেঘদূতের 
সঞ্তীবনী টীকা, কিরাতের ঘণ্টাপথ, শিশুপালবধের সর্বংকষা ও নৈষধের 
জীবাতু এবং ভট্টিকাব্যের সর্বপথীনা, বিদ্ভাধরকৃত একাবলীর “তরল” নামক 
টীকা, তন্ত্রবাতিকের “সিদ্ধাগ্রন” নামক টীকা, স্বরমগ্ুরীর “ন্বরমঞ্তরী পরিমল” 
টীকা, তাকিকরক্ষার ““নিফণ্টক" নামক টীকা £ও প্রশস্তপার্দভাষ্য টীক। রচন। 
করিয়াছেন। এতত্ব্যতীত “রঘুবীর চরিত” নামক কাব্য রচনা করিয়াছেন । 
তিনি তাহার টীকায় তীহার পূর্ববর্তী, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কোঁষ, কামশাস্ত, 
গজায়ুর্বেদ ও প্রাচীন টীকাকারগণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার টীকাগুলি 
প্রকৃতপক্ষে কবিদিগের কবিত্ব সপ্তীবিত করিয়াছে । 

মল্লিনাথের পাণ্তিত্য ও গভীরত্ব সর্বজনবিদ্দিত। তাঁহার পূর্ববর্তী বন্ছু 
গীকাকার বিগ্ধমান ছিলেন। কুমারসম্ভব ও রঘুবংশেরই ২০খানির অধিক 
টীক। আছে। মল্লিনাথ তাহার টীকাম় বল্পভ, দক্ষিণাবর্ত ও নাথের নাম 
পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন । দিনকরমিশ্রের সুবোধিনী টীক1 ১৩৮৫ খুঃ) 
উল্লেখযোগ্য। 'িনকর তাহার চীক] জৈনটীকাকার চরিত্রবর্ধনকৃত টীকার 
উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছিলেন। 


এইস্থলে ভরতমল্লিকের .নাম উল্লেখ কর] সঙ্গত। তিনি ভূরিশরেষ্ঠ 


ব্য খওড] তৃতীয় অধ্যায় ১৬৫ 


(ভুরু) পরগণার অধীন পিত্ডিবা গ্রামের অধিবাসী ছিপ্েন। উহা বর্তমানে 
হুগলী জেলায় অবস্থিত। তিনি বিনায়কের ১১ একাদশ পুরুষ অধস্তন। 
তাহার পিতার নাম গৌরাঙ্গ । ইহাব রচিত ঢীকা-টিগনীগুলিতে মৃগ্ধবোধ 
ব্যাকরণ ব্যবহৃত ইইয়াছে। এগুলির রচনাকাল ১৬৫০ হইতে ১৬৮০ খৃষ্টাৰ | 
তাঁহাব রচিত টীকাগুলি বহুলভাবে যুদ্ধবোধনেবীগণ ব্যবহার করিয়। 
থাকেন। এ টীকাগুনি পাতিত্যরূর্ণ। 


দ্বিতীয় খণ্ড 
চতুর্থ অধ্যায় 


সংস্কৃত কাব্যপাহিত্য (গদ্য, পদ্যগদ্যামিত ) 
সংগ্কৃত কাব্য ( গদ্য ) 


ধথ্েদের কাল হইতেই সংস্কত ভাষায় পছেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। পরবতী 
যুগে এমন কি যাহা আদে কাব্য নহে তাহাতেও ছন্দঃপ্রয়োগ হইয়াছে । 
দর্শন, বৈভকশান্ত্র, অর্থশীন্ত্র, অভিধান প্রভৃতিও পছে রচিত হইয়াছে । কিন্ত 
তাই বলিয়৷ গগ্ প্রাচীনকালে উপেক্ষিত হয় নাই। যজুবেদে আমরা গছোর 
প্রাচীনতম নিদর্শন দেখিতে পাই। যজুরধেদের পরেই অর্ববেদের গচ্চাংশ 
রচিত হওয়া সম্ভব | কৃষ্ণ-যজুর্বেদে ব্রাঙ্মণাংশ যজুঃগুলির সহিত মিশ্রিতভাবে 
বিদ্ধমান আছে কিন্তু শুর্যজুবেদে ব্রাহ্গণাংশ যজুঃগুলি হইতে পৃথকৃরুত 
হইয়াছে । যজুর্বেদ ও অথ্ববেদের গছের পরেই ধণ্থেদের, সামবেদের ও 
অথ্ববেদের ব্রাঙ্গণগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে । এ ব্রাহ্ণগুলি গছে 
রচিত। ব্রাঙ্মণগুলিও অপৌরুষেয় শ্রুতি বলিয়া পরিগণিত । এ ব্রাহ্মণ- 
যুগেও বৈদিককালের হ্যায় শব্বগুলি উদাত্তা্দি স্বরভেদে উচ্চারিত হইত। 
কোনও কোনও ব্রাঙ্গণে স্বরগুি চিহিত আছে। 

বৈদিকযুগের শেষভাগেই যাস্কাচার্যের নিকুক্ত গ্রন্থ রচিত হুইয়াছিল। 
তিনি পাণিনির পূর্ববর্তী । ভিন্সেণ্ট স্মিথ, তাহার স্থুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে 
পাণিনিকে খুষ্টপূর্ব সপ্তমশতাব্ধীর আচার্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন। যদ্দি উহাই পাণিনির কাল বলিয়] গ্রহণ করা যায় তাহা 
হুইলে যাক্কাচার্যকে খৃষ্টপুর্ব অষ্টম শতাব্ীতে স্থাপন করিতে কোনও দ্বিধা 
বোধ হয় না। যাক্কাচার্য তাহার নিরুক্ত গ্রন্থে অতি প্রসাদগুণবিশিষ্ সরল 
গম্ভ ব্যবহার করিয়াছেন। সুত্রয়ুগের সুত্রগুলি যদিও গঞে রচিত তথাপি 
এঁগুলিকে গছাসা হিত্যমধ্যে পরিগণনা না করিলেও চলিতে পারে কিন্তু দর্শন-* 
ুগের সুত্রগুলির গ্রাচীনবৃত্তি ও ভাষ্যগুলি অতি সরল গঞ্ধে রচিত, পতগ্ুলি 


২য় খণ্ড] চতুর্থ অধ্যায় ১৬৭ 


পাণিনীয়মহাভাষ্য এই যুগে রচনা করিয়াছিলেন। তিনি রাজ। পুস্যমিত্র বা 
পুষ্পমিত্রের রাজত্বকালে এ মহাভাম্য রচনা করেন। পুষ্পমিব্রের রাজত্বকাল 
১৮৪--১৭২ পূর্ব খৃষ্টাব্দ । মহাভায্যের ভাষা অতি প্রার্ুল, তাহাতে সমাস- 
বাহুল্য নাই। অতি সরল ভাষায় পুর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ ও সিদ্ধান্তগুলি কথিত 
হইয়াছে । কিন্তু যে সকল গভীর ও জটিল বিষয় অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতেই 
তাহার চরহত্ব সংঘটিত হইয়াছে । মহাভাষ্যের গ্াকে আদর্শ সংস্কৃত গগ্া 
বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

চরক, স্থশ্রুত প্রভৃতি বৈগ্ধকগ্রস্থের কোনও কোনও অংশ গগ্ধে রচিত এবং 
কোনও কোনও পুরাণের কোনও কোনও অংশ গছ্ধে রচিত। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতেরা বলেন যে পুরাঁণগুলির গগ্ভাংশ বিশেষতঃ বিষুপুরাণের গদ্ভাংশ 
অতি প্রাচীনকালে রচিত হইয়াছে । 

গ্কাব্যমধ্যে যে সকল কাব্য বিগ্মান আছে তশ্গধ্যে দণ্যাচার্ষের 
দ্রশকুমারচরিতই প্রাচীন বলিয়। খ্যাত । দণ্যাচার্ষের পূর্ববর্তীযুগের আখ্যান 
ও উপাখ্যানমূলক কোনও সংস্কৃত মূলগ্রন্থ বিগ্ধমান নাই। সম্ভবতঃ পরবতা 
যুগেব কাব্য ও নাট্্যগ্রস্থমকল পূর্ববর্তা যুগের গ্রন্থের যশঃ অপহরণ করায় 
কালক্রমে তাহার! বিস্বৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে । ভাসের নাম কেবল 
কালিদাস ও বাণভট্ট প্রভৃতির উল্লেখেই পর্যবসিত হইয়াছিল ! বিদ্বদ্ধর 
গণপতি শান্ত্রীর চেষ্টায় দক্ষিণ ভারতের প্রান্তদেশ হইতে ভাসের নাটকগুলির 
উদ্ধার সাধিত হইয়াছে । 


দণ্ডী 

দণ্ত্যাচার্যের কাল লইয়া বিষম মতভেদ আছে। কাব্যাদর্শরচয়িতা 
দ্বণ্তাচার্যই দশকুমারচরিতের গ্রন্থকার তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তিনি 
কাব্যাদর্শে যে আদর্শ স্থাপিত করিয়াছেন, দশকুমারচরিতে তাহা পালন 
করিতে পারেন নাই বলিয়া একটা সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্ত 
একথা আমাদিগের সর্বদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে নিয়ম প্রচার অপেক্ষা নিয়ম 
প্রতিপালন বহুত্তর কঠিন কার্য । অন্তর, চোল ও কাবেরী নদীর উল্লেখ 
এবং কাঞ্চীর (ক্তিবেরমূ ) পল্পবগণের উল্লেখ ও বৈদর্ভীরীতির প্রশংসা 
স্বার। অনুমিত হয় যে দণ্ডী দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন । কাঞ্চিপুরে পল্লব 


১৬৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


রাজসভায় রাজকবি ছিলেন কিন্তু 'উহ ব্যতীত আর কোনও অসন্দিগ্ধ 
প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। কেহ কেহ অন্নমান করেন দণ্তী ভন্তিকাব্যের 
অলঙ্কারভাগ অন্্সরণ করিয়াই কাব্যাদর্শ প্রণয়ন করিয়াছেন। উহা 
অমুলক বলিয়া বোধ হয় না। দৃণ্ডী তাহার কাব্যাদর্শে প্রবরসেনের উল্লেখ 
করিয়াছেন 
“সাগরঃ সুক্তিরত্বানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ম্‌-।” 

বাজতরঙ্গিণীর উক্তি অনুসারে প্রবরসেন ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিগ্কমান ছিলেম। 
এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে দুণ্তীকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে স্থাপন করা 
সঙ্গত বোধ হয় না। €.অলঙ্কার অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। দণ্ডতী ও স্ুবন্থুর ভাষা ও 
রীতির তুলনা! করিলে দণ্তীকে স্থবন্ধুর পূর্বে স্থাপন করা সঙ্গত বোধ হয়। 
দণ্ডীর “'অবস্তীস্ন্দরী” নামক আর একখানি আখ্যাঘ্িক থাকা দৃষ্ট হয়। এই 
আত্মপরিচয় দিতে দণ্তী বলিয়াছেন যে তিনি কবি ভারবির প্রপৌত্র | 

রিত আখ্যায়িকাশ্রেণীর কাব্য। এই কাব্যখানি অসম্পূর্ণ 

গ্রন্থ । যাহা বিগ্ধমান আছে তাহাও সংগ্রহমাত্র এবং কিয়দ্রংশ অন্যরচিত 
বলিয়] বোধ হয়। গ্রন্থের নামানুসারে -দশটি রাজকুমারের বৃত্তীত্ত এ গ্রন্থে 
থাকা আবশ্যক । আটটি উচ্ছাসে আটটি রাজকুমারের কাহিনী আছে । 
সম্ভবত; এই আটটি উচ্ছ্বাসই দৃণ্ডিবিরচিত। ইহার একটি পুর্বপীঠিকা ও 
উত্তরপীঠিকা আছে । পূর্বপীঠিকার পাঁচটি উচ্ছ্বাসে ছুইটি রাজকুমারের বৃত্তান্ত 
আছে এবং উত্তরপীঠিকায় বিশ্রুতের অসম্পূর্ণ কাহিনীটি পরিসমাগ্ হুইয়াছে। 
এই পুর্বপীঠিকায় ও উত্তরপীঠিকায় পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। বহু কারণে অন্ুমান 
হয় যে এ পূর্বপীঠিক ও উত্তরপীঠিক। দণ্তীর রচিত নহে। সম্ভবতঃ বাণতট্ের 
ন্যায় দণ্তীও গ্রন্থ সমাপ্ত করেন নাই। এইপ্রকার কাব্যগ্রন্থের সম্পূর্ণতা 
বিধানজন্য পরবর্তী কোনও কোনও কবি এ ছুইটি পীঠিক1 সংযোগ করিয়া 
দিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। 

মগধরাজ রাজহংস মালবরাজকর্তৃক পরাজিত হুইয়] বিশ্ধ্যগিরিতে আশ্রয় 
লইলেন। রাজ্কীও এ বিন্ধ্যগিরিতে আশ্রয় লইয়! এক পুত্র প্রসব করিলেন, 
তাহার নাষ হইল রাজবাহন। এ অটবীমধ্যে মগধরাজের নিকট ৯টি মন্ত্রী- 
পুত্র ও ৯টি রাজপুত্র ক্রমে আনীত হইল। এই দশটি একত্রে লালিত পালিভ 
ও শিক্ষিত হইল। তাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাহার] সৌভাগ্যলক্ীর 
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অন্বেষণে বিদেশ যাত্রা! করিলেন। পথিমধ্যে এক ব্রাঙ্মণবেশী কিরাতের 
সহিত সাক্ষাৎ হইল। 

কিরাত বলিলেন যে তিনি দস্থ্য ছিলেন। তাহার দলভুক্ত দৃশ্যযগণ 
একদিন এক ত্রাঙ্গণকে বধ করিতে উদ্যত হইলে তিনি এ ত্রাঙ্গণকে বধ 
করিতে নিষেধ করেন। তাহার ফলে দক্থ্যুগণ তাহাকে বিষম গ্রহার করে 
এবং তাহাকে মৃত মনে করিয়। ফেলিয়া চলিয়। যায়। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় 
তিনি যমলোক দর্শন করিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা 
করায় যমরাজ্‌ তাহাকে পুনরায় নরলোকে আমিতে দিলেন। তাহার 
তপন্তায় আশুতোষ সন্তষ্ট হইয়া বর দ্িপেন যে তিনি যদি গতার- 
পর্বতকন্দরস্থিত তাঅশীসনের নির্দেশ প্রতিপালন করেন তাহা হইলে নরলোৌক- 
পতি হইবেন। তিনি রাজকুমার রাজবাহনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। 
রাজবাহুন তাহার সঙ্গে গেলেন ও তাম্্শাসন পাঠ করিলেন; এ যাদব 
বি্ভাবলে দেঙ্যরাজকুমারীকে আনয়ন করিলেন। কিবাতের সহিত এ 
দৈত্যরাজকুমারীব পরিণয় হইল। কিরাত রাজবাহনকে একটি রত্ব দিলেন। 
এঁ রত্ব ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও ক্লেশ দমন করিতে পারে। রাজবাহন পূর্বস্থানে 
প্রত্যাবর্তন করিয়৷ দেখিলেন অপর নয়জন সে স্থানে নাই। অবশেষে সকলে 
একত্রিত হুইয় প্রত্যেককেই নিজ নিজ কাহিনী বলিলেন। প্রত্যেকের 
অভিজ্ঞতা কাহিনীই অদ্ভুত। 

এই কাব্য অন্তুতরসপ্রধান। কাহিনীগুলি আরব্যোপন্টাসের স্তায় অদ্ভুত- 
রসমূলক । অদ্ভুত চৌর্যবিদ্ভা, রমণীহরণ, গুপ্তপ্রণয়, দু'তিকাপ্রেরণ প্রভৃতি 
বহু ছুর্নাতিযুলক বিষয় বণিত হইয়াছে । এর সকল দৃষ্টে অন্তমান হয় তৎকালের 
সামাজিক চিত্র অতি কদর্য ছিল। 

দ্বণ্তীর কাব্যশক্ত্ি উচ্চশ্রেণীর ৷ তাহার বর্ণনাশক্তি চমৎকাবিণী | তাহার 
বসন্তবর্ণন, সন্ধ্যাবর্ণন, যমলোকের বর্ণনা, রাজবাহনের সহিত অবস্তীস্ুন্দরীর 
সাক্ষাৎ ইত্যাদিতে দুণ্ডীর কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়। যদিও দণ্তীর 
দ্রশকুমারচরিতে বৈদর্ভীরীতিই প্রধান কিন্তু গগ্ভকাব্যের সাধারণ রীতি 
অনুসারে স্থানে স্থানে গৌড়ীরীতি অবলম্ষিত হ্ইয়াছে। দীর্ঘ সমাসাদি 
স্থানে স্থানে পুণ্ভীভূত হইয়াছে । উপমা ও ্ঈপকাদি- অলঙ্কারগুলি সুস্পষ্ট ও 
শ্বাভাবিক। দৃণ্ডীতে পদলালিত্য-গৌরব যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। 


১৭০ সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


স্বন্ধু। বাণভ্র | 

সপ্তম শতার্ধীর মধ্যভাগে বাণভট্র হর্ষচরিত প্রণয়ন করেন। এ হর্চরিতের 
প্রারস্তশ্লোকগুলিতে তাহার পূর্ববর্তাঁ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের নামোল্লেখ 
আছে। তশ্সধ্যে “ভট্টারহরিচন্স্ত গগ্ভবন্ধো বৃপায়তে” এই ষশ:কীর্তন আছে। 
কিন্তু এ গ্রন্থ এপর্যন্ত প্রাপ্ত হওয়! যায় নাই। ভারতের অবসাদযুগে সম্ভবতঃ 
এ গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে । ধর্মনাথনামক এক *মহাত্বাকে অবলম্বন করিয়। 
“ধর্মশর্মীভ্যুদয়” নামক একখানি পগ্ভকাব্য আছে। উহা হরিচন্ত্ররচিত। 
উহ! মাঘকাব্যের আদর্শে রচিত হইয়াছে । এ হরিচন্ত্র যে বাণতট্রের কথিত 
ভট্টারহ্রিচন্র নেন তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই । বাণভট্ট স্ুুবন্ধুর বাসবদত্বারও 
যশঃকীতন করিয়াছেন £-_ 

“কবীনামগলদর্পে। নূনং বাসবদত্তয়” 1% 

বাসবদত্বা শ্লেষ-প্রধান-কাব্য । উহাতে বহু রাজা, রাজমহ্ষী, ভিক্ষু 
্রন্ৃকার ও গ্রন্থ, দেশ, গিরি ও অরণ্যে নাম দৃষ্ট হয়। গুণাট্যের ও 
কালিদ্াসের শকুত্তলার উল্লেখ আছে । এঁকাব্যের এক স্থানে “ন্যায়স্থিতি- 
মিবোদ্্যোতকরশ্বরূপম্” এই বাক্যটি আছে। ইহা হইতে স্পষ্টই অন্গমিত 
হয় যে নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকরকে লক্ষ্য করিয়া এ শব প্রয়োগ কর। হইয়াছে। 
পুনশ্চ “বৌদ্ধসঙ্গতিমিবালক্কারভূষিতাম্‌” এই কথা দ্বারা স্তপ্রসিদ্ধ ধর্মকতি- 
রচিত ““বৌদ্ধঙ্গত্যলঙ্কার” গ্রস্থকে লক্ষ্য করা হ্ইয়াছে। উদ্দ্যোতকরকে ও 
ধর্মকীতিকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে স্থাপন করা যাইতে পানে। লুবন্ধু দণ্ডাচার্ষের 
“ছন্দোবীচিতি”ব উল্লেখ করিয়াছেন এবং দৃণ্তী তাহার অবস্তীম্ুন্দরীতে 
স্থবন্ধুর উল্লেখ করিম়্াছেন। উভয়েই সমসামরিক ছিলেন এরূপ অন্কমিত 
হয়। এরূপ অবস্থায় লুবদ্ধুকে ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্তাভাগে অথবা সপ্তমশতাব্দীব 
প্রারস্তে স্থাপন করিলে কোন অসঙ্গতি উপস্থিতি হয় না। বাসবদত্া 
আখ্যায়িক। বা কথাশ্রেণীর গ্রস্থ। উহা! ““বিক্রমা্দিত্য”* নরপতিযুগ বিগত 
হইলে রচিত হুইয়াছে ও উহার মল্লনাগ ঘটিত কামশান্ত্র রচনার উল্লেখ দৃষ্ট 
হয়। রাজপুত্র কন্দর্পকেতু স্বপ্নে এক 'লাবণ্যময়ী রাজকুমারীকে দর্শন 


* সরহ্বতীদত্তবরপ্রসাদশ্ছক্রে সুবন্ধুঃ সুজ নৈকবন্ধুঃ | 
প্রত্যক্ষরশ্লেষময় প্রবন্ধবিশ্যাম বৈদগ্যনিধিনিবন্ধম্‌। 
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করেন। তিনি এই স্বগ্রদৃষ্ট রাজকন্যার অনুসন্ধানে মকরন্দের সহিত বহির্গত 
কুইলেন। পাটলীপুত্রের রাজছুহিত। বাসবসত্তাও স্বপ্নে এক রাজকুমারকে 
দেখিয়া তাহার অনুসন্ধানে দৃতী প্রেরণ করিলেন। এই সংবাদ, কন্দর্পকেতু 
বিদ্ক্গিরির অরণ্যে এক পক্ষিদম্পতির আলাপে শুনিতে পাইলেন । কন্দর্প- 
কেতু বাসবদত্তার সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু পাটলীপুত্রপ্লাজ বাসবদত্বার 
বিবাহ অনতিবিলদ্ষে অন্যত্র দিতে স্থির করায় কন্দর্পকেতু ও বাসবদৃত্তা এক 
বিমানবিহারী অশ্বারোহণ করিয়া বিদ্ব্যগিরিতে পলায়ন করিলেন । উষা- 
কালে রাজপুত্র দেখিলেন রাজকন্ত। নাই, বহুস্থানে অনুসন্ধানে অবশেষে 
রাজপুত্র বাসবদৃত্তাকে পাইলেন, কিন্তু তিনি পাষাণ হইয়া রহিয়াছেন। 
রাজপুত্রের স্পর্শে তিনি জীবিত হইলেন। রাজকন্ত। তাহার পাষাণ হইবার 
বৃত্বান্ত বর্ণনা করিলেন । এই সামান্য কথ আশ্রয় করিয়াই এই কাব্যখানি 
রচিত হ্ইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের কবির নিকট বিষয়টি কাব্যের কেবল- 
মাত্র আশ্রয়স্থান। কাব্যনৈপুণ্যই উহার দেহ বলা যাইতে পারে। স্থবন্ধু 
অলঙ্কারশান্ত্রের বিধানান্ুসারে বর্ণনাতেই তীহার সমস্ত শক্তির প্রয়োগ 


করিয়াছেন £-- 
“নগরার্ণবশ্লৈ্)চন্ত্রার্কো দয়বর্ণ নৈঃ। 


উদ্ভানসলিলক্রীড়ামধূপানরতোত্সবৈঃ ॥ 
বিপ্রলম্তবিবাহৈশ্চ কুমারোদয়বর্ণনৈহ | 
মন্্রদুতপ্রয়াণাদিনায়কাভ্যুদূয়ৈরপি ॥? 
তাহার বাসবদত্বা অতি শ্নেষপ্রধান গ্রন্ত। ইহা বক্রোক্তিমার্গের 
একখানি প্রাচীন কাব্য । কবিরাজ তাহার রাঘবপাগুকীয়কাঁবোয এই 
কাব্যের যশঃকীর্তন করিয়াছেন £-- 
“্থবন্ধুর্বাণভট্ুশ্চ কবিরাজ ইতি ব্রয়ঃ | 
বক্রোক্তিমার্গনিপুণাশ্চতুর্থে। বিছাতে ন বা 
রাঘবপাগুবীয় ১৪১ 
স্থবন্ু স্বয়ং তাহার শ্রেষপ্রাধান্ত সম্বন্ধে বলিয়াছেন 2 
“প্রত্যক্ষ শ্লেষময় প্রবন্ধ বিন্তাসবৈদগ্ধ্যনিধিনিবন্ধম” 
প্রকৃত প্রস্তাবে এই বালবদ্বত্তায় সর্বত্রই শ্লেষ বিদ্যম্ঘান। অতি সরলশ্লেষ 
হইতে অতি দুরহশ্লেষ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। উপ্রাখ্যান, এঁতিহা, গ্রন্থ, 
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গ্রন্থকার, নাটক, অলংকার, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি সর্বত্র 
হইতেই এই সকল শ্লেষের উপাদানগুলি গৃহীত হইয়াছে । তাহার ফলে 
অতি বিচক্ষণ টীকাকারেরাও সময় সময় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। 
অঙ্কপ্রাস, শব্বপ্রাচূর্য, দ্বার্থস্লিত দীর্ঘসমাস সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। স্থ্বন্ধু গৌড়ী- 
রীতির সকল শক্তিরই ব্যবহার করিয়াছেন। দণ্যাচার্যও দ্শকুমারচরিতে 
প্রাঞ্জল রীতি অবলম্বন করেন নাই। তাহাতেও বহু কাঠিন্য আছে কিন্ত 
দৃণ্ীর দশকুমারচরিতের তুলনায় শ্ববন্ধুর বাসবদত্তা অতি দুরূহ কঁব্য। 
ইহার প্রত্যেক “ইব” এর অন্তরালে কি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ লুক্কায়িত আছে তাহার 
ইয়ত্তা নাই। বাসবদত্তার শ্রেষ বিশ্লেষণ করিতে পণ্ডিতগণের দর্পও চুর্ণান্কৃত 
হইয়াছে । আমাদের মনে হয় বাণভটের শ্লোকেও এই শ্রেষই রহিয়াছে £ 
“কবীনামগলদর্পে। নূনং বাসবদত্বয়া” | 


ডাক্তার হুল্‌ সথবন্ধুর রীতিসম্বন্ধে' বলিয়াছেন, “প্রাচীন কাব্যবস্বগুলি 
তাহার জুপরিচিত, সংস্কৃতশবশান্ত্রে, অলংকার শাস্ত্রে ছন্দঃশান্ত্রে ও ব্যাকরণে 
তাহার অগাধজ্ঞান_তাহার টীক[কারগণ স্থানে স্থানে বিষম ধশাধায় 
পড়িয়াছেন।” জগদ্ধরকূৃত তত্বদীপিনী (দক্ষিণ ভারতীয়), মহারাস্ত্রী শিবরাম 
ত্রিপাঠিকত কাঞ্চনদর্পণ, বঙ্গদেশীয় কবিরাজ নরসিংহ ও কাশিবাসী কষ্চভটট 
কত টীকাই প্রধান । 


বাণভ্ট 


স্বন্ধুর পরেই বাণভট্রকে স্থাপন করা যায়। হ্র্ষচরিতে ত্বাহার জীবন- 
চরিত কতক প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। পরস্ত হর্চরিতের 'প্রারস্তে প্রাচীন যশস্থী 
কবি ও গ্রন্থের নাম উল্লেখ আছে, উহ্াই প্রাচীন কাব্যশান্ত্রের দিগ দর্শন 
স্বগপ। এ প্রারস্ত শ্লোকগুলি হইতে কয়েকটি উদ্ধৃত হইল £__ 
“ক'বীনামগলদ্র্পে | নুনং বাসবদত্তয়] | 
বি 


ঙগী সং 
ভট্টারহরিচন্ত্রন্য গগ্যবন্ধো। বৃপায়তে । 


গী ; গ ০ 
কশীতিঃ প্রবরসেনন্য প্রযাত। কুমৃদৌোজ্জলা । 
সাগরশ্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা ॥ 


২য় খণ্ড] চতুর্থ অধ্যাম্ব ১৭৩. 


স্ত্রধারক্ৃতারস্তৈর্নট কৈর্ধহুভূমিকৈঃ। 
সপতাকৈ ধশে। লেভে তাসে। দেবকুলৈরিব-॥ 
নির্গতাস্থ নবা কন্ত কালিদাসন্ স্ুক্তিষু। 
প্রীতিষ্মধুরসান্জ্রান্ত মণ্ীরীঘিব জায়তে ॥ 
এই শ্লোকগুলি হইতে দৃষ্ট হয় ভাস, কালিদাস, প্রবরসেনের সেতুকাব্য, 
সাতবাঁহন, ভুট্টার হরিচন্জ্র ও বাসবদত্তা তৎকালে বিশেষ প্রদিদ্ধি ও যশঃ লাভ 
করিয়াছিল। বাণভন্ট কান্তকুজধিপতি শিলাদ্দিত্য হ্ধষবর্নের (€ ৬০৬- 
৬৪৭ খুঃ ) বাল্যবন্ধু ও সভাসদ্‌ ছিলেন। হর্ষবর্ধনও স্বয়ং পণ্ডিত ও কবি 
ছিলেন এবং তিনি কবিবন্ধু ছিলেন। তিনি নাগানন্দ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 
বাণভট্ট তাহার হ্যচরিতে হ্যবর্ধনের রাজ্যকালের কিয়দংশ বর্ণনা 
কবিয় ছেন। এর গ্রন্থে বাণভট্ের জাবনচরিতও আছে। কাদস্বরীর গ্রারশ্তে 
তিনি স্বীয় বংশের পরিচয় দিয়াছেন। বাণভট্ট বাৎসায়নগোত্রসন্তুত কুবেরের 
প্রপৌত্র। এই কুবের গুগুরাজগণকর্তক অচিত হহতেন।* অর্থপতির পৌত্র 
ও চিত্রভানুর পুত্র । তাহার মাতার নাম মধ্যরাজদেবী ও পুত্রের নাম 
ভূষণবাণভট্ট। তাহার জন্মস্থান শোণনদতটে পৃথুকুটে (শ্রীতিকূটে )। অতি 
শৈশবকালে বাণভটর মাতার মৃত্যু হয়। তাহার পিতাই তাহাকে লালন 
পালন করেন। বাণভট্টের চতুর্দশ বৎসরে পিতারও মৃত্যু হয়। পরে বাণভট্র 
দেশান্তরে গিয়া খিগ্ালাভ করেন। তাহার গুরুর নাম ভত্ম্থ। তিনি 
মৌখরীরাজগণা কর্তৃক সম্মানিত। প্রবাদ আছে তাহার ₹শুর মযুরভট 
ছিলেন। মযুরভট্ট ও বাণভট্রের কবিমর্যাদা লইয়। ঈষা ছিল। কিন্বদত্তী 
আছে উভয়ে কাশ্মীরগমনকালে সরস্বতীদেবী এক সমস্থ পুরণ করিতে দেন। 
তন্দারা ময়ূুরভট্রের গর্ব ক্ষুপ্র হয়। কথিত আছে বাণভট্ট অতি স্ত্র ছিলেন 
এবং তাহার স্ত্রী অতি কোপণক্গভাবা ছিলেন। বাণভট্রেব স্ত্রী অভিমানমগ্জা 
হইলে বাণভট্ু বহু প্রকারে তাহার মানভগুন করিতে চেষ্টা করেন কিন্ত 
কিছুতেই তাহার কোপ অপনোদন ন! হওয়ায় ময়ুরভট্ট কথ্যাকে তিরস্কার 
কবেন। কন্যা! রোষাধিতা হুইয়। মযুরভট্টের গাত্রে চধিত তাদুল ফুৎকার করিয়া, 


* «অনেকগুপ্তাচিতপাদ্দপঙ্কজঃ কুবেরনামাংশ ইব স্শস্ত বঃ”” 
1 হর্ষবর্ধনের ভগিনীপতি গ্রহ্বর্ম। মৌখরীবংশীয় রাজ। ছিলেন। 
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ফেলেন ও অভিশাপ প্রদান-করেন। এ অভিশাপে মম়ুরভট্রের অঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি 
হয়। ময়ুরভট্ট হুর্ষশতক প্রণয়ন করিয়া তাহা হুর্ষমদ্দিরে পুনঃ পুনঃ 
পাঠ করিয়। কুষ্ঠব্যাধি হইতে যুক্ত হইয়াছিলেন। বাণভট্ট ও ময়ুরভটু 
উভয়েই অবস্তীবাসী ছিলেন। বাণভট্রের যশঃ বিস্তারিত হইলে হর্ষবর্ধন 
তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ রাজধানী কান্কুকজ্সে লইয়। যান। 
বাণভট্ের হষচিরিতই প্রথম গ্রন্থ । ইহাতে বাণভটের বাল্যজীবনের 
ইতিহাস, হর্ষবর্ধনের পিত। 'প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্য- 
বর্ধনের হত্যাকাণ্ড, তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্্ীর স্বামী গ্রহবর্মণের হন্তা মালবরাজ 
দেবগুপ্ত ও গৌড়রাজের শশাঙ্কদেবের বিরুদ্ধে অভিযান, রাজ্যগীর উদ্ধার 
প্রভৃতি বণিত আছে। 
বাণভট্ট কাদন্বরীর হ্যায় এ গ্রস্থথানিও সমাপ্ত করিয়া যান নাই ; 
বিশেষতঃ শেষ কর] সম্ভবপরও ছিল না। হ্র্চরিত হ্ষবর্ধনের রাজত্বের 
ইতিহাস নহে। ইতিহাসের অভিপ্রায়েও উহ! লিখিত হয় নাই। হর্ষের 
জীবনের কয়েকটী ঘটন] অবলম্বনে রচিত একখানি গগ্ভকাব্য। অলঙ্কার- 
শান্সাক্ুসারে বর্ণনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য | কার্দন্বরীর ন্যায় হদীঘ বর্ণন। ও 
মধুর বিচিত্রতাতেই তাহার অসীম শক্তি প্রক্ষুটিত হইয়াছে । কিন্ত গৌড়ী- 
রীতির সমাসবহুলতা ও কুটিলশ্লেষ প্রভৃতি ক্লান্তিজনক দোষগুলি সর্বত্রই 
বি্ধমান আছে। বাণভট্র যুগে এই কাব্যশিল্পেরই সমধিক আদর ও যত্ত 
হইয়াছিল এবং গগ্ধকাব্যশিল্পের চরমোত্কর্ষ আমরা বাঁণভট্র কাদন্বরীতে 
দেখিতে পাই। 
, বাণভট্রের শেষকাব্য কাদম্থরী। ইহাও বাণভট্ু সম্পূর্ণ করিয়া যান 
নাই। তাহার পুত্র ভূষণবাণভট্ট উহ্বার উত্তরভাগে 'শেষ কয়েকটি অধ্যায় 
লিখিয়। গ্রস্থলমাপ্তি করিয়াছেন | 
“যাতে দ্িবং পিতরি তর্দবচসৈব সার্ধম্‌ 
বিচ্ছেদবমাপ ভূবি যস্ত কথা-প্রবন্ধঃ। 
ছুঃখং সতাং তর্দসমাপ্তিকৃতং বিলোক্য 
প্রারন্ধ এষ সময়ো ন কবিত্বদর্পাৎ ॥” 
কাদশ্বরী কথাশ্রেণীর কাব্য। উপাখ্যানটি বাণভট্রের কল্পনা নহে। 
তিনি গুণাট্যের বৃহৎকথা ছুইতে উহা গ্রহণ করিয়া 'কবিত্বচ্ছটাক় মণ্তিত 


২৫ খণ্ড] চতুর্থ অধ্যায় ১৭৫ 


করিয়াছেন ৷ শুন্রক রাজার সভায় এক চণ্ডালকন্ত। একটি শুকপক্ষী আনয়ন 
করিল। এ শুকপক্ষী এক করুণ কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। শুকপক্ষীর 
কাহিনীতে সম্ভবতঃ বাণের বাল্যজীবনের ছায়াই আছে। এর শুকপক্ষীকেও 
তাহার পিতা লালনপালন করিয়াছিল ও পিতার মৃত্যুর পর জাবালি মুনি 
তাহাকে রক্ষা করেন। শুক প্র জাবালির উপাখ্যান বর্ণনা করিল। 

উজ্জয়িনীরাজ তারাপীড়ের শুকনাস নামে মন্ত্রী ছিল। তাহার রাজ্জীর 
নাম ছিল বিলাসবত্তী। মহাকালেব অন্ুগ্রহে রাজদম্পতী চন্দ্রাগীড় নামে 
এক পুত্র লাভ করেন। শুকনাসেরও বৈশম্পায়ন নামে এক পুত্র 
জন্মগ্রহণ করে। চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়ন উভয়ে একত্রে নগরের বহির্ভাগে 
এক প্রাসাদে লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইলেন। উভগয়ে বয়স্থ হইলে নগরে 
আনীত হুইলেন। চন্ত্রীপীড় ইন্ত্রাযুধ নামে একটি অশ্ব পাইলেন। তারাপীড় 
যুদ্ধে একটি রাজকুমারীকে বন্দিনী করিয়াছিলেন, তাহার নাম পত্রলেখ।। 
এঁ পত্রলেখা চন্ত্রাপীড়ের তাশ্থুলকরঙ্কবাহিনী সখী হইলেন। শুকনাস চক্র! 
গীড়কে নীতিশাস্ত্র শিক্ষাদান করিলে তাহার বি্ভা শেষ হইল । তিনি যুবরাজ 
হইয়। দেশ বিজয়ে বহিরগ্গত হইলেন! তিনি কিরাতদ্দিগের হেমকুটস্থ দুগ 
অধিকার করিলেন । 

চন্দ্রাপীড় একদিন ছুইটি কিন্নরের অন্থসরণে দূলচ্যুত ও পথশ্রান্ত হইয়। এক 
সরোবরতীরে এক কিশোরীকে তপোনিমগ্না অবস্থায় দেখিতে পাইলেন ও 
এ তপস্ষিনী মহাশ্বেতাঁর নিকট তাহার করুণ কাহিনী শ্রবণ করিলেন। তিনি 
পুণ্তরীককে ভালবাসিয়াছিলেন। পুগুরীক দেহত্যাগ করিলেন। তিনি 
পুগ্তরীকের সহিত সহমরণে যাইতে উদ্ভত হুইলেন। এক দেবত। পুগুরীকের 
দেহ লইয়। অন্তর্ধান করিলেন এবং দৈববাণী হুইল, উভয়ের মিলন হুইবে। এই 
মহাশ্বেতার সখীর নাম কাদন্বরী | চন্জ্রাপীড় কাদম্বরীকে দেখিয়া আসক্ত 
হইলেন, কাদ্বরীও মুগ্ধ! হইলেন। চন্জরাপীড় রাজাদেশে উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া 
গেলেন কিন্তু যাইবার কালে কাদন্বরী চন্দত্রাপীড়ের নিকট মিলনের কোনও 
আশ] ভরসা পাইলেন না। এই পর্যন্তই বাণভট্রের রচনা । ভূষপবাণভ্ট 
পরিশিষ্ট রচন! করিয়া উপাখ্যান শেষ করিয়াছেন। কাদন্বরী ও চন্দ্রাপীড়ের 
এবং মহাশ্বেতা ও পুণুরীকের মিলনে ভূষণবাণভট্ট কাব্য সমাপ্তি করিয়াছেন। 

কাদন্বরী গৌড়ীরীতির চরম নিদর্শন । বাওনৈগুণ্য 9 বর্ণচিত্র ও শ্লেষ 
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সর্বত্রই বিদ্যমান । সমাসবহুলতায় বহু অংশ বাগাড়ম্বরে পরিণত হইরাছে। 
কোনও কোনও স্থানে এক একটি সমাসবদ্ধ পদ বনু পংক্তি জুড়িয়। 
বসিয়াছে। বাণভট্রের স্তায় ধুরগ্ধর কবিই কেবল এ বিপুল রীতির সমতা 
রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। পরবর্তী যে সকল কবি বাণভট্টকে অনুকরণ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ত্বাহাব। বাণভট্রের দোষগুলির অধিকারী হইয়াছেন 
কিন্তু কোনও গুণসম্পদই প্রাপ্ত হন নাই। হরধন্তুতে জ্যারোপণ করিতে বনু 
ধনুর্ধরই বিতথপ্রযত্ব হইয়াছেন । 

কাদম্বরীতে ভাষায় জটিলতা, সমাসবহুলত। ও প্রচ্ছন্ন প্লে প্রভৃতি বু 
দোষ আছে । দীর্ঘস্ত্রিতাব জন্য পাঠকেব ধৈর্যচ্যুতি ঘটে । কথাই যাহার 
মূল উদ্দেশ্য তাহার এরূপ মন্থর ও জটিল গতি হুইলে কাহাব ধের্যট্যুতি হয় না? 
বর্তমান ত্বরিতগতির যুগে এর প্রকার গ্রন্থ আদরণীয় হইতে পারে না। কবি 
রবীন্্নাথ কাদন্বরীর সমালোচনায় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া! বোধ হয়। সংস্কৃত কাব্যগুলি রাজসভার জন্যই রচিত 
হইত। অধ্যাপক কীথও সেই মতহ গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কত কবিগণ 
সাধারণতঃ রাজসভায় থাকিতেন এবং রাজ] ও স্থপপ্ডিত সভাসদৃগণের রুচি 
অনুসারে তাহাদের মনোরগুনের নিমিত্তই কাবা রচিত হইত। তীাহারাই 
উহার আস্বাদ গ্রহণ করিতেন। জনসাধারণের তৃপ্তির জন্ত কাব্য রচিত 
হইত না| এ সভাসদৃপরিবেষ্টিত রাজ ত্বরিতজীবন অতিবাহুন করিতেন, 
না। তাহার! বিশ্রামসময়ে স্থখাসনে কাব্যরস আস্বাদ করিতেন-_-কবির 
সুষ্টিকুশলতা।, ভাষার লালিত্য, শবচিত্র ও বাঙনপুণ্য প্রত্বতি অবসরকালে 
ধীরে ধীরে চিবাইয়। রলগ্রহণ করিয়া আস্বাদদ করিতেন। এই চিত্তবিনোদন 
বর্তমান জীবনের উপযোগী নহে"। বাস্তবজীবনের সহিত এঁন্ূপ কাব্যের যে 
বিশেষ সংশ্রব ছিল তাহা নহে। গজদত্ত অথব। চন্দনকাষ্ঠ নিমিত ব্যজন, 
তালবৃস্ত অপেক্ষা অধিক স্থশীতল বায়ু সঞ্চালন করে ন] কিন্তু তথাপি গজদত্ত- 
নিমিত ব। চন্দনকাষ্ঠনিমিত ব্জন যে এক অপূর্ব উপভোগের অবতারণা রে 
তাঁকা কেবল উপভোগীমাত্রেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। সংস্কতকাব্যে 
কাদণ্বরী প্রভৃতি বক্রোক্তিখচিত কাব্য ন্ুপপ্ডিত কাব্যরপামোদী রাজা ও 
সভাসদৃগণের মনোরগুনের জদন্ত এ প্রকার গজদত্ত বা চন্দনকা্ঠনিমিত ব্যজন। 
উদ্ধার উপভোগ আমাদিগের "যায় ত্বরিতজীবনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। উহা) 
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আমাদিগের তোষাখানায় থাকিতে পারে কিন্তু আমরা উপভোগ করিতে 
পারি না। তজ্ভন্তই কাদখধরী আমাদিগের নিকট ক্লান্তিজনক বাগ বিষ্তাস 
বলিয়্। প্রতীয়মান হয়। 

খুঃ নবম শতাব্দীতে কাশ্ীরবাস্তব্য জয়ন্তভট্রের পুত্র অভিনন্দ 
কাদম্বরীর কাদম্বরীকথাসার নামক এক সারসংগ্রহ মনোরম পঞ্চ 
রচনা করিয়াছেন। ললিতার্দিত্যের মন্ত্রী শক্তিস্বামিন্‌ বা মুক্তাপীড়। 
তাহার পুত্র কল্যাণস্বামী। কল্যাণস্বামীর পুত্র জয়ন্ততট্ট গ্যায়মগ্জরীকার। 
তাহার পুত্র অভিনন্ন। ইনি গৌড় অভিনন্দ হইতে পৃথক ব্যক্তি।, 
গৌড় অভিনন্দ “র।মচরিত” কাব্যের রচয়িতা । তাহার পিতার নাম 
শতানন্দ। কোক্কন রাজনভার সোঢঢল কবি (১১ শতাব্দী ) “উদয়ন্থন্দরী" 
চন্পুকাব্যে এই গৌড় অভিনন্দের প্রশংসা করিয়াছেন। আলঙ্কারিকেরাও 
অনেক বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন। 


ধনপালের তিলকমঞ্জরী ১১শ শতাব্দীর প্রথম্ভাগে মুগ্ডের রাজত্ব- 
কালে রচিত হয়। এঁকাব্যের নায়িকা তিলকমঞ্জরী। ধনপাল প্রতিত্তরে 
বাণভট্টেব কাদদম্ববীর আখ্যান অনুসরণ করিয়াছেন ও বাণভট্টের ভাষ! 
অনুকরণ করিয়াছেন কিন্তু উহাতে বাঁণভট্টের সকল দোষই বিদ্বমান কিন্ত 
কোনও গুণই দৃষ্ট হয় না। 


চম্পুকাব্য 

পঞ্ভগগ্ভমিশ্রিত কাব্য সংস্কৃত অলঙ্কারশান্ত্রে চম্পৃকাব্য নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । প্রাচীন কোনও চন্পুকাব্য বি্ধমান নাই । ১*ম শতাব্দীর 
প্রথমভাগে ত্রিবিক্রমভট্র “নলচন্পু” বা “দরময়ন্তীকথা” ও “মদালসাচম্পু” 
প্রণয়ন করিয়াছেন। ত্রিবিক্রমভষ্ট রাষ্ট্রকুটন্পতি ইন্দ্রের রাজত্বকালে 
(৯২৫ খু বিমান ছিলেন। হরিচন্ত্রকৃত “জীবন্ধর চল্পু” নামক একথানি 
কাব্য আছে। উহাও সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর গ্রন্থ। এই হরিচন্্র, 
বাণভট্টের উল্লিখিত হরিচন্দ্র নহেন। এই হরিচন্ত্র ৯ম শতাব্দীর পরে 
বিছ্মান ছিলেন। সোমদেব রচিত (৯৫৯ খৃঃ) “যশস্তিলক” রাষ্ট্রকুটনৃপতি 


ক “গছপগময়ং কাব্যং চন্পুরিত্যভিধীয়তে” । 
১২ 
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কের সময়ে রচিত হয়। ১১শ শতাব্দীতে তোঁজরাজ “রামায়ণচম্পু? 
প্রণয়ন করিয়াছেন। অধ্যাপক কীথ বলেন এ রামায়ণচম্পু ভোজরাজের 
রাজত্বকালের পরে রচিত হইয়াছে । চিত্তরাজ কোক্কণ রাজকবি সোঢল 
১১শ শতাব্দীতে “উদয়নুন্দরী” নামক চম্পৃকাব্য রচন! করিয়াছেন। ইহাতে 
পূর্বকবিগণের ধারাবাহিক নাম ও যশোগাঁথা আছে। জীবগোস্বামিরচিত 
“গোপালচম্পৃ” উল্লেখযোগ্য । উহা ১৬শ শতাব্দীতে রচিত। নীলকণ্- 
বিরচিত (১৬৩৭ খৃঃ) দনীলকণ্ঠবিজয়” নামক চম্পৃকাব্য খ্যাতিলাভ 
করিয়াছে । এতদ্বতীত ১৪শ শতাব্দীর পরে অভিনব-কালিদ্রাস রচিত 
“চম্পুভাগবত” এবং ১৭শ শতাব্দীতে বেঙ্কটধবরিরচিত ““বিশ্বগুণাদর্শ” ও 
“হুন্তিগিরিচন্পৃ” ও ১৮শ শতাব্ীতে নবদ্বীপনিবাসী বাণেশ্বর বিগ্যালঙ্কারকৃত 
“চিত্রচম্পু” প্রভৃতি আরও কতকগুলি অপ্রসিদ্ধ চম্পৃকাব্য আছে। 


কথা, আখ্যায়িকা বা রূপকথা । 

চিত্ববিনোদনের জন্ঠ কথা, উপকথা প্রতৃতি সকল দেশের সাহিত্যেই 
বিদ্যমান আছে। ভাবতীয় সাঁহিত্যেও অতি প্রাচীনকাল হইতেই কথা ও 
উপকথাদি বিদ্যমান ছিল। প্রাচ্যদেশের অপূর্ব কল্পনাশক্তিতে এ কাব্যাংশ 
আরও মনোমুগ্ধকর হইয়াছে । আরব্যোপন্তাস ও পঞ্চতন্ত্র জগতেব সাহিত্যে 
স্থান পাইয়াছে। দৃপ্ডাচার্য, কথা ও আখ্যায়িকর মধ্যে কোনও জাতিগত 
পার্থকা উল্লেখ কবেন নাই । কিন্তু ভামহাচার্য কথা ও আখ্যায়িকার মধ্যে 
পার্থক্য থাকা উল্লেখ করেন (১২৫৯)। ভামহ বলেন আখ্যায়িকাতে 
অধ্যায়গুলি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত হয়'এবং তাহাতে মধ্যে মধ্যে ব্জু। ও অপরবক্তু, 
শ্লোক থাকে এবং নায়কই উহার বক্ত1 হইয়া! থাকে । এই পার্থক্য জাতিগত 
নহে। কিন্ত কোনও কোনও আলঙ্কারিক বলেন আখ্যায়িকার মূলভিত্তি 
পূর্ব এতিহ্ বা জনশ্রুতি, কিন্তু কথ সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রস্থত। তাহাদের মতে 
“হ্র্চরিত” আখ্যায়িক। এবং “বুহতৎকথা” কথা বলিয়। পরিগণিত । পাশ্চাত্ত্য- 
পণ্ডিতেরা সংস্কৃত কথ। ও আখ্যায়িকাগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত 
করেন (১) মানবোপাখ্যান, (২) মানবেতর (পস্তপক্ষী) জীবোপাখ্যান। 
উভয়ই* কল্পনাপ্রহ্ত। অতি প্রাচীন কাল হুইতেই পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস 
থাকায় এবং পণশ্ুপক্ষীরও মানবের স্তায় ভাষা ও চিন্তাশক্তির বিদ্যমান! 


২য় খণ্ড] চতুর্থ অধ্যায় ১৭৯ 


স্বীকার করায় মানবেতর জীবজস্তর কথা ব৷ উপাখ্যান ভারতবর্ষে হৃদয়গ্রাহী 
হইয়াছে । মহাভারতে জীবজস্তর আখ্যানের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ জাতক- 
গুলিতেও বহু জীবজন্তর উপাখ্যান আছে। এগুলি গ্রাচীনকাল হইতেই 
শিক্ষার ও উপদেশের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বিবেচিত হওয়াতেই বৌদ্ধের 
জাতকে এ সকল উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
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কথাসাহিত্যের পর্বপ্রাচীন গ্রন্থের নাম গুণাট্যের বৃহত্কথা। এ গ্রস্থ 
বিদ্ধমান নাই। এ মুলগ্রন্থ পৈশাচী ভাষায় লিখিত হ্ইয়াছিল। কথিত 
আছে যে গুণাট্য দাক্ষিণাত্যের প্রতিষ্ঠীনপুরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সাতবাহন নৃপতি সংস্কৃতি অভিজ্ঞ ছিলেন না। জলকেলিকালে রাণীর 
“মোদকঃ দেহি মে রাজন” এই বাক্য বুঝিতে না পারিয়া তিনি লজ্জিত 
হইয়াছিলেন, তঙ্জন্ত সহজে সংস্কৃত শিক্ষার বাকরণ প্রণয়ন করিবার আদেশ 
রাজ। শর্ববর্মণের উপর ন্যন্ত করেন এবং তিনি কাতন্ত্রব্যাকরণ রচন। করেন। 
এ শর্ববর্মণের সহিত পণ রাখায় গুণাট্য সংস্কতভাষ! ব্যবহারে বঞ্চিত হুইয়া- 
ছিলেন, তজ্ভন্য তিনি পৈশাচীভাষায় বৃহৎ্কথ| রচনা করেন। দণ্যাচার্য 
কাব্যাদর্শে এই বৃহতৎকথাকে “ভূতভাষাময়ীং প্রাহুরভ্ুতার্থাং বুহৎকথাম্‌” 
বলিয়াছেন এবং বাণভট্টও হর্ষচরিতে বুহৎকথা সম্বন্ধে বলিয়াছেন £-_ 

“হরলীলেব নে। কম্ত বিন্ময়ায় বৃহতৎকথা"”। 


সম্ভবতঃ ভাসকবিও উদয়ন প্রতৃতির আখ্যায়িক? বুহতৎকথ। হইতেই গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। সাতবাহুন যদ্দি হালরাজ। হইতে অভিন্ন না হন তাহা হইলে 
খুঃ পুঃ ১ম শতাব্দী হইতে খৃঃ ১ম শতাবীতে গুণাঢ্যকে স্থাপন কর। যায়। 
পৈশাচীভাষ! ঠিক কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ 
বিদ্ধাযগিরির দক্ষিণপাদদেশে এ ভাষা প্রচলিত ছিল এবং প্রাকৃতভাষ। অপেক্ষা 
পৈশাচীভাষ। সংস্কতের বেশী অনুরূপ ছিল। 


গুণাঢ্যের এ বুহৎকথ1 বি্ছমান না! থাকিলেও তাহার বৃহৎকথার মর্ম 
পরবর্তী গ্রন্থকারের। সংগ্রহ করিয়াছেন। 
““সেয়ং হ্রমুখোদৃগীর্ণা। কথাম্ুগ্রহকারিণী। 
পৈশাচবাচি পতিতা সগ্ডাতা বিজ্বপায়িনী 


১৮০ ংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


অতঃ নখনিষেব্যাসৌ কতা সংস্কতয়াগির।। 
সমাং ভুবমিবা নীত। গঙ্গ। শ্বত্রাবলম্িনী ॥” 
_-বৃহৎকথামঞ্জরী | 


বৃছৎকথার সারাংশ তিনজন গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ক্ষেমেন্জের 
বৃহৎকথাম্জুরী, সোমদেবের কথাসরিৎসাগর এবং বুধস্বামীর শ্লোক- 
সংগ্রহ । ক্ষেমেক্্র সম্ভবত ১১শ শতাব্দীর 'প্রারস্তে তাহার “বৃহৎকথা- 
মগ্ডরী” ১০৪৮ খৃষ্টাঝে প্রণয়ন করেন। উহার শ্লোকসংখ্য। প্রায় ৭৫০০। 
ক্ষেমেন্ত্র অধিক সংক্ষেপ করিতে গিয়। বহুস্থানে কাহিনীর শৃঙ্খল] হারা ইয়াছেন. 
এবং অনেক স্থলে গল্প ছুর্বোধ্য হইয়াছে । 


ক্ষেমেস্্রের “বৃহতৎকথামঞ্জরী” রচনার ২৫৩০ বৎসর পরেই সৌমদেবভট্ 

তাহার “কথাসরিৎসাঁগর” রচনা করেন। ইহাতে শ্লোকসংখ্য। প্রায় ২২০০০ 
হাজার । পোমদেব মূল গ্রন্থের তাৎপর্য ও পৌর্বাপর্য রক্ষা করিয়াছেন । 
সোমদেব তাহার কথাসরিৎসাগরে বলিয়াছেন :-- 

“ষঘথামূলংতখৈবৈতন্ন মনাগপ্যতিক্রমঃ | 

গ্রন্থবিস্তরসংক্ষেপমাত্রং ভাষ চ ভিগ্তে । 

ওচিত্যন্তায়রক্ষ। চ যথাশক্তি বিধীয়তে । 

কথারসাবিঘাতেন কাব্যাংশস্ত যোজনা ॥ 

বৈদৃপ্ধখ্যাতিলোভায় মম নৈবায়মুছ্ামঃ। 

কিন্ত নানাকথাজালম্বতিসৌকর্ষযসিদ্ধয়ে ॥ 


সোমপেবের গ্রন্থ সম্ভবতঃ ১০৬৩--১০৮৮ খুৃষ্টাব্ মধ্যে রচিত হয়। তিনি 
গ্রন্থের নামের স্ুুসঙ্গতি রক্ষা করিয়৷ উহ! ১২৪টি তরঙ্গে বিভক্ত করিয়াছেন। 
এ গ্রন্থ ১৮টি ল্থকে বিতক্ত। প্রথম অধ্যায়ে কথাপীঠে গুণাঢ্যের ইতিহাস 
উক্ত হুইয়াছে। 


এই উভয় গ্রস্থই গুণাট্যের যুলগ্রস্থ অবলম্বনে রচিত হইয়াছে এরূপ উক্তি 
আছে। কিন্তু বুধস্বামীর রচিত “প্রোকমংগ্রহ” দেখিলে এঁ বিশ্বাস শিথিল 
হ্য়। বুধস্বামীর গ্রন্থ সম্ভবতঃ নেপাল প্রদেশে খৃঃ অষ্টম কিন্ব। নবম শতাব্দীতে 
রচিত হয়। এ সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিগ্ভমান ন। থাকিলেও 'যে অংশ বিছমান আছে 
তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কাশ্শীরদেশে ক্ষেম্ঞ্জ ও সোমদেবভট্ট 


২য় খণ্ড ] চতুর্থ অধ্যায় ১৮৯ 


গুণাট্যের যুলগ্রস্থ অনুসরণ করেন নাই। সম্ভবতঃ তাহারাঁও বৃহৎকথার 
সারসংগ্রহ অনুসরণ করিয়াছেন এবং এ সারসংগ্রহে বনু নুতন কাহিনী 
সন্নিবিষ্ট হইযাছিল। কারণ কথাসরিৎসাগরের ৬০-৬৪ তরে পঞ্চতন্ত্রের 
বীজ গ্রন্থ তন্ত্াখ্যায়িকার কতকাংশ কাশ্মীরগ্রস্থের মধ্যে সন্নিবেশিত দৃষ্ট হয়। 
তন্ত্রাখ্যায়িকার আখ্যায়িক গুণাট্যের বুহৎকথার অঙ্গ নহে। এতদ্বতীত 
বেতালপঞ্চবিংশতি ও সোমদেবের কথাসরিৎসাগরের ১২শ লম্বকে সন্নিবেশিত 
আছে। অন্ত্াখ্যায়িকা ও বেতালপঞ্চবিংশতি বুধস্বামীর শ্লোকসংগ্রহে 
ভৃষ্ট হয় না। 


বেতালপঞ্চবিংশতি। 

বেতালপঞ্চবিংশতিও প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু উহার 
প্রকৃত কাল নির্ণয় সম্ভবপর নহে । কথাসরিৎসাগরে ত্র কাহিনী সন্নিবিঃ 
হইয়াছে। ক্ষেমেন্ত্রের “বৃহতকথামগ্ডরী”তে উহা! দৃষ্ট হয়। শিবদাস সরল 
গদেযেও একখানি “বেতালপঞ্চবিংশতি" রচনা করিয়াছেন। ইহা! ব্যতীত 
পদ্য ও গদ্যমিশ্রিত একখানি সংস্কবণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এ আবখ্যায়িকা সর্ব- 
প্রদেশেই আদৃত হওয়ায় কোনও প্রদেশের পাঠের সহিত অপর প্রদেশের 
পাঠের এঁক্য দৃষ্ট হয়না । ভাবতবর্ষে এমন ভাষা নাই যাহাতে “বেতাল- 
পঞ্চবিংশতি” অনুদিত হয় নাই। 

শুকসপগ্ততি । এই কথাগ্রস্থও কোন্‌ সময়ের রচিত তাহা নির্ণয় কর! 
যায় না। গৃহে রক্ষিত শুকপক্ষী ৭০টি কাহিনী বলিয়াছে। গৃহপতির 
অনুপস্থিতিতে গৃহপত্রীর অভিসারিণী হইবার প্রবৃত্তি জঙগ্গিয়াছিল। গশুকের 
উদ্দেশ্য, গৃহপতির 'প্রত্যাবর্তনসাপেক্ষে শ্রী অভিসারপথের বিপৎকাহিনী ক্রমে 
বলিয়া বলিয়। গৃহপত্বীকে ভুলাইয়। রাখিবে। এক গল্প শেষ না হইতেই 
তাহার শাখা অপর গল্পের সুচনা এইরূপে ৭০টি কাছিনী বিবৃত হইয়াছে । 

সিংহাসনদ্বাত্রিংশিক! । এই কথাগ্রস্থও বহুদিন হুইল প্রচলিত আছে। 
ইহারও ৪ প্রকার পাঠীস্তর দুষ্ট হয়। জৈনদিগেরও একটি পাঠ আছে তাহাই 
সর্বোৎকৃষ্ট । বেতালপঞ্চবিংশতির হ্যায় ইহ। বিক্রমার্দিতোর নামের সহিত 
জড়িত। বিক্রমা্দিত্যের সিংহাসনের নিয়স্থ ৩২টি ুত্মিকা, প্রত্যেকেই 
এএক একটি সমস্য1 উপস্থিত করিয়াছে। 


১৮২ সংস্কৃত সাহিত্যের.ইতিহাস 


/4রঞচজজ ও হিতোপদেশ ৷ পশুপক্ষীর রূপকথাই সংস্কত সাহিত্যের 
এক বিশেষত্ব । যেরূপ সরল ভাষায় ও মনোরমভাবে এ সকল রূপকথাগুলি 
রচিত হৃইয়াছে তাহা চিত্তাকর্ষক না হইয়াই পারে না। যষ্ঠ শতাব্দীতেই 
পঞ্চতন্ত্র প্রাচীন পারপিক ভাষায় ( পহলবী ) অনুদ্দিত হইয়াছিল । এ পহলবী- 
অনুবাদ বিদ্যমান না থাকিলেও তাহ! হইতে সিরীয় ভাষায় ষষ্ঠ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে যে অন্থ্বাদ হইয়াছিল তাহা বিদ্যমান আছে। অষ্টম শতাব্দীতে 
আরবী ভাষায় উহার অনুবাদ হইয়াছিল। ১১শ শতাব্দীতে হিক্র ভাষায় ও 
১৩শ শতাব্দীতে স্পেনদেশীয় ভাষায় এবং পরে লাটিন ভাষায়ও অনুবাদ্দিত 
হয়। ১৬শ শঙাবদীতে সার টমাস নর্থ (91: 71502595 73016) উহা লগ্নে 
ইংরাজীতে প্রকাশ করেন। ক্রমে নানাপ্রকার রঙে রঞ্জিত হুইয়৷ সমস্ত 
ইয়োরোপে প্রচারিত হয়। 

পঞ্চতন্ত্র কোন্‌ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। 
কাশ্শীরদেশে প্রচলিত গুণাচ্যের বুহত্কথায় সম্ভবতঃ ইহা প্রথম 'প্রবেশলাভ 
করিয়াছিল। এ অংশ তত্ত্রাখ্যায়িক] নামে অভিহিত । কিন্তু বুধস্বামীর 
প্লোকসংগ্রহ্দৃষ্টে বোধ হয় তন্্রাখ্যায়িকা অংশ গুণাচ্যের মূল বৃহৎকথায় ছিল 
না। এ তন্্রাখ্যাফ়িকাই প্রচলিত পঞ্চতন্ত্রের মূল। সম্ভবতঃ রাজকুমারদিগের 
মনোরগুনপূর্বক সহজে সংস্কতভাষ! ও নীতি শিক্ষা দিবার নিমিত্তই পধতন্ 
রচিত হইয়াছিল। পর্চতন্ত্রে চাণক্যের উল্লেখ আছে ও কোৌটিল্যের অর্থ- 
শাস্ত্রে জ্ঞান লক্ষিত হয়। কথিত আছে দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্যের 
নৃপতি অমরশক্তির সভাসদ্‌ বিষুঃশর্ম। রাজপুত্রগণের জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু অমরশক্তি কে তাহার এতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া 
ধায় নাই। 

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন খসরু আনুশীর্বান উহ। পহলবীভাষাক়্ 
অনুবাদ করাইয়াছিলেন তখন উহা! বিশেষ গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 
অধ্যাপক কীথ মনে করেন যে ইহা গুপ্তরাজগণের রাজত্বকালে রচিত হওয়। 
সম্ভব | ইহা অনুমান বতীত আর কিছুই নহে। প্রচলিত পঞ্চতন্ত্রের 
কোনও কোনও পাঠে কাল্দাসের কুমারসম্ভবের ২য় সর্গের ৫৫ শ্লোকাংশ। 


হয 


““বিষবৃক্ষোপি সংবর্ঘয স্বয়ংছেত্ত,ম্‌ অসাম্প্রতম্‌” 
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যদ্দি এ শ্লোক পরে প্রক্ষিপ্ত না হইয়া থাকে তাহা হইলে গঞ্চতজ্্ কালিদাসের 
পরবর্তী বলিয়া বোধ হয়। দাক্ষিণাত্যের পঞ্চতন্ত্রের সহিত অন্যান্য প্রার্দেশিক 
পঞ্চতন্ত্রের পাঠের কিছু পার্থক্য আছে। 

হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রেরই পরিবতিত সংস্করণ বঙিয়। গ্রহণ কর! যাইতে 
পারে। নারায়ণ পণ্ডিত উহার রচয়িতা তিনি রাজ! ধবলচন্ত্রের সভাসদ্‌ 
ছিলেন। তিনি পাটলীপুত্ররাজ স্থদ্রশনের পুত্রগণের শিক্ষার জন্য 
হিতোপদেশ রচন| করেন এরূপ উক্তি প্র গ্রন্থে আছে। পঞ্চতন্ত্রের ৪৩টি 
গল্পের মধ্যে ২৫টি হিতোপদেশে গৃহীত হইয়াছে এবং গ্রন্থকার ১৭টি নুতন 
গল্পও উহাতে সন্নিবেশ করিয়াছেন। কামন্দকীয় নীতিশান্ত্র হইতে বহু শ্লোক 
গৃহীত হুইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের চতুর্থ অধ্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে, কেবলমাত্র এ 
অধ্যায়ের একটি গল্প “ব্যাপ্রচর্মা বৃত গর্দভ” গৃহীত হুইয়াছে। পঞ্চতন্ত্ের তৃতীয় 
অধ্যায় দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে এবং এ ছুই খণ্ডে পঞ্চতন্ত্রের ৫ম অধ্যায় ও ১ম 
অধ্যায়ের কিয়দংশ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় অধ্যায়গুলির আকার ও গল্পসমষ্টি প্রায় 
তুল্য হইয়াছে । হিতোপদেশ গ্রস্ত বঙ্গদেশে বহুলভাবে পঠিত হয়। 

নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কতকগুলি কাহিনী দিব্যাবদদান নামে 
আখ্যাত হয। এ অবদান কাহিনীগুলিও সরল সংশ্বৃতে রচিত। ১৫শ 
শতাব্দীতে বর কথাকৌতুক নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি জোন- 
রাজের ছাত্র ছিলেন। সম্ভবতঃ এ গ্রন্থ মুসলমান কবি আব্,ররহমানের রচিত 

উন্থফ জুব খা অবলম্বনে রচিত । আলাউদ্দিনকর্তৃক রাজপুতন। আক্রমণের 

কথা ইহাতে উল্লিখিত আছে। 


দ্বিতীর খণ্ড 
পঞ্চম অধ্যায় 


খণ্কাহ্য | 


গীতি, নীতি ও সংগ্রহ বা চয়নিক]1। 


কালিদ্বাসের মেঘদুত উৎরুষ্ট গীতিকাব্য। ইতিপূর্ধেই কালিদ্বাসের 
কাব্যের আলোচনায় উহা! উল্লিখিত হইয়াছে । গেটে, শিলার প্রভৃতি জার্ধান 
কবিগণ উহার সৌন্দর্যে ও মধুবতায় মোহিত হ্ইয়াছিলেন। এ কাব্যের 
অনুকরণে হুংসদূত, পদাকঙ্কদৃত প্রভৃতি রচিত হুইয়াছিল। কালিদাসের 
খভুসংহারও একখানি মনোরম কাব্য। ইউরোপীয় সমালোচকগণ 
এথানিকে উচ্চশ্রেণীর নৈসগিক বর্ণনামূলক কাব্য বলিয়৷ গ্রহণ করিয়াছেন 
( কাব্যপছ। অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। কালিদাসের "শৃজীরতিলকে আদিরসা শ্রিত 
২৩টি শ্লোক আছে। শৃঙ্গারতিলক কালিদাসরুত কিন! তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ 
সন্দেহ করেন। হিলেত্রাণ্ট বলেন উহা কালিদাস রচিত । 

ঘটকর্পরকাব্য ঘটকর্পরকবিরচিত। উহাতে ২২টি শ্লোক আছে। 
সবগুলিই আদিরসসিক্ত। প্রত্যেক শ্লোকই যমক ও অন্ুপ্রান খচিত। 
প্রবাদ আছে এই কবি বিক্রমার্দিতানবরত্বসভার একতম রত্ব। 

অমরুকবির অমরুশতক এই শ্রেণীর গ্রস্থ। ইহাতে প্রীতিরসের 
পুর্বরাগ, আকাক্ষা, মিলন, অনিমান প্রভৃতি ভাবের সন্নিবেশ আছে। 
বামনাচার্য ও আনন্দবর্ধন (৮৫০ খুঃ) এবং ধনিক € ১৯০০ খুঃ) অমরুকবির 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন। চীকাকার তাহাকে “বিশ্বপ্রখ্যাতনান্তিধমকুল- 
'তিলকো বিশ্বকর্মাদ্বিতীধ;” বলিয়াছেন। ইহাতে বোধহয় তিনি স্বর্ণকার 
ছিলেন। ভর্তৃহরিরচিত শৃর্লারশতক (৭ম শতাব্বী) অতি হৃদয়গ্রাহী 
কাব্য। উহার ভাবগুলি স্ুসংযত ও পরিপুষ্ট এবং ভাষাও প্রাঞ্ডল। ভর্ভৃহুরি 
৬৩১ খুষ্টান্ে পরলোক গমন করেন। কথিত আছে তিনি তাহার 
পত্বীর মর্মান্তিক ব্যবহারে সংসারধর্মে বীতরাগ হইয়া বৌদ্ধসন্ন্যাস অবলম্বন 
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করেন। আবার কিছুকাল পরে সংসারাশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন। 
প্রসিদ্ধি আছে তিনি চুণারছুর্গে € চরণাদ্রি ) সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। তিনি 
একাধারে মহাবৈয়াকরণ, দার্শনিক ও কবি ছিলেন। তাহার নীতিশতক 
ও বৈরাগ্যশতক সংস্কতকাব্সাহিত্যে অতি মনোরম সৃট্টি। সম্ভবতঃ 
এ উভয় কাব্যে তাহার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার ছায়। রহিয়া গিয়াছে । 
তাঁহার সংযত ভাবে, ভাষার মাধুর্ষে ও চিন্তার গভীরতায় এ দ্বইখানি কাব্য 
সংস্কতকাব্য উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে । ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতকের 
স্তায় শঙ্করাচার্ষের মোহমুদশর (৮ম শতাব্দী) ও শিহলন কবি রচিত 
শান্তিশতকও সংস্কতসাহিত্যে শোলাভ করিয়াঁছে। 

ময়ুরকবি বাণভট্টরের সমসাময়িক । তিনি বাণভট্টের শ্বশুর (মতান্তরে 
শ্বালক ) ছিলেন। প্রবাদ আছে বাণভ্ট ও ময়ুবকবির মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা 
ছিল। ময়ূবকবি তাহার কন্যাকে গগ্রখবতার জন্য ভৎসন1 করায় কন! 
রোষবশত:ঃ চবিত তান্ুল ময়ুবভট্রের অঙ্গে ফুৎকার করিয়া নিক্ষেপ করেন, 
তজ্জন্য ময়ূরভ্টের শরীরে কুষ্ঠরোগ জঙ্মে। ময়ুরতট্ট জূর্যশতক রচনা 
করিয়া তদ্বার। স্্যদেবের উপাসনা করিয়া এ ব্যাধি হইতে নির্মুক্ত হন। 

*“বিক্রমাফদেবচরিত" রচয়িতা বিহ্লনকবিরচিত চৌরপঞ্চাশিকা 
€(১১শ শতাব্দী ) আদ্িরসভারাক্রান্ত | বিহলনের এর শ্লোকগুলির রচন। সম্বন্ধে 
যে প্রবাদ আছে তাহ! অমূলক বলিয়া! বোধ হয় (কাব্য অধ্যায় দ্রগৃব্য )। 

গৌড়েশ্বর লম্্ণসেনের সভায় পঞ্চরত্বের একতম গোবর্ধন সাতবাতনের 
প্রাককতভাষায় রচিত গাথাসপ্তশতীর শ্লোকগুলির ভাবান্করণে ৭৩১টি শ্লোক 
রচন| করেন। এ্রকাবোর নাম আর্ব্যাসপ্তশতী । গোবর্ধনের শিষ্য ও 
সোদর উদয়ন ও বলভদ্র আর্য্যাসপ্তশতী প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছিলেন 

“উদ্যয়ন-বলভদ্রাভ্যাং সপ্তশতী শিষ্তাসোদরাভ্যাং নঃ। 
ছোঁরিব রবিচজ্জাভ্যাং প্রকাশিতা নির্মলীকৃত্য ॥" ৭৩০ 

এ শ্লোকগুলিতে আদ্িবল বিদ্বমান কিন্তু অন্তান্যাকবি ও কাব্যসন্বন্ধে 
তিনি যে সমালোচনা! করিয়াছেন তাহাও অতি হদয়গ্রাহী হইয়াছে । 
সপ্তডশতী ৩০-৩৬ শ্লোক । 

শন্ত, রচিত অন্যোক্তিমুস্তালতা (১১০ খুঃ) এবং বীরেশ্বর রচিত 
অন্ঠোন্তিশতক এই শ্রেণীর কাব্য। 


১৮৬ সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


| 


.*জয়দেব। লক্ষ্ষণসেনের রাজসভায় ধোয়ী, গোবর্ধন, শরণ, উমাপতিধর 
ও জয়দেব বিছ্ছমান ছিলেন।* (€১২শ শতার্বী)। জয়দেব রাঢ়দেশে 
বর্তমান বারভূমজেলার অন্তঃপাততী কেন্দুবিবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতার নাম ভোজদেব, জননীর নাম বামাদেবী ও পত্বীর নাম 
পল্সাবতী। জয়দেব টেষ্ব সাধক ছিলেন। উজ্জলরসমন্দাকিনী তাহার 
পাথিবদেহ পুত করিয়াছিল এবং রাধাকৃষ্ণের লীল! বর্ণনাতেই তিনি 
“সিদ্ধ হইয়াছিলেন। 


কথিত আছে তিনি এ উজ্জ্লরসের মাঁনভগ্তনলীল। রচনা কালে ভাবা- 
বেশে বিভোর হুইয়া “দেহি পদপল্লবযুদদারম্” চরণ লিখিতে গিয়া! অর্ধবাহ 
হুইয়! হঠাৎ চমকিয়া উঠেন এবং এঁ চরণটি লেখা অকর্তব্যজ্ঞানে তাহা না 
লিখিয়। ম্বানার্দি করিতে যান। তিনি আসিয়া দেখেন কেএঁ চরণটি 
তাহার হ্ন্তলিপিতে লিখিয়! রাখিয়াছেন। 

তাহার গীতগোবিন্দের গ্তায় “কান্ত-মধুর-কোমল” পদ্দাবলী সংস্কৃত- 
সাহিত্যে কেন পৃথিবীর সাহিত্যে বিবল। ভাবের বিচিত্রতায়, পলালিত্যে, 
ছন্দের ঝঙ্কারে, অলঙ্কারমাধুর্ষে, যমক ও অন্ুপ্রাসের ললিতলহরীতে উহ1৷ এক 
অভূতপূর্ব আনন্দপ্রবাহের সৃষ্টি করে । গীতগোবিন্দের বহু শ্লোক ভারতের 
নরনারীর কণস্থ হইয়া গিয়াছে এবং যখনই উহার কোনও শ্লোক গীত বা 
উচ্চারিত হয় উহ শ্রোতার মরমে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আবিষ্ট করে। 
ইউরোপীয় সমালোচকগণও গীতগোবিন্দের মধুরতায় মুগ্ধ হইয়াছেন। গীত- 
গোবিন্দের পর সংস্কৃত কাব্যশান্ত্রে এপ মৌলিক বিচিত্র সি আর দৃষ্ট 
হয় নাই। শীতগোবিন্দের বহু টীক1 বিছ্ধমান আছে। তশ্সধ্যে মৈথিল 
কষ্ণদত্তরচিত টীকাই সর্বপ্রাচীন। উদ্নয়নক্ৃত ভাববিভাবিনী, রাণাকুস্তর্কৃত 
রসিকপ্রিয়া, কমলাকরকৃত রত্বমাল, নারায়ণদাসকত সর্বাহগসুন্দরী, ভগবদ্দাস- 
কত রসকদ্ন্বকল্লোলিনী (১৫৫০-১৬০০ খুঃ) ও শঙ্করমিশ্রকুত রসমঞ্জরী 
সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 

সগুদশ শতাব্দীতে দিলীশ্বর শাহজাহানের রাজত্বকালে জশল্লাথ কৰি 


*₹ “গোবর্ঘনশ্চ শরণে। জয়দেব উমাপতিং । কবিরাজশ্চ রত্বানি সমিততৌ 
লক্ষ্মণশ্যচ | 


২য় খণ্ড ] পঞ্চম অধ্যায় ১৮৭ 


বিছ্বামান ছিলেন (অলঙ্কার অধ্যায় ভ্রষ্টব্য)। তাহার জন্ম মাজ্জাজ 
প্রেসিডেম্পীর পশ্চিম গোদাবরী জেলার মুক্গওী নামক স্থানে। তিনি কোনও 
রূপবতী যবনীর মোহে দিল্লীশ্বর শাহজাহানের রাজসভায় বহুদিন ছিলেন। 
তিনি বৈয়াকরণ, দার্শনিক, আলঙ্কারিক ও কবি ছিলেন। অলঙ্কারশান্ত্ে 
তাহার “রসগঙ্গাধর” গ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাহার কবিপ্রতিভাও উচ্চশ্রেণীর ৷ 
তাঁহার রচিত গঙ্গালহ্রী (বা পীযূষলহ্রী ), সুধালহরী, অমৃতলহরী, করুণ- 
লহরী 'প্রভৃতি স্তোত্র ও ভামিনীবিলাস এবং জগদ্বাভরণ প্রভৃতি অনেকগুলি 
কাব্য আছে। তন্মধ্যে “ভামিনীবিলাস”" কাব্যসাহিত্যে স্ুপ্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছে । ভাষার লালিত্যে, ভাবের নবীনতায় এবং অলঙ্কারের ভাম্বরতায় 
উহ অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । এই সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি নীলকণ 
দীক্ষিত। ইনি পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের সমসাময়িক পণ্ডিতমুর্ধহ্য অপরয়দীক্ষিতের 
ত্রাতুষ্পুত্র । ইহার রচিত সভারঞ্জনশতক, কণিবিড়ম্বন, শান্তিবিলাস, 
শিবোৎকল্স প্রস্তুতি লঘুকাব্যও সমুদয় স্ধীগণের আদরণীয়। 


শ্লোকসংগ্রহ বা চয়নিক। 


সংস্কৃত সাহিত্যের মৌলিকতার অবসানে কাব্যোগ্ভানের প্রস্ষুটিত 

কুন্ুমণ্ডলি আহরণ করিয়া কোনও কোনও গ্রন্থকার “চয়নিকা” বা শ্লোক- 
সংগ্রহ রচন। করিয়াছেন। কবীত্দ্রবচনসমুচ্চয় সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়! 
বিবেচিত হয়। উহা সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে সংগৃহীত হইয়াছিল। বটু- 
দাসের পুত্র শ্রীধরদাস ১২০৫ খৃষ্টাব্বে লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে সদুক্তি- 
কর্ণাম্বত রচনা করেন। ইহাতে ৪৪৬ জন কবির রচিত শ্লোক সংগৃহীত 
হইয়াছে । পাঁচটি প্রবাহে, ৪৭৪ বীচিতে ২৩৮* শ্লোক আছে। এ সকল 
কবির অধিকাংশই বজদেশীয়। এই শ্রীধরদাস বারেন্দ্রকায়স্থকুলোস্তব বলিয়া 
প্রসিপ্ধি আছে । দেবগিরির কঞ্চরাজের সময়ে (১২৪৭-১২৬* খৃঃ ) লক্ষ্মী 
দেবের পুত্র জহলণ সুক্তিমুক্তীবলী রচনা করেন__ 

“তন্যান্তে তনয়ো৷ নয়োদ ধিবিধূর্বন্ধুবুধানাং সুধীঃ 

সারাসারবিচারণাস্থু চতুরঃ শ্রীজহলণাখাঃ ক্ষিতৌ ॥ 

তেনেয়ং ক্রিয়তে বীক্ষ্য সৎ-নুভা ফিতসংগ্রহাম্‌। 

সৃক্তিমুক্তীবলী কঠকদলীভূষণং সতাম্‌॥ 


১৮৮ সংস্কৃত মাহিত্োর ইতিহাস 


শীল্গ ধরপদ্ধতি স্ুপ্রসিদ্ধ বৈ্কচিকিৎসক শার্গধরকর্তৃক সংগৃহীত । 
সম্ভবতঃ খৃষীয় ১৪শ শতাববীতে ( ১৩৬৩ খৃঃ) উহা! রচিত হয়। উহাতে 
২৬৪ জন কবি রচিত ৬০০ গ্লোক আছে। ১৫শ শতাব্দীতে বল্পভদেব 
অুভাষিভাবলী রচনা করেন তাহাতে ৩৫৭ জন কবিরচিত্ত ৩৫০ শ্লোক 
আছে। এ সকল সংগ্রহগ্রস্থে বন্থ লুপ্ত কবির রচিত শ্লোক দৃষ্ট হ়। অনেক 
কবির মৃল গ্রন্থ লোপ গাইয়াছে কিন্তু তাহাদের রচিত ছুই চারিটি শ্লোক 
এ নকল সংগ্রহগরন্থে রক্ষিত হইয়| তাহাদের কবিষশ:ঃ ঘোষণা করিতেছে । 
বৃহতস্তোত্ররত্বীকর ও মহিন্বস্তুব৪ এই স্থানে উল্লেখযোগ্য । উহাতে 
বছ প্রদিদ্ধ স্তোন্র ও স্তব মংগৃহীত হইয়াছে। “মহিয়ন্তব” পুষ্পাত্তরুত। 
'্ঘাষমঞ্জরীতে পুষ্পদত্তের উল্লেখ আছে (৯ম শতাব্দী )। 
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নাটক 


নাটকের উৎপত্তি কিরূপে এবং কোন্‌ যুগে হইয়াছে তৎসম্বদ্ধে পাশ্চাত? 
মনীষিগণ বছ গবেষণ। করিয়াছেন কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারেন নাই। ভরতের নাট/শান্ত্রই নাটক সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ । কিন্ত 
এ গ্রস্থেরও পাঠ কালক্রমে বহুধা বিরুত হ্ইয়াছে। এ নাট্যশান্ত্রে ১ম 
অধ্যায়ে নাটকের উৎপত্তির কথ! আছে। ““সত্যযুগে নাটকের আবশ্যকতা 
ছিল না। পরে মানবের প্রীত্যর্থে খগ বেদ হইতে পাঠ, সামবেদ হইতে গান, 
যভুরবেদ হইতে অভিনয় এবং অর্ববেদ হইতে রস গ্রহণ করিয়। ব্রহ্মা এই পঞ্চম 
বেদের ৃষ্তি করেন।” 

“জগ্রহ পাঠ্যমগ. বেদাৎ সামভ্যে। গীতমেব চ। 
যজুর্বেদাদ ভিনয়ান্‌ রসানার্বণাদ্দপি ॥” 

শিব “তাওব ন্বত্য” ও পার্বতী “লাম্য” এবং বিষু “নাট্যরীতি” দান, 
করেন এবং ভরতমুনি নাট্যশান্ত্র প্রণয়নপূর্বক তাহা নরলোকে প্রচার করেন। 
আদিকাল হুইতেই এই প্রবৃত্তি মানবহৃদয়ে নিহিত আছে, তাহা ক্রমে 
বিকশিত হইয়াছে ইহাই অনুমিত হয়। খগবেদে যম এবং যমীর মধ্যে 
(১০১০) পুব্ূরবা ও উর্বশীর মধ্যে (১০১৫) অগন্ত্য ও লোপামুদ্রার মধ্যে 
(৪1১৭৯) বিশ্বামিত্র ও নদীগণমধ্যে (৩1৩৩) বশিষ্ঠ ও ভরতগণমধ্যে যে বাকৃ- 
প্রত্যুবাক্‌ আছে তাহাতেই নাটকের মুলভাব লক্ষিত হয়। কালক্রমে উহার 
সহিত অভিনয়, নৃত্যগীতাদিসংযুক্ত হইয়। তৃত্তিপ্রদ নাটকে পরিণত হৃইয়াছে। 

সিলভেন লেভিন মত এই যে কালিদ্াসের দীপ্ডিতে তাহার পূর্ববর্তী 
জ্যোতিফসমূহ বিলীন ও বিলুপ্ত হইয়া! গিয়াছে কিন্তু বেদ-সংহিতাতে, 
ব্রাঙ্মণাংশে, প্রাচীন মহাকাব্যে, পাণিনিতে ও পাতগুল মহাভাষ্কে প্রাচীন, 
নাটকের বছ নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে । বাজসনেয়সংহিতায় ও রামায়ণে, 
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“শৈলূধ” শব্দের প্রয়োগ আছে এবং মহাভারতে দ্রৌপনীও শৈল্ষী বলিয়। 
অভিহিত হুইয়াছেন। রামায়ণে ব্যামিশ্রক' শব্ধ সংস্কৃত ও প্রাকৃত মিশ্রিত 
নাটক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । পাণিনিতে শিলালি ও কশাশ্ব নটসৃত্রের উল্লেখ 
আছে। (81৩।১১*-১৯১) মহাভাষ্তে “'শৌভিক” “শৌভিকা” শোভনিক1” 
(৩1১২৬) প্রভৃতি কথাত্বার৷ নাট্যরঙ্গের বিছ্ধমানত। স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। 
মহাভাম্তে “বলিবন্ধ” ও “কংসবধ” প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কেহ কেহ 
বলিতে চাহেন উহা! নাটক নহে উহা পাঞ্চালী (পুত্তলিকা রঙ্গ )। যে 
ব্যক্তি হুত্রদ্ধার। পুত্বলিক। নাচাইত সেই পুত্বলিকার কার্য ও ব্যাখ্যা করিত 
তক্তন্ঠ তাহাকে হৃত্রধার বলিত। নাটকে এখনও স্ুত্রধার আছে। এই 
সকল উক্তির কোন ভিত্তি আছে কি না বিবেচ্য । নাটক যে প্রাচীনকাল 
হইতেই বিগ্ধমান ছিল তাহার বহু প্রমাণ আছে। মগধরাজ বিশ্বিসার 
নাগরাজদ্দিগের সম্মানার্থে নাটক রচনা করাইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব তাহার 
অন্থশাসনে নাট্যাভিনয়ে বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। কোনও 
কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন গ্রীকর্দিগের নিকট হিন্দ্ুগণ নাটক গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং “যবনিক1” শব্ধ দ্বারা উহা। প্রতীয়মান হয়। “যবনিকা" 
শব্ধঘারা নাটক গ্রীকগণেব নিকট গৃহীত হওয়। প্রমাণিত হয় না। 
সম্ভবতঃ “যবনিকা”টি গ্রীকগণের নাটক হইতে গৃহীত হইয়াছে । ত্ন্দি- 
নাটক স্বাধীনভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। 

সংস্কৃত নাটকের কয়েকটি বিশেষত্ব আছে । গ্রসকনাটকের ন্যায় উহাতে 
দেশ বা কালের একত্ব নাই। সংস্কত নাটকের ঘটনাটি বহুকালব্যাপী 
হইতে পারে ও বহুস্থানে এ ঘটন| সংঘটিত হইতে পারে। তঙ্ঞন্ স্ুদীখ- 
কালের সকল ঘটনাগুলি অভিনীত ন] হইয়া কেবল মুখ্য ঘটনাগুলি মাত্রই 
অভিনীত হয়। মধ্যবর্তী ঘটনাশৃঙ্খলগুলি নাট্যোলিখিত ব্যক্তিগণের মুখে 
আবশ্যকান্থমারে বিবৃত হুইয়া থাকে । ভবভূতির মহাবীরচরিত ইহার 
প্রকৃষ্ট নিদর্শন। দ্বাদশবতসরেরও অধিককালব্যাপী ঘটনাবলী এ একখানি 
নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে । দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে নাট্যোলিখিত 
ব্যক্তিগণ তাহাদের পদ্দ ও মর্যাদ। অনুযায়ী ভাষ। ব্যবহার করিয়! 
থাকে । রাজা, ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিগণ সংস্কৃতভাষা ব্যবহার 
করেন, স্ত্রীলোক, ভৃত্য ও অন্ত্যজপ্রতৃতি প্রাকৃতভাষ। ব্যবহার করিয়! 
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থাকে । নাটক বাস্তবজীবনের অন্গকারক কলিয়াই সম্ভবতঃ এ প্রকার 
প্রথা প্রবতিত হইয়াছে। সংস্কতনাটকের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে বিদুষক। 
বিদূষক সাধারণতঃ নাটকের নায়কের প্রিয়বয়স্ত, মিষ্টাক্নলোলুপ ও আমোদ- 
প্রিয় ব্রাহ্ণ। বিদূষক তাহার হাবভাব, রহস্থপূর্ণ 'বাক্য ও নির্ুদ্ধিতার 
ভানদ্বার! কেবল রসেরই পুষ্টি সাধন করিয়া নাটকের সজীবতা৷ রক্ষ। করে 
ও দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্চন করে এপ নহে, কখনও কখনও নায়কের নর্মস্থহৃৎ- 
স্বরূপে অভীষ্টসাধনে সহায়ত করিয়া থাকে ও বিদুষকই নায়কের মনোভাব- 
গুলির অভিব্যক্তি সম্পাদন করে । প্রাচীন্কালের যে সকল নাটকাদি ছিল 
তাহা কালগহ্বরে বিলীন অথব! প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। /কিছুপ্দিন 
পূর্বেও নাট্যকবি ভাস কেবল নামেই বিগ্ধমান ছিলেন। কালিদাস, বাণভট্র, 
রাজশেখর, বাক্পতি প্রভৃতির শ্লোকেই তাহার 'যশঃ নিবদ্ধ ছিল এবং 
আলঙ্কারিকগণের গ্রন্থে তাহার রচিত কয়েকটি শ্লোকমাত্র প্রাপ্ত হওয়া! যাইত । 
১৯০৯ হইতে ১৯১২ খুষ্টার্ের মধ্যে গণপতিশান্ত্রীর একান্তিক চেষ্টা ও যত 
ভাসের কতকগুলি নাটক মুদ্রিত হইয়াছে । গণপতিশান্্রী ভাসকে পাণিনি ও 
বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্র ভাসের নাটকের ছুই 
একটি শ্লোক প্রসিদ্ধ উল্লেখে গ্রহণ করিয়াছে ও ভাস পাণিনীয় অনুশাসন 
মানেন নাই, ইহাই গণপতিশাস্ত্রী মহাশয়ের অবধারণের প্রধান ভিত্তি । 
কিস্তভাসের নাটকে পাটলীপুত্রের উল্লেখ আছে। এ নগর বুদ্ধদেবের 
আবির্ভাবের পর কালাশোকের সময় 'প্রতিষিত হইয়াছিল। যে অর্থশান্ত্ 
মুদ্রিত হইয়াছে তাহা৷ মতান্তরে খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পরবতী বলিয়! 
অনুমিত হ্য়। কিন্ত ভাসের রচিত নাটকগুলি কালিদ্ীসের যুগে যে বিশ্ব- 
বিশ্রুত হইয়াছিল তৎসন্বন্ধে সন্দেহ নাই। ভাস ভরতের নাটাশাস্ত্রের নিয়ম 
অন্থুসরণ করেন নাই।* কালিদাস ও তাহার পরবর্তা নাট্যকারগণ 
ভরতের নাট্যশাস্ত্রের কোনও অন্ুশাসনের রেখামাত্রও ব্যতিক্রম করেন 
নাই। ইহা হইতে মনে হয় ভাসের কালে ভরতের নাট্যশান্ত্রের প্রভাব 


* তরতের নাট্যশান্ত্রেরঙ্গমঞ্চে নিদ্রা, যুদ্ধ, মৃত্যু ও বিয়োগাত্ত নাটক 
নিষিদ্ধ। ভাস এই সবগুলিরই ব্যতিক্রম করিয়াছেন। স্বপ্নবাসব্ত্তে 
নিদ্রা, বালচরিতে যুদ্ধ, উরুভঙ্গে মৃত্যু অভিনীত হুইয়াছে। 
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স্থপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ভাস খৃষ্টীয় তৃতীয় 
শতাষষীর কবি এবং তিনি বৌদ্ধকবি অশ্থঘোষের পরবর্তশ। তাহাদের 
বলবৎ প্রমাণ এই যে ভাসের নাটকের প্রান্কৃতভাষা অশ্বঘোষের নাটকের 
প্রারুতভাষা অপেক্ষা অর্বাচীন ও অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের উপর লক্ষ্য করিয়াই 
প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণে”র একটি শ্লোক রচিত হুইয়াছে। কোনও নাটকেরই 
অতি প্রাচীন হস্তলিপি নাই। বিশেষতঃ প্রাককৃতভাষার প্রাদোশিক ভেদ ছিল। 
অনেক সময়েই দর্শকবৃন্দের বোধলৌ কর্ধযর্থে প্রাদেশিক প্রা্কতভাষায় নাটকের 
প্রাকৃতভাষার কথোপকথনগুলি পরিবতিত হইত । বিশেষতঃ ভাস ও অশ্ব- 
ঘোষের গ্রন্থের বু প্রাদেশিক হস্তলিপি না থাকায় কেবল একই হস্তলিপির 
ভাষার উপর নির্ভর করিয়া এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়] সমীচীন বলিয়া বোধ 
হয়না । অধ্যাপক কীথ ভাসকে খুষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতেই স্থাপন করিয়াছেন । 
ভাসের নাটকগুলির ভরতবাক্যে যে রাজসিংহের উল্লেখ আছে তিনি কে 
তাহা অগ্তাপি নির্ণাত হয় নাই। 

ভাসের যে নাটকগুলি গণপতিশাস্ত্রী প্রচার করিয়াছেন তাহা প্রক্কৃতপক্ষে 
প্রসিদ্ধ ভাসকবি বিরচিত কি না তাহাতেই কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছেন । 
বার্পেট ব্যতীত সকল পাশ্চাত্য প্ডতগণই এ নাটকগুলি ভাসরচিত বলিয়। 
গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক কীথ বলেন যে এ প্রকার সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক । 
বাক্‌্পতির গৌড়বহে “জলনমিত্তে” বাকোর ও বাণভট্রের হর্ষচরিতের 
“সুত্রধারকতারস্তৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈ*" বাক্যের সার্থকতা দৃষ্টে এ নাটকগুলি 
যে ভাসরচিত তৎসম্বন্ধে কোনও হ্যাধ্য সন্দেহ থাকে না। বিশেষতঃ রাজশেখর 
উল্লিখিত “'অগ্নি*পরীক্ষায় বাসবদত্ব। দগ্ধ হয় নাই'* বাক্যে যে শ্লোক আছে, 
তদ্বার। মুদ্রিত স্বপ্নবাসবদত্ত নাটক যে ভাসরচিত তাহা সম্পূর্ণ সমথিত হয়। 
মাজ্জাজের অধ্যাপক পিশোরতি ও কুপ্পস্বামী আয়ার এঁ নাটকগুলি ভাসরচিত 
নহে বলেন। এ নাটকগুলির হস্তলিপিতে ভাসরচিত বলিয়া! উল্লেখ নাই। 
তাহাদের বলবৎ প্রমাণ এই যে অভিনবগুপ্তপাদণাচার্য স্বপ্নবাসবদত্ব] হইতে যে 
একটি শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন তাহা মুপ্রিত বাসবদত্তায় নাই বিশেষতঃ এঁ 
শ্লোকটি বাসবদত্তার কোনও স্থানেই সঙ্গতভাবে স্থান পাইতে পারে না । 

* তাসনাটকচক্রেৎপি চ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্ডে পরীক্ষিতুম্‌। 
স্বপ্নবানবদস্তশ্য দাহকোহতৃন্ন পাবকঃ ॥ 


২য় খণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায় ১৯৩ 


অভিনবগ্ডপ্তাচার্য অভিনবভারতীতে এ নাটকখানি ক্রীড়াপ্রধান বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন কিন্তু গণপতিশাস্ত্রীর মুদ্রিত নাটক ক্রীড়া প্রধান নহে। অধ্যাপক 
ভিপ্টারনিস্‌ সমস্ত বিষয় ধীরভাবে সমালোচনা করিয়া এ নাটকগুলি ভাস- 
রচিত কিনা তত্সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত না হ্ইয়াও এ নাটকগুলি 
তাসের সায় মহাকবিরচিত বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। 

ভাসের নাটকগুলির উপাদানসমুহ ৪ ভাগে বিভক্ত করা! যাইতে 
পারে, যথা রামায়ণ, মহাভারত, বৃহ্ৎকথা ও উপকথা । '“প্রতিমানাটক” 
ও “অভিষেকনাটকের” ঘটনা রামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রতিমা 
নাটকে দশরথের মৃত্যু হইতে রামচঞ্জ্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন পর্যস্ত 
বিবৃত হইয়াছে এবং অভিষেকনাটকে শ্রীরাধচন্ত্রের রাজ্যা ভিষেক বণিত 
আছে । ভান মহাভারত হইতেই অধিকাংশ নাটকের উপাদ্দান সংগ্রহ 
করিয়াছেন। মধ্যমব্যায়োগ, দুতঘটোগকচ+ কর্ণভার €৯ অঙ্ক) 
উরুভ্জ (১ অঙ্ক) পঞ্চরাত্র (৩ অঙ্ক) দুতবাক্য ( ব্যায়োগ ) এ সকল- 
গুলিরই উপাদান মহাভারত হইতে গৃহীত। মধ্যমব্যায়োশ মহাভারতের 
ব্রাহ্মণ ও হিড়িথ্ার উপাখ্যানের উপর প্রতিষঠিত এবং বালচরিতে কের 
বাল্যলীলা এবং কংদবধ বণিত আছে। গুণাঢ্যের বৃহত্কথা হইতে 
অবিম।রকের উপাখ্যান ও প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণের আখ্যান গৃহীত হুইয়াছে। 
স্বপ্ন-বাসবদত্ব। ব। স্বপ্রনাটক প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরয়ণের পরিশিষ্ট । অবিমারক 
নাটকের গল্পটি সংক্ষেপে এই £-কুত্তিভোজকন্া। কুরঙ্গীকে হস্তীর আক্রমণ 
হইতে এক যুবক রক্ষা করিলেন। এ যুবক সৌবীররাজপুত্র বলিয়া? পরিজ্ঞাত। 
মহৃধি চগ্ডভার্গবের অভিশাপবশতঃ তাহার পিতা চণ্ডালরূপে বর্ষভোগ্য পাতিত্য 
ভোগ করিতেছিলেন। কুরঙ্দী ও যুবকের নব অনুরাগ ও পরে গোপনে 
রাজান্তঃপুরে পরম্পরের মিলন হইল। উভয়েই পুর্ণ মিলনে হৃতাশ্বাস হ্ইয়। 
আত্মহত্যার চেষ্টা করিল। উভয়েই রক্ষা! পাইল অবিমারক মেঘনাদ নামক 
বিগাধর-প্রদত্ত অঙ্গুরীয়কের বলে অদৃশ্যতাবে পুনরায় রাজান্তপুরে প্রবেশ 
করিয়া গান্বর্ববিধানে কুরঙ্গীর সহিত মিলিত হইল। পরে জানা গেল ত্র 
যুবকের নাম অবিমারক, সে সৌবীররাজপুত্র নহে। পে সুদর্শনার গর্ভে 
অমির পুত্র। স্বপ্নবাসবদ্ত্বই ভাসের শ্রেষ্ঠ নাটক । কথিত আছে ভাসের 
নাটকগুলির অন্নিপরীক্ষা কর। হইয়াছিল। সকলগুলিই দগ্ধ হইয়াছিল কিন্ত 


১৩ 


১৯৪ ংস্ত সাহিত্যের ইতিহাস 


স্প্র-বাসবদত] দগ্ধ হয় নাই। রাজশেখর সম্ভবতঃ এ “অগ্রিপরীক্ষ।” কথায় 
একটি মনোরম শ্রেষ ব্যবহার করিয়াছেন | 
“ভাসনাটকচক্রেপি চ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্‌ : 
হ্বপ্নবাসবদত্তস্ত দাহকোহ্ভুষ্ন পাবকঃ ॥ 

রাজ্জী বাসবদত্বাও কল্পিত অগ্নিতে দগ্ধ হন নাই। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ 
মগধরাজছুহিত। পল্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহ দিয়া রাজশক্তির প্রসার 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। উদয়ন রাজমহিষাঁ বাসবদত্বার মর্মে 
ব্যথ৷ দিতে সম্মত হইলেন না। মন্ত্রী বাসবদত্তার শরণাপন্ন হইলেন। বাসব- 
দত্তার সাহায্যে লাবাণকে অগ্নিদ্দাহের তান করাইয়। রটন! করাইলেন যে 
রাজমন্যী বাসবদত্ত! ও মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ অগ্থিদাহে ভল্মীভূত হইয়াছেন । 
প্রকৃত প্রস্তাবে এঁ অগ্নিতে.কেহ্‌ই দগ্ধ হইলেন না। বাসবদত্ব। পরিব্রাজক- 
বেশধারী মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের ভগিনী এই পরিচয়ে মগধরাজান্তঃপুরে 
রক্ষিত হইলেন। তাহার নাম হইল আবস্তিক1 | পগ্নাবতীকে উদয়ন 
বিবাহ করিলেন কিন্তু তিনি বাসবদত্বাকে কিছুতেই বিস্বৃত হইতে 
পারিলেন না। এই চিন্তায় পন্মাবতীর শিরঃপীড়। হইল । রাজা পন্মাবতীর 
নিকটে গেলেন, তাহাকে না পাইয়। নিদ্রামগ্র হইলেন। ইতিমধ্যে বাসবদত্তা 
আসিয়। পল্মাবতীভ্রমে নিদ্রিত'র[জার পার্খে টপবেশন করিলেন । স্বপ্রঘোরে 
রাজার কথা শুনিয়া বাসবদত্তা চলিয়া যাইতেই রাজ! বাসবদত্তার ছায়া 
দেখিতে পাইলেন। 

রাজ] রাজধানীতে গেলেন। সংবাদ আমিল শক্রগণ পরাজিত হইয়াছে। 
মহাসেন ও সম্রাজ্জীর নিকট হইতে বাসবদতভার পরিণয়ের চিত্রফলক 
আসিল। পদ্মাবতী রাজপরিণয়ের চিত্রফলক দেখিয়া বলিলেন এঁ চিত্রের 
বাসবদত্বা জীবিত আছেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ আসিয়া সকল ব্যাপার 
নিবেদন করিল । 

ভাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক চারুদ্ত্ত। এই নাটকখানির প্রারস্ত 
ও শেষ শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ভাসের চারুদক্ের আখ্যায়িকাটি 
এই £-চারুদত্ত উজ্জয়িনীর একজন সমৃদ্ধিশালী ব্রাঙ্ষণবণিক্‌ ছিলেন। 
তাহার উদারতা! ও মুক্তহস্ততার জন্ত সমস্ত বিভব ক্ষীণ হয়। বসন্তসেন। 
নাঁয়ী গণিক1 পথে দুর্বৃজঞদ্দিগের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া চার্দত্তের 


হয় খণ্ড] ষষ্ঠ অধ্যায় ১৯৫ 


গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাহার অলঙ্কারগুলি চারুদরত্তের নিকট গচ্ছিত 
রাখে। চাকুদত্বের উদার ব্যবহারে ও কার্যকলাপে তাহার প্রতি বসন্ত- 
সেনার অন্থরাগ ক্রমশ; বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নজ্জলক নামক এক চোর 
চারুদত্তের গৃহে পি'ধ কাটিয়। প্রবেশ করিয়া এ গচ্ছিত অলঙ্ক।রগুলি চুরি 
কবিয় 'লইয়া বসন্তসেনার পরিচারিক1 মদনিকার 'দেহক্রয়ার্থে মুল্য স্বব্ূপে 
দিতে গেল। মদ্ূনিক] ও বসন্তসেন। এ অলঙ্কার চিনিতে পারিলে সজ্জলক 
তাহা চারুদৃত্তের ভবন হইতে চুরি করা স্বীকার করিল। ইতিমধ্যে চারুদত্ত 
এ অলঙ্কার চুরির বিষয় অবগত হুইয়। ভাবিলেন যে ন্তস্ত অলঙ্কার চুবি গিয়াছে 
প্রকাশ করিলে কেহ প্রত্যয় করিবে ন1। এ অলঙ্কারগুলি চারুদত্ত দ্াত- 
ক্রীড়ায় হারিয়াছেন প্রকাশে উহাদের মুল্যম্বরূপ চারদত্তের স্ত্রীব মুক্তামাল। 
চারুদত্বের নর্মস্থহৎ মৈত্রেয়দারা বপসন্তসেন।র নিকট পাঠাইয়া দিলেন। 
বসত্তসেনা তাহা রাখিল। বসন্ত:সনা অলঙ্কারগুলি মদনিকার গায়ে দিয়া 
সঙ্জলকদ্বাবা মদনিকাকে চারুদ্রত্বকে প্রত্যর্পন করিবার জন্য পাঠাইল। 
বদস্তনেন। যুক্তাবলী ধারণ কবিয়া! চারুদ্ত্তেব ভবনে অভিনাবে যাইবে এন্সপ 
স্থিব হইল। সম্ভবতঃ এই চাঁকদত্তই পবিবন্ধিত হুইয়। “মৃচ্ছকটিক” নাটক 
হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন যৃচ্ছকটিক নাটক ভান অপেক্ষাও প্রাচীন। এ 
যুচ্ছকটিকের সাবাংশ লইয়। চারুদত্ব প্রণীত হইয়াছিল ( অধ্যাপক 
ক্ষেত্রেশচন্ত্র )। কিন্তু এই অনুমান সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। 

ভাসেব নাটকগুলি বৈদতীরীতিতে রচিত । ভাষ। সরল ও দীর্ঘসমাস- 
বিহীন। শব্দগুলি ভাবান্থকাবী ও অলঙ্কাবগুলি সবল ও স্বচ্ছ। ভাষ! 
ব্যাকবণসন্মত কিন্তু আর্ প্রয়োগও আছে; চরিত্রগুলি নির্মল, সম্মীতিপরার়ণ 
ও অশ্লীলতাদোষবজিত।9 
৬ অরশ্বঘোষ । সুবর্ণাক্ষির পুত্র, বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষ প্রসিদ্ধ কাব্য “বুদ্ধ 
চবিত” রচন। করিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাজ। কণিষ্ষেয় 
গুরু ছিলেন এবং কণিষ্ক খুষটয প্রথম অথবা! দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিশ্যমান 
ছিলেন | এবপ জ্ঞাত হওয়া বায়। তুরফান নামক স্থানে অতি প্রাচীন 
তালপত্র হস্তলিপিতে অশ্বঘোষবিরচিত শারিপুত্রপ্রকরণ ব! শারতবতীপুক্ত- 
প্রকরণ নামক এক অসম্পূর্ণ নাটক প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে। ইহা একখানি 
প্রকরণ, ৯টি অঙ্ক আছে। ইহাতে নাট্যরীতি অন্তত হইয়াছে। বুঙ্ধ, 
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শারিপুত্র, মৌঘৃগলায়ন, কৌতিস্, ও শ্রষণ সংস্কত ভাষা ব্যবহার করে। 
১ মো িলায়ন, 

নাটকীয় বিদূষক প্রাককৃতভাষ! ব্যবহার করে ও হাম্যরসের প্রবর্তক । শেষে 
ভরতবাক্যও ব্যবহৃত হইয়ছে। এই প্রকরণে অশোকস্তস্তের অর্ধমাগধী- 
প্রাকৃত ব্যবহৃত হইয়াছে । এই সবগুলি লক্ষ্য করিলে বোধ হয় ভরত 
নাট্যশান্ত্রেরে মতাহ্থসারেই এই নাটক রচিত হ্ইয়াছে। এই প্রকরণের 
আখ্যানটি সংক্ষেপে এই +-বুদ্ধদেব কর্তৃক মৌদৃগলায়ন ও শারিপুত্র উপনীত 
হইলেন। শারিপুত্র অশ্বজিতের সহিত সাক্ষাত করিলেন। ক্ষত্রিয়ুলোপ্তব 
বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা! গ্রহণ করা যাইতে পারে কিনা ইহ] লইয়া তর্ক 
উপস্থিত'হইল। বিদুষক বলিলেন ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের দীক্ষা প্রতিলোম 
. ব্যবহার। শারিপুত্র বলেন তযধ নিম্জ[তির হস্তেও ফলগুদ। শারিপুত্রের 
মুখে আনন্দচ্ছট৷ দেখিয়া মৌদৃগলায়নও তৃপ্ত হইলেন, পরে উভয়ে বুদ্ধ- 
দেবের নিকট দীক্ষা গ্রহথ করিলেন। 


অন্যান্য প্রাচীন নাট্যকারগণ । 


ভাগের নাটক ইতিপুর্বেই উল্লিখিত হুইয়াছে। কিন্তু ভাস বতীত 
সৌমিল্প, কবিপুত্র প্রভৃতি অন্ত নাট্যকারের নাম কালিদাস মালাবিকাগ্সি- 
মিত্রের প্রারস্তে বলিয়াছেন। তাহাদ্িগের কোনও নাট্টগ্রন্থ বিছ্ধমান নাই। 
সৌমিল্ল, রামিল, কবিপুত্র, রচিত ছুই একটি শ্লোক মাত্র প্রাচীন শ্লোক- 
সংগ্রহ শাঙ্গ ধরপদ্ধতিতে ও ন্ুভাধিতাবলিতে দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ কালিদাসের 
বিমল শারদচন্্রাোলোকে বহু উজ্জল নক্ষত্র বিলীন হ্ইয়। গিয়াছে । 

“কৌমুদ্ী মহোওজব ৮” জনৈক স্ত্রীকবি কর্তৃক ৩৪* খুষ্টাে রচিত 
হয়। তিনি উহ? বাকাটক সম্রাটের রাজসভায় রচনা করেন। বর্ণাশ্রমধর্ম 
ও হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠ| উহাতে দৃষ্ট হয়। 

' মৃচ্ছকটিক। ভাবের চারদত্ত মুদ্রিত হইবার পুরে শূত্রকের মৃচ্ছকটিক 
অতি প্রাচীন নাটক বলিয়া গণ্য হইত । সকলেই মনে করিতেন “-মৃচ্ছকটিক* 
কালিদাসের বহু পূর্ববর্তী নাটক। কিন্তু ভাসের চারদত্ত প্রকাশিত হইবার 
পর এঁ মত ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে । কালিদাস ভাসের নাম করিয়াছেন কিন্তু 
শুদ্রকের নাম করেন নাই। মুচ্ছকটিকের যে কয়টি শ্লোক আলঙ্কারিকেরা 
উদ্ধার করিয়াছেন তাহা ভাসেও আছে। সর্বপ্রথমে বামন শুদ্রক কবির 
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নামোল্লেখ করিয়াছেন ( অলঙ্কারস্ত্র ৩২৪ )। দণ্ডাচার্য “লিম্পতীব 
তমোহঙ্গানি” শ্লোক উদ্ধার করায় তিনিই মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা বলিয়া 
পিশেল যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা অযূলক বলিয়া বোধ হ্য়। 

কিন্তু শুদ্রক নামক কবি কে তাঁহার সন্তোষজনক ইতিবৃত্ত জানা যায় না। 
সুচ্ছকটিকে শূদ্রক বহুশান্ত্রবিশারদ বলিয়া কখিত হইয়াছেন এবং তিনি রাজ- 
পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞান্তে ১১০ বৎসর বয়সে 
অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এরূপ বর্ণনা আছে। এ শ্লোকটি পরে প্রক্ষিপ্ত 
ইওয়] সম্ভব 'কারণ শুত্রক রাজ] প্র নাটক রচনা করিয়া থাকিলেও এর 
শ্লোকটিতে তাহার জগ্নিপ্রবেশের উক্তি থাকায় তাহা তাহার রচিত হওয়া 
সম্ভবপর নহে। শুদ্রকনামক এক নৃপতির নাম রাজতবঙ্গিণী, স্বন্দপুবাণ, 
কথাসরিৎসাগর ও অন্ঠান্ত কাব্যে দৃষ্ট হয়। কোনও কোনও গ্রন্থে তিনি 
শালিবাহন রাজার মন্ত্রী ছিলেন এবং পরে প্রতিষ্ঠাীননগরের অধিপতি 
হইয়াছিলেন এরূপ উল্লেখ আছে । অধ্যাপক কনো বলেন আভীররাজপুত্র 
শিবদত্তকই শুদ্রক | 

ফ্লীট বলেন এই শুদ্রকের পুত্র ঈশ্বরসেনই অন্ত্ররাজদ্িগকে বিতাড়িত 
করিয়া চেদি অব্য প্রতিষ্ঠা করেন (২৪৮খু-)। ভাসের প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরা যুণের 
মতানুসারে ইতিহাল সংগ্রহ করিতে হুইলে বুদ্ধদেবের তিরোভাবের 
কিয়ৎকালপরেই শুদ্রকের কাল ধর! যাইতে পারে। বাণভটু মৃচ্ছকটিকের 
উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রে মুচ্ছকটিকের উল্লেখ আছে। 

এইপ্রকার বৈষম্যদৃষ্টে অধ্যাপক কীথ প্রতৃতি পণ্ডিতের। মনে করেন 
যে ভাসের চারুদত্তের অধিকাংশ সম্পদ অপহরণ করিয়া কোনও পরবতী 
গ্রন্ককার প্রাচীনকাহিনীর শত্রক রাজাকে গ্রন্থকার বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন কারণ রাজতরঙ্গিণীর গ্রন্থকার কহলনকবি শ্ত্রককে 
বিক্রমাদিত্যের ন্যায় যশস্বী রাজ! বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মৃচ্ছকটিকের 
গ্রন্থকার যিনিই হউন না কেন তিনি ভাসের চারুদ্ত্বের সহিত আর একটি 
রাজনভার ঘটনার সংমিশ্রণে একখানি উপাদেয় নাটকের অবতারণ! 
করিয়াছেন। সংস্কৃতসাহিত্যে বাস্তবজীবনের চিত্রের সহিত রাজসভার 
চিত্র একই তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে । বৃহত্কথার “'কৌমুদিকা”র ছায়া 
অবলম্বনে বসন্তসেনার চরিত্র অঙ্কিত হওয়া সম্ভব। বৃহৎকথা! অথবা 
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তৎকালে প্রচলিত কোনও কাহিনী হইতে ভাস ও পরে শত্রক এই 
নাটকের উপাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন । মানবহৃদয়ের চিত্র অঙ্কনে গ্রস্থকার 
অতি নিপুণ। রাজসভার চিত্র ও সামাজিক চিত্র দক্ষতার সহিত অঙ্কিত 
£ইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের বলেন বাস্তব জীবনের ও রাজপরিষিদের 
চিত্র একত্র সমাবেশিত হওয়ায় এই নাটকখানি তৎকালীন জীবনের উজ্জল 
চিত্র ; সংস্কৃত সাহিত্যে এরপ গ্রন্থ আর নাই। 


কালিদাস । 


কালিদাস সরস্বতীর বরপুত্র। তীাহাব নাটকগুলি সংস্কতসাহিত্যের 
অমূল্য রত্ব। তাহার জীবনী সম্বন্ধে কতকগুলি অবিশ্বাস্য কিছবদন্তী ব্যতীত 
আর কিছুই অবগত হওয়। যায়না । এমনকি তিনি কোন যুগে বিমান 
ছিলেন তাহা লইয়াই পণ্ডিত সমাজে বিশেষ বিরে!ধ আছে (কাব্য অধ্যায় 
্ষ্টব্য )। 

মালবিকাগ্নিমিত্র ॥ মালবিকাগ্িমিত্রই কালিদাসেব প্রথম জীবনের 
রচন! | ইহার প্রস্তাবনায় ভাস, সৌমিল্প, কবিপুত্র প্রভৃতিব প্রসিদ্ধ নাট্য- 
গ্রন্থ, বিদ্যমান থাকিতে কালিদাসের নাটকরচনার ্রবৃক্তি ধৃষ্টতা মাত্র, 
এই দ্দীনতাই লক্ষিত হয় ।) শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ধশীয় এই ছুইখানি নাটকের 
ভাষা ও কাঁবাকুশলতার সহিত তুলনাতেও মালবিকাগ্রিমিত্রই যে প্রথম 
রচনা তাহাই অনুমিত হয়। [এই নাটকখানিতে কালিদাসের কবিত্বের 
প্রথম উদ্মেষ ও প্রথমযৌবনের প্রেমের প্রখরতা৷ অনুভূত হয় ।) 

উজ্জয়িনীতে বসন্তোত্সবে এই নাটকখানি অভিনীত হইয়াছিল,বলিয়। 
অনুমান হয়। €টি অঙ্কে বিদর্তরাজদৃহিত। মালবিকার ও রাজ! অখ্রিমিত্রের 
প্রণয়কাহিনী অভিনীত হইয়াছে । বিদর্ভরাজ মাধবসেন যজ্ঞসেনকর্তৃক 
রাজ্যচ্যুত হওয়ায় তাঁহার ভগিনী মালবিকাকে বিদিশাধিপতি অগ্নিমিত্রের 
কৃত্তে'সমর্পণ করিবার জন্য পাঠাইতেছিলেন। পথিমধ্যে দস্থ্যতে আক্রমণ 
করিলে অগ্নিমিত্রের সেনাপতি বীরসেন দন্গ্যহতস্ত, হইতে মানবিকাকে উদ্ধার 
করেন এবং তাহাকে বিদ্বিশামহিষী ধারিণীর পরিচারিকা স্বরূপ রাজান্তঃপুরে 
রাখেন। মালবিকার চিত্র দেখিয়। অগ্রিষিত্র মুগ্ধ হন। নাট্যাচার্য গণদাস 
ও হ্রদত্তের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ইহাই মীমাংসার জন্য মালবিকার নাট্যকুশলত 
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পরীক্ষাস্থলে রাজ। মালবিকাকে সন্দর্শন করিয়া! মোহিত হন। রাজ্জী ধারিদী 
মালবিকাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কারারুদ্ধ করিলেন। বিদূষক সর্পদষ্ট হইয়াছে 
প্রকাশে রাজ্ঞীর নিকট হুইতে সর্পানুরীয়কমুদ্র। লইয়। গিয়া তাহাদ্বার। 
মালবিকাকে উদ্ধার করিল। যজ্ঞসেন বীরসেন কর্তৃক পরাজিত হুইল, 
মাধবসেন মুক্ত হইলেন। মালবিক। মাধবসেনের ভগিনী জানিতে পারিয়। 
রাজ্ঞী ধারিণী রাজার সহিত মালবিকার পরিণয় সম্পাদন করাইলেন। 
এই নাটকে শুঙ্গবংশীয় রাজ পৃশ্যমিত্র, অগ্রিমিত্র ও বন্থুমিত্রের উল্লেখ 
আছে (খৃঃ পুঃ ২য় শতাব্দী )। মালবিকাখ্রিমিত্র কালিদাসের প্রথম জীবনের 
রচনা হইলেও উহার স্ত্রীচরিব্রগুলিতে কালিদাসের প্রতিভার উন্মেষ দৃষ্ট 
হয়। রাজ্ঞী ধারিণী স্থিব, ধীর, সহিষ্ুণ ও উদ্ার। তিনি কখনহ তাহার 
পদমর্যাদ| বিশ্থৃত হন না। ইরাবতী তাহার বিপরীত। তাহার সহিষুত 
ও ধৈর্যশীলত নাই ) রাজাকে অকথ্য বলিতে যুখে বাধে না, তিনি যে রাজ- 
মহ্ষী সে দিকে লক্ষ্য নাই। মালবিকা স্সেহার্রহদয়]; তাহার সহচরী 
কৌশিকীর চরিত্র অতি উদ্দার প্ররতিব। বহুদখে তিনি সংসার ছাড়িসা 
ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন। তিনি বছ বিছার অধিকারিলী। তিনি রোগে 
শোকে ছুঃখে শান্তিদায়িনী। 

৬ /বিক্রমোর্ধশীয়। বিক্রমোর্বশীয় মালবিকাগ্নিমিত্রের পরব ও অভিজ্ঞান 
শকুন্তলার পুর্বে রচিত হওয়। সম্ভব । পুরুরবা রাজার সহিত অপ্সরা উ্বশীর 
প্রণয় কাহিনী এই নাটকের ভিত্তি। কুবেবালয় হইতে প্রত্যাবর্তন কালে 
কেশী নামক এক অস্থর-বলপূর্বক উবথকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে ছিল 
তাহার সর্দিনীগণের চীৎকাব শুনিয়া পুরূরবা আপিয়। উর্বশীকে রক্ষা করেন। 
উভয়েব 'প্রণয় গন্সিল। উর্বশী সবস্বতীকৃত ও ভরতমুনিশিক্ষিত “লক্ষী বযগ্থর” 
নাটকে লক্ষ্মীর অভিনয় স্ুচারুদ্ূপে করিতে পারে নাই এবং অভিনয়কালে 
“সে কাহাকে ভালবাসে” তছুত্বরে “পুরুষোত্বম” স্থলে হঠাৎ “পুরূরবা” 
বলিয়। ফেলিয়াছিল, তঙ্ভন্ত ভরতমুনি তাহাকে অভিশাপ দিলেন। ইঞ্জের 
অন্ুবোধে উর্বশী মর্যলোকে পুরূরবার সহিত বান করিবার অন্থমতি প্রাপ্ত 
হইল। এই গল্পটি বেদমূলক এবং পুরাণে নানাভাবে ৰণিত আছে। 
কালিদাস সম্ভবতঃ মত্ন্যপুরাণ অবলম্বন করিয়াই এই নাউক রচন। করিয়াছেন। 
বিক্রমোর্বশীয়ের দুই রকম পাঠ দৃষ্ট হয়। উত্তরতারতীয় পাঠ (বঙ্গীয় ও 
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দেবনাগর ) ও দাক্ষিণাত্যের পাঠের পার্থক্য আছে। দ্বাক্ষিণাত্যপাঠের 
রাজ] কুমারগিরির মন্ত্রী কাটয়বেমরুত ব্যাখ্যা আছে (১৪০০ খুঃ)। উত্তর- 
ভারতীয় পাঠের রঙ্গনাথরুত ব্যাখ্যা আছে ( ১৬৫৬ খৃঃ )। 

বিক্রমোর্ধশীয় নাটকে পুরূরবা ও উর্বশীর উন্মত্ত প্রেমের চিত্রপট আছে । 
উভয়েরই অসীম তীব্র লালসা ) উ্বশীতেই প্ররূপ প্রেমোম্মাদ শোভা পায়। 
মানবজীবনে এ্ররূপ উন্মত্তত1 শোভা পায় না। কাঁতিকেয়ের অকলুষবনে 
রমণীগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। পুরূরব1 উদয়বতী নামক বিগ্ভাধরবালার 
প্রতি সোত্স্ুক দৃষ্টিপাত করায় উর্বশী অভিমাঁনভরে অকলুষবনে প্রবেশ 
করিবামান্ত্র একটি লতিকায় পরিণত হইল । পুরূরব1 উর্বশীর জন্য দ্বিগদ্দিগন্তে 
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে পুরূরব! উদ্ত্তপ্রায় হইয়া সকলের নিকট 
উর্বণীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাজা করুণ গাথা গাহিয়! গাহিয়া 
ময়ূর, কোকিল, হংস, চক্রবাক, ভ্রমর, হস্তী, পর্বত, নদী, হরিণ সকলকেই 
উর্বশীর অন্থসন্ধান চাহিলেন। এ প্রমত্তগাথা সংস্কৃতসাহিত্যে এক অভিবন 
ত্ষ্টি। পুরূরবার এ করুণগাথা ভাগবতের দশমস্কন্ধের কষ্ণচবিরহে রাধিকা- 
বিলাপের সহিত তুলনা কর যাইতে পারে। রাজ্ঞী ৯শীনরীর চরিত্র অতি 
পরিস্ফুট হইয়াছে । রাজ্জীর ন্যায় তাহার পদমর্যাদদাগৌরব আছে। তাহার 
অক্লানজোতিতে ব্যভিচারী রাজ] দীপ্তিহীন হুইয়! দাড়াইয়াছেন। 

অভিজ্ঞানশকুস্তল । অভিজ্ঞানশকুত্তলে কালিদাসের কবিত্বের 
চরমোতকর্ষ দৃষ্টহ্য়। সম্ভবতঃ এই নাটকখানি তিনি শেষ জীবনে রচনা 
রিয়া ছিলেন । শকুত্তল] কেবল ভারতেই শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া আদরণীয় 
হয় নাই, উহা! জার্মানদেশীয় প্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচক গেটে ও শিলার 
প্রস্তুতির মর্ম স্পর্শ করিয়াছে এবং তাহার] মুক্তহদয়ে শকুন্তলার যশঃ কীর্তন 
করিয়াছেন। 

ভরতবংশীয় রাজ। ছুম্মন্ত মৃগয়াউপলক্ষে মালিনীতীরে মহুধি কথের 
আশ্রমপদে 'প্রবেশ করিয়। কথযুনির পালিতাকন্া শকুত্তলাকে দেখিয়] মুগ্ধ 
হন। কথের অন্ুপস্থিতিকালে রাজা শকুত্তলাকে গান্বর্বিধাহ করিয়। 
তাহাকে একটি অঙ্গুরীয় ( অভিজ্ঞানস্বরূপে ) দিয়] রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। শকুত্তল অনন্যমানস। হুইয়! ছুন্স্তের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। 
কোপনস্বভাব ছূর্বাসা অতিথিসৎকারের ক্রুটিতে শকুস্তলাকে অভিশাপ দিলেন । 
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এ অভিশাপে ছুন্সন্ত শকুত্তলাকে বিস্বাত হুইলেন। কথমুনি এ গান্ধর্ববিবাহ ও 
শকুত্তলার গর্ভসঞ্চার জানিয়া শকুস্তলাকে দুম্সস্তের নিকট পাঠাইলেন। রাজ। 
দুর্বাসার অভিশাপে শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন না ও তাহাকে প্রত্যাখ্যান 
করিলেন। পথিমধ্যে অভিজ্ঞানঅঙ্গুরীয়ক হারাইয়া গিয়াছিল। এক মৎস্য 
তাহছ। উদ্রস্থ করে। মত্শ্তজীবীর নিকট এ অঙ্গুরীয়ক 'পাওয়1 গেলে তাহা 
রাজসমীপে আনীত হয়। তখন রাজ। পুর্বস্বতি লাভ করিয়। মর্মাহত হন। 
পরে হন্জ্রালয় হইতে ফিরিবার নময় হেমকুটে কশ্যপযুনির আশ্রমে শকুন্তলার 
: পুত্রকে দেখিয়া নিজসন্তান বলিয়া অন্মান করেন। তথায় শকুত্তলার সহিত 
মিলন হয়। সম্ভবতঃ কালিদাস পদ্মপুরাণ-বণিত আখ্যানই গ্রহণ করিয়াছেন। 
এই আখ্যানই কালিদাসের তুলিকাম্পর্শে শ্রেষ্ঠতম নাটকে পরিণত হইয়াছে । 

ভারতের শ্রেষ্ঠ কবির অমুল্যরত্ব শকুত্তলারও পাঠের বৈষম্য আছে। 
৪টি পৃথক পাঠ দৃষ্ট হয়, বঙ্গীয়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয়, কাশ্মীরীয় ও দক্ষিণ- 
ভারতীয়। ইহা ব্যতীত প্রাদেশিক পাঠের মধ্যেও কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। 
বঙ্গীয় পাঠের শঙ্কর, চক্রশেখরকৃত ব্যাখ্যা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় পাঠের 
রাঘবভট্টকত ব্যাখ্যা, দক্ষিণভারতীয়পাঠের কাঁটয়বেমরুতব্যাখ্যা, ও 
অভিরামকৃত ব্যাখ্যা আছে। কাশ্ীরীয় পাঠে উত্তরপশ্চিম শদেশীয় পাঠ 
অপেক্ষা ৭ম অঙ্কের প্রারস্তে কিছু বেশী আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন্‌ 
পাঠ 'প্রকত তাহা নির্ণয় করা যায় না। 

একটি প্রচলিত শ্রে।কে শকুত্তলার দেশীয়মতে সমালোচন। আছে। 

“কালিদীসম্ সর্বস্বম্‌ অভিজ্ঞানশকুত্তলম্‌ 
তত্রাপি চ চতুর্থাস্কো। যত্র যাতি শকুত্তলা” 

এই শ্লোকটির রচয়িতা একদেশদর্শা হইয়। কেবল করুণরসেরই প্রাধান্য 
দিয়াছেন। শ্রেহপালিতা কন্তাকে বিদায় দিবার সময় একদিকে কর্তবা, 
অপরদিকে অবরুদ্ধ মর্মান্তিক বেদনা এই উভয়ের সংঘাতে যে বিপ্লব 
উপস্থিত হয় তাহ ভারতীয় নরনারীর হৃদয়স্পর্শ না করিয়াই পারে না। 
কিন্তু শকুস্তলার বিদায়কালে সমস্ত প্রকৃতি ব্যাপিয়া এই মর্নবিপ্লব উপস্থিত 
হইয়াছে । মৃগ, পণ্ড, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, পুশ্পগুচ্ছ আজ সকলেই শকুত্তলার 
এই বিদায়ে জাগরিত ও উদ্বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সংসারবিরাগী কথখধির 
স্বেহপিদ্থু আজ উথলিয়। উঠিয়াছে। তিনি ব্যধিতহদয়ে নকল বনবাসি- 
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বন্ধুর্দিশকে বিদায় দিতে বলিতেছেন, তাহার প্রতিধ্বনিতে “কোকিলরবং 
সুচয়িত্বা” অশ্রুবন্াসিক্ত কোকিলও বিদায় সঙ্গীত গাহিতেছে। সমস্ত 
মূক প্রকৃতিতে আজ অনুভূতি 'জাগরিত হুইয়াছে। 

কেবল এই করুণরসেই যে কালিদাস কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা নহে। 
শকুস্তলার প্রত্যেকটি চরিত্র এরূপ পরিশ্ফুট হুইয়াছে যে তাহার সমালোচনা 
এই স্থলে সম্ভবপর নহে। সবগুলি চিত্রই আলোকচিত্রের স্তায় স্বাভাবিক । 
সমশ্রেণীর যুগ্মচিত্রে উহ! আরও মনোহর হইয়াছে । কথ ও দুরাসা, অনমুয়! 
ও প্রিয়নষপা, শাঙ্গরব ও শারদ্বত এইগুলির মধ্যে পরস্পরের তুলনায় 
চিত্রগৌরব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে ণঁ 

দিউনাগ | রামরুষ্জকবি ও রামনাথশান্ত্রী কুন্দমাল। নামক একখানি 
প্রাচীন নাটক মুদ্রিত কবিয়াছেন। এ নাউকখানি বৌদ্ধাচার্য কবি দিও নাগ 
রচিত বলিয়! উলিখিত হইয়াছে । মহী*রেব রাজপুস্তকাগারে প্রাপ্ত 
হস্তলিপিগ্রন্থে রচয্িতা কবির নাম দিউনাগ ও তাহার নিবাসস্থান 
অরাবালপুর লিখিত আছে। কিন্তু তাঞ্জের পুস্তকাগারে প্রাপ্ত হস্তলিপি- 
গ্রন্থে কবির নাম “ধীরনাগ” ও নিবানস্থান “অনুপরাধ” লিখিত আছে। 
বল্পভর্দেবের স্থুভাধিতাবলীতে ইহার একটি শ্রোক দ্িঙনাগের বলিয়া 
উল্লেখ আছে । সাহিত্যদর্পণাদিতে কুন্দমালার উল্লেখ আছে। মল্লিনাথ 
 মেঘদূতেব চীকাঁয় দিউনাগকে কালিদাসের প্রতিপক্ষ বলিয়া উল্লেখ 
 করিয়াছেন। মল্িনাথের এ মত দক্ষিণাবর্তের €(১১শ শতাব্দী ) মতের 

পর প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাপক উই (01) বলেন দিঙনাগ ৫ম শতাব্দীর 

প্রথমপাদে বিদ্ধমান ছিলেন। রামকঞ্জকবি ও রামনাথ শাস্ত্রী দিওনাগকে 
কালিদাসের সমকালীন বলিতে চাহ্ন। 

কুন্দমাল] নাটকের ৬টি অঙ্ক আছে। সীতার বনবাসই এ নাটকের বিষয়। 
নির্বাসিতা সীত। বান্সীকির আশ্রমে যাইবার সময় ভাগীরথীর নিকট 
প্রার্থন। করেন, কুশলে পুত্র প্রনব হইলে তিনি প্রতিদিন কুন্ৰপুষ্পমাল! 
ভাগীরথীকে উপহার দ্বিবেন। তদন্থসারে নাটকের নাম হইয়াছে কুন্দমাল]। 
দিঙ নাগ ও ভবভূতি উভয়েই সীতার বনবাস ঘটনাবলম্বনে নাটক প্রণয়ন 
করিরাছেন। উভয় নাটকেই সীতার ““ছুঃখমুতি” অঙ্কিত হইয়াছে এবং 
করুণরসই প্রধান উপাদান। ভবভূতির সীতার সহিত পাখিব বা বাস্তব- 
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জীবনের বিশেষ সৌসাদৃশ্য নাই কিন্তু কুন্দমালার সীতার চরিত্রে 
মানবজীবনের প্রতিকৃতি আছে। এই দ্িউনাগ কালিদাসের সমকক্ষ না 
হইলেও উচ্চশ্রেণীর কবি। তাহার তুলিকা সৃক্মরেখা চিত্র ন| করিলেও 
“স্থুলহস্তা বলেপ”” নহে। 
স্রীহর্ষ। 

কালিদাস ও ভবভূতির মধ্যকালে এহ্র্ষই নাট্যকাব্যে নিপুণ কবি। 
এই শ্রীহূ্য বা হূর্যদেবই কান্যকুজের ও স্থাখ্ীশ্বরের ভূপতি। তাহার রাজত্ব- 
কাল ৬০৫ হইতে ৬৪৮ খুষ্টাব্ব। তিনিই বাণভট্রের হয্চরিতের নাঁয়ক । 
তিনি সুপগ্ডিত ও বিগ্ভোৎসাহী ছিলেন এবং তাহার সভায় বহু কবি সম্মানিত 
হইতেন। তাহার রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ. ভারতে 
ছিলেন এবং শ্রীহর্ষের রাজত্বকালের বগ্ সংবাদ তাহার বর্ণনায় আছে। 
“রত্াবলী” “প্রিয়দশিকা” ও “নাগানন্ব" নামক তিনখানি নাটক শ্রীহধ রচিত 
বলিয়া পরিজ্ঞাত। এই তিনখানি নাটক যে একই কবির সম্পদ তাহ৷ 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কেহুকেহ বলেন যে হ্র্যদেবের সভাসদ্‌ ধাবক 
এ নাটকগুলি রচন! করিয়। হ্র্দেবেব নিকট বহু অর্থ প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন 
এবং ধাবকের রচিত নাটক পৃষ্ঠপোষক রাজার নামসংযোগে প্রচলিত 
হইয়াছিল। টৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ. নাগানন্দনাটক হর্যদেবকৃত 
বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। অষ্টম শতাব্দীতে দ্ামোদরগুপ্তের কুট্রণীমত- 
গ্রন্থেও রত্বাবলী জনৈক রাজার বলিয়। উল্লেখ আছে। কিন্ত বু পরবতী 
যুগের আলঙ্কারিক মন্মটভট্রের কাব্যপ্রকাশে “অর্থকৃতে' কথার উদাহরণ 
দিতে বাণভট্ট ব। (পাঠান্তরে ) ধাবককবির হর্দেবের নিকট অর্থপ্রাণ্তির 
উক্তি আছে। এঁকিত্বদদন্তীর কোন ভিত্তি থাকিলে ইহাই সমীচীন বোধ 
হয় যে স্ুপত্ডিত হর্দেব এ নাটক কয়েকখানির রচনায় সভাস্দ কবির বা 
কবিগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এঁ নাটকগুলি যশোল[ভ করিলে 
তিনি কবিগণকে মুক্তহন্তে অর্থদান করিয়াছিলেন। 


রত্বাবলী। রত্বাবলী ও প্রিয়দ্রশিকা এই ছুইখানিই ৪ অঙ্কের নাটিকা। 
ছুই খানিরই নায়ক বৎসরাজ উদ্দয়ন এবং ছুইখানিতেই তাহার 'প্রণয়- 
কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । সিংহলরাজদুহিতার সহিত বৎসরাজ উদয়নের 
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পরিণয় এই নাটকের বিষয়। রাজ্ঞী বাসবদত্তার আকন্মিক অগ্নিদাহ 
সর্বত্র প্রচারিত হইল। সিংহলরাজ তাঁহ।র দুহিতাকে বৎসরাজের করে 
সমর্পণ জন্য পাঠাইলেন কিন্তু সমুদ্রপথে তরণী ডুবিয়। গেল। কৌশামীর 
এক বণিক তাহাকে উদ্ধার করিয়া বাসবদত্বার হৃস্তে অর্পণ করিলেন। 
তাহার নাম হইল “সাগরিক1”। সাগরিক1 বাসবদত্তার অন্ুচারিণী হইলেন। 
ক্রমে সাগরিকা ও বৎসরাজ পরম্পর অন্গুরক্ত হইলেন। রাজ্তী বাসবদত্বা 
সাগরিকাকে কারাগারে বন্দিনী করিলেন। যৌগন্ধরায়ণ কৌশলে এক 
যাঁদুকরের সাহায্যে কারাগারে কত্রিম অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। রাজ। সেই অগ্মি 
হইতে সাগরিকাকে উদ্ধার করিলেন। সিংহলমন্ত্রী বন্থভৃতিও সমুদ্রপথে নিমগ্ন 
হইয়াছিলেন, তিনিও সেই সময় বৎসরাজসভায় আসিয়া সাগরিকাকে 
সিংহলরাঁজকন্ত। বলিয়। পরিচয় দ্রিলেন। সাগরিকারই প্রকৃত নাম রত্বাবলী। 
প্রিয়াদিক। কলিঙ্গরাজ রাজ! দৃঢবর্মণের কন্তা প্রিয়দণিকার পাণি- 
গ্রহণপ্রার্থী ছিলেন। দৃঢ়বর্মণ তাহ! উপেক্ষা করিয়া বৎসরাজ উদয়নকে 
কন্তা সমর্পণ করিতে ইচ্ছ। কবিলেন। কলিঙ্গবাজ দৃঢ়বর্মণকে যুদ্ধে পবাজিত 
করিয়] বিতাড়িত করিলেন। রাজছুহিতাকে বিন্ধ্যকেতু আশ্রয় দিলেন। 
বৎসরাজ-সেনাপতি বিজয়পেন বিদ্ধ্কেতুকে বিনাশ করিলেন। প্রিয়দশিকা 
বৎসরাজের অন্তঃপুরে আনীত। হইলেন। তাহার নাম হইল “আরণ্যিক1”। 
বৎসরাজ ও আরণ্যিকার "প্রণয় জন্মিল। (শকুত্তলার ন্যায়) একটি ভ্রমর 
আরণ্যিকাঁকে পন্প আহরণকালে আক্রমণ করিল। রাজা &ঁ আক্রমণ হইতে 
আরণিাকাকে ত্রাণ করিলেন। বৎসরাজ ও বাসবদত্বার বিবাহ ঘটনা 
অবলম্বনে রচিত একখানি নাটকের অভিনয়ে প্রিয়দ্রশিক। বাসবদত্তা 
সাজিবেন ও মনোরমা বৎসরাজ সাজিবেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র করিয়া গোপনে 
মনোরমার স্থলে বৎসরাজই নিজ পাঠ গ্রহণ করিলেন। অভিনয়কালে 
বাসবদত্ত। উহ] বুঝিতে পারিয়া আরণ্যিকাকে কারাগারে পাঠাইলেন। 
দুবর্মণ স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্িত হইলেন। কারাগারে আরণ্যিক বিষপান 
করিলেন। কেবল বৎদরাজই বিষচিকিৎসা জানিতেন। আরণ্যিকাকে 
বাসবদত্ত| রাজসমীপে লইয়া গেলেন। বৎসরাজ তাহাকে পুনজশবিত 
করিলেন । বাপবদত্ত। পরে জানিতে পারিলেন যে আরণ্যিকা বা প্রিক্স- 
দুশিক] তাহারই ভগিনী | .বৎসরাজ পপ্রয়দশিকার পাণিগ্রহণ করিলেন। 


3 ] ষষ্ঠ অধ্যায় ২৫ 
নাগানন্দ। নাগাননদ ৫ অঙ্কের নাটক। ইহাতে বৌদ্ধ কাহিনী 
জীমৃতবাহনের আত্মত্যাগ বণিত হইয়াছে। বৃহৎকথা হইতে ইহার উপাদান 
গৃহীত হইয়াছে । বিদ্যাধররাজপুত্র জীমুতবাহনের সিদ্ধরাজপুত্র মিত্রাবন্ুর 
সহিত বন্ধুতা জন্সিল। মিত্রাবন্থুর ভগিনী মলয়াবতী ও জীম্ৃতবাহনের 
ভালবাসা জদ্মিল। মলয়াবতীকে জীমৃন্তবাহন জানিতেন না। পরে জানিতে 
পারিয়। মলয়াবতীকে বিবাহ করিলেন। একদিন জীমুতবাহন অস্থিভূপ 
দেখিয়া] কারণ জিজ্ঞাস! করিয়। জাঁনিলেন যে সেগুলি গরুড়কে প্রদত্ত নাগ- 
গণের অস্থিসমূহ। যে দ্বিন শঙ্খচুড় গরুড়ের আহার্ষয হুইয়। গেলেন, মন্দিরে 
গিয়া জীমূতবাহ্ন শঙ্খচুড়ের প্রতিনিধি হ্ইয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন। গরুড় 
জীমূতবাহনকে বিনাশ করিয়াছিলেন। গৌরী অঃপিয়। জীমৃতবাহনকে 
পুনজঁবিত করিলেন। স্বর্গ হইতে অমৃতধারা বধিত হইল, নাগগণও 
পুন্জর্খবিত হুইল । 

কালিদাসের পূর্ণচন্্র্যুতিতে শ্রাহর্য নিশুভ নক্ষত্র বলিয়। প্রতীয়মান হয়। 
কিন্তু নাটিকাত্রয়ে এ্রাহর্ষের নিপুণতা দৃষ্ট হয়। তিনি তাসের নায়ক এবং 
তাহাতে কালিদাসের ছায়৷ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু সেগুলির সংমিশ্রণে 
উপাদেয় বস্তর অবতারণা করিয়ছেন। তীহার হস্তে উদয়ন ধীর-ললিত 
নায়ক এবং বাসবদত্ব। জ্্রীজনম্থলভ ঈ'বান্বিতা কিন্তু তাহার চরিত্রে অন্ুদ্ারতা 
নাই। বৌদ্ধযুগপ্রভাবে অলৌকিক ঘটন৷ কেহ তৎকালে অবিষ্বাস করিতেন 
ন1 তক্ঞন্য অলৌকিকেরও সমাবেশ আছে। হাস্যরসের বিন্টাসে শ্রীহ্ষ নিপুণ 
কবি। তীহার বিদৃষকও উজ্জল মূ্তি। রত্বাবলীতে পিঞ্জরাক্্ধ বানরের 
পলায়ন ও শুকপক্ষীব মুক্তি কেহুই বিস্বাত হইতে পারেন ন1। 

নাগানন্দে জীমৃতবাহনেব আত্মত্যাগ ও মহত্ব হর্দয় আকর্ষণ করে। 
বর্ণনাতেও এহর্ষের বিশেষ নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। তিনি আলঙ্কারিকদিগের 
মতানুসারে, উদ্ভান, আশ্রমপদ, সন্ধ্যা ও গিরিটুড়া ও অরণ্য প্রভৃতি বর্ণনা 
করিয়াছেন। তাহার ভাষ। সরল ও বিশুদ্ধ এবং স্ুসংযত। 

মছেন্দ্রবিক্রম । দ্রাক্ষিণাত্যের পল্লবরাজ মহেক্জবিক্রম হ্দেবের 
সমসাময়িক । তিনি সপ্তম শতাব্দীর প্রারস্তে “মত্তবিলাস” নামক একখানি 
প্রহসন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। দ্বাক্ষিণাত্যেও প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মত 
প্রচলিত ছিল তাহ] মহেন্ত্রবিক্রমের গ্রন্থে লক্ষিত হয়। 


২০৬ সংস্কৃত সাহিটত্যর ইতিহাস 
তি। 
“বিদর্ভের কবি তুমি বন্দ্য বন্থধাব”। 


ভবসূতি ভট্ুগোপালের পৌত্র এবং নীলকণ্ঠ ও জাতুকর্ণার পুত্র এবং 
ভবভূতির সম্পূর্ণ নাম এ্রীকষ্ঠনীলক। তিনি কষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখা- 
ভুক্ত কাশ্বপগোক্রীয় উঁদুষ্বর ব্রাহ্ষণ। তিনি জাননিধির শিষ্য এবং পদ্বাক্য- 
প্রমাণজ্ঞ | কিন্বদন্তী আছে যে তিনি কুমারিলতট্রের শিষ্য ছিলেন কিন্ত এ 
মত ভ্রান্তিমূলক বলিয়া বোধ হ্য়। অধ্যাপক কাণে মনে করেন ভবভূতি ও 
উ্বেকাচার্য একই ব্যক্তি । চিৎস্ুখী (১৩শ শতাব্দী ) তাহাই বলিয়াছেন। 
সম্ভবতঃ তিনি দৃক্ষিণাপথের পন্মপুববাপী ছিলেন, পরে উজ্জয়িনী ও কান্কুজ 
রাজসভায় গিয়াছিলেন। মহাবীরচরিতে তিনি যে আত্মপবিচয় দিয়াছেন 
তাহা এইরূপ £-_- 

অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুবং নাম নগবম্‌। ***তত্র কেচিৎ তৈত্তিরীয্িণঃ 
কাশ্বপশ্চরণগুরবঃ পংক্তিপাবনাঃ পঞ্চাগ্রয়ো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিন উত্ম্বর- 
নামানে! ব্রঙ্গবার্দিনঃ 'প্রতিবসত্তি। তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতো। বাজপেয়- 
যাজিনে৷ মহাকবেঃ পঞ্চমঃ সুগৃহীতনায়ে। ভট্টগোপালন্ত পৌব্রঃ পবিভ্রকীর্তে 
নালকঠস্*আত্মসন্তবঃ খীক্ঠপদলাঞ্চনে। ভবভূতির্নাম জাতুকর্ণা-পুত্রঃ 1 


এই পদ্মপুব ভাগ্ডারা জেলায় আমর্গাওন বেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ২॥* 
মাইল দূবে অবস্থিত। রাজনরঙ্গিণীতে উল্লেখ আছে যে কান্তকুজেখর 
যশোবর্মন্দেবের অভিযানকালে ভবভূতি তাহীব পঙ্গে ছিলেন, । কাশ্মীর- 
রাজ মুক্তাপীড় ললিতা দিত্য যশোবর্মণকে যুদ্ধে পবাজিত করেন (৭৩৬ খ্ৃঃ)। 
বাঁণভষ্র ভবভূতিব নাম করেন নাই। বাণভষ্ট ভবভূতির পূর্ববতী। হর্যদেবের 
পুত্র বাকৃপতিবাজ গৌড়বাহ গ্রস্থকর্তা তবভূতির সমসাময়িক । তাহার 
গোৌড়বহে (৫1 ৯৯) তবভূতির উল্লেখ করিয়াছেন ৮_-“ভবভূতি-জলনিধি- 
নির্গত-কাব্যময়-রসকণ। ইব ক্ষরন্তি”। আলঙ্কারিকগণের মধ্যে বামনাচার্য 
ভবভূতির শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন | তত্বসংগ্রহে মুখবন্ধে তবভূতির কাল 
৬৫৫ হইতে ৭২৫ খৃঃ স্থাপিত হইয়াছে । উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচন। 
করিলে ভবভূতি ৭ম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ৮ম শতাব্দীর প্রথমভাগ 
কালে বিছ্ছমান থাকা সম্ভব । 


স্ব খণ্ড ষ্ঠ অধ্যায় ২০৭ 


তাহার তিনখানি নাটকই কালপ্রিয়নাথের উৎসবে অতিনীত হইয়াছিল । 
এঁ কালপ্রিয়নাথ উজ্জ'য়নীর মহাকালেশ্বর বলিয়াই বাধ হয়। 

মালভীমাধব। মালতী মাধব একখানি প্রকরণ, ১* অঙ্কে সমাপ্ত । « 
এই প্রকরণখানি উত্তররামচরিতের পূর্বে রচিত তৎসঙ্বদ্ধে কোন সন্দেহ নাই 
কিন্তু মহাবীরচরিতের পূর্বে রচিত কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা বায় না। 
মালতীমাধবের মূল উপাখ্যানটি তিনি বৃহত্কথ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ; 
কিন্তু উহাতে কবিও বিশেষ কতিত্ব দেখাইয়াছেন। পদ্মাবতীর রাজমন্ত্রী 
ভূরিবস্থ ও বৈদর্ভরাজমন্ত্রী দেবরাত বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন। বাল্যকালে 
তাহারা পরস্পর পুত্রকন্তার বিবাহ দিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। 
মালতী ভূরিবন্থুর কন্যা 'এবং মাধব দেবরাতের পুত্র । ভূরিবস্থ মাধবের সহিত 
মালতীর বিবাহ দিতে ইচ্ছ! করিলেন। কিন্ত রাজনর্মস্ুহদ্‌ নন্দন মালতীকে 
বিবাহ করিবার ভন্য উদ্গ্রীব হইলেন। মাধবের বন্ধু ছিলেন মকরন্দ এবং 
নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিক। মালতীর সখী হুইতেন। মালতী ও মাধবের 
শিবমন্দিরে সাক্ষাৎ হইল) তথায় মদয়ন্তিকাকে ব্যাপ্রে আক্রমণ করিল, 
মকরন্দ তাহাকে রক্ষা করিলেন । তাহারাও প্রণয়াসক্ত হইলেন। কাপালিক 
অঘোরঘণ্ট ও কপালকুগুল মালতীকে চামুণ্া দেবীর নিকট বলি দিতে উদ্ভত 
হইয়াছিল। মাধব মালতীকে রক্ষা করিলেন ও অঘোরঘণ্টকে বধ করিলেন । 
কপালকুগুলা প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন । নন্দন মালতাঁকে বিবাহু 
করিবে স্থির হইল। মালতী বিবাহের পূবে শিবমন্দিরে অর্চনা করিতে 
গেলেন, তথায় মকবন্দ মালতী সাজিলেন এবং মালতী মাধবের সহিত 
পলাহলেন। বধূ মকরন্দের সহিত নন্দনের বিবাহ হইল। নববধূ নন্দনকে 
অনাদর করিলেন । ননান্দ। মদয়ন্তিক। নববধূকে ভর্খসনা! করিতে আসিয়। 
নিজ প্রণফ়ীকে চিনিতে পারিলেন ও তাহার সহিত পলায়ন করিলেন। 

মালতী শিবমন্দির হইতে পলাহতে কপালকুগুলা তাহাকে আহরণ 
করিল। মাধব খু*জিয়] খু*জিয়া অবসন্ন হইলেন । পরে কামন্দকীশিল্তা। 
মৌদামিনী মালতীকে কপালকুগুলার হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। উভয় 
মুগলের শুভমিলন হইল। 

মহাবীরচরিত । মহাবীরচরিত রামায়ণের ১৪ বৎসরের ঘটনা 
অবলঘনে রচিত ও ৭ অঙ্কে সম্পূর্ণ । রাম ও লক্ষণের তাড়কানিধন হইতে 


২৮ স্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত বণিত হইয়াছে। কিন্ত 
বাচ্মীকির বর্ণনা ভবসূতি সবত্র গ্রহণ করেন নাই। বিশ্বামিত্রের আশ্রমে 
রাম ও লক্ষণ, সীতা ও উমিলাকে প্রথম দর্শন করেন, রাবণ সীতার পাণি- 
গ্রহ্ণপ্রার্থী হইয়। মিথিলায় দূত প্রেরণ করেন। এ দৃত অকৃতকার্য হইয়া 
আসিলে রাবণ রামের পর্বনাশ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, পরশুরামকে রাবণ 
উত্তেজিত করে, শুর্পপখা মন্থর মূতিধারণ করে, এইগুলি ভবভূতির কল্পন৷। 
বার্লিধধঘটন৷ যে আকারে ভবভূতি বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও রামায়ণে নাই। 
ভবভূতি ঞ্রামচন্জের চরিত্র অকলঙ্ক রাখিয়াছেন। দেশীয় পগ্ডিতসমাজে 
এই জনশ্রুতি আছে যে ভবভূতি মহাবীরচরিতের ৫ অস্কের ৪৬ শ্লোক পর্যন্ত 
রচনা করিয়াছেন, অবশিষ্ট অংশ সুত্রক্মণ্যকবির রচন।। 

জামদগ্নাপরশুরামের সহিত রামচন্দ্রের, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের, শতানন্দ 
ও জনক প্রভৃতির লুদ্ীর্ঘ তর্ক ও বাকৃবিতগ্ডা। অতান্ত ক্লান্তিজনক বলিয়। 
বিবেচিত হয়। লঙ্ক। হইতে পুশ্পকবিমানে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনকালে 
€সতুবন্ধ ুইতে সিদ্ধাশ্রম পর্যন্ত পথে জনস্থান ও দণ্কারণোর পুবস্থিতি- 
বিজড়িত বনবাসজীবনের দৃশ্যগুলি একে একে সন্দর্শন, অতি মনোরম 
চিত্র। কালিদাস ও ভবভূতি দই মহাকবিহ এই দৃশ্য মনোরম তৃলিকায় 
চিত্রিত করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যজগতে উহ চিরস্মরণীয় হুইয়। রহিয়াছে । 

উত্তররামচরিত । উত্তররামচরিত রামায়ণে উত্তরকাণ্ড হুইতে 
গৃহীত । এই নাটকখানি মহাবীরচরিতের শেষাংশ বলিয়াই উহার নাম 
উত্তরচরিত হইয়াছে। ইহাতেও ভবভূতির কবিকল্পনা আছে। আলেখ্য- 
দর্শন, আত্রেয়ী ও বনদেবতা বাসন্তীর, তমসা ও মুরলার কথোপকথন, 
তমসার সহিত সীতার অতীত জীবনের স্থলগুলি পুনরায় দর্শন, আশ্রমপদে 
জনক ও কৌশল্যার সন্দর্শন, ভরতমুনিকর্তৃক রামায়ণ নাটকাভিনয়, শেষ 
অঙ্কে রামদীতার মিলন ইত্যাদি এই সকলই ভবভূতির নিজ কৃতিত্ব। 
ভবভূতি এই নাটকে ১২ বৎসরের ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। অলঙ্কার- 
রীতি অনুসারে কবিকে বাধ্য হুইয়া কথোপকথন স্থলেই বহু ঘটন। 
শ্রোতৃবর্গের নিকট উপস্থিত করিতে হইয়াছে । উত্তরবামচরিত করুণরসের 
আধার “এতত্কৃতকারুণ্যে কিমন্তথারোদ্দিতিগ্রথা” অ]লেখ্যদর্শনে বনবাস- 
জীবনের করুণম্থৃতির রোমন্থন এবং সীতাবিসর্জনের পর শন্থুকবধ উপলক্ষে 


২য় খণ্ড] ষ্ঠ অধ্যায় ২০৯ 


দগ্ডকারণ্ে গিয়! সীতাদেবীর স্থৃতি ময় দৃশ্ঠগুলি সন্দ্শনে শ্রীরামচন্তরের মর্মভেদী 
বিলাপ, ভবতৃত্তির করুণরসকে করুণতর করিয়া উঠাইয়াছে। 


কালিদাস ও ভবভূতি 

সংস্কৃত নাট্যদাহিতো কালিদাস ও ভবভূতিই শ্রেষ্ঠ কবি? উভয়েরই 
কবিত্বশক্তি অতুলনীয় ৷ উভয়েরই নাটকে গভীর ধ্বনি আছে, কিন্তু সাধরণতঃ 
কালিদাল ব্যঞ্জনাপ্রধান। ভবসুতি শব্ষের মৃখ্যশক্তিপ্রভাবেই এরূপ চিত্র 
অঙ্কন করিতে পারেন যে তাহার তুলনা নাই। কালিদাসযে যুগে ওষে 
পারিপার্থিক অবস্থার মধ্যে জীবনযাত্র| নির্বাহ কবিয়াছিলেন তাহাতে 
তিনি জীবনের কেবল উজ্জ্বল অংশই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। 
পাশ্চাতা পণ্ডিতের! অনুমান করেন যে ভারতের সমৃদ্ধিযুগে (গুপ্তরাজগণের 
সময়ে) কালিদাস জন্মগ্রহণ কবিষাছিলেন এবং রাজান্তগ্রহে বিশেষভাবে 
সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই অন্নমান মতা হউক বা না হউক তাহার 
কাব্যে ও নাটকে যে এক অবিবাম বিমল আনন্দ ও শান্তিধার] প্রবাহিত হয়, 
তাহাতে সতঃই মনে হয় আনন্দ ও স্থখখ তাহার অন্তরেব ভিত্বিভূমি ছিল 
তাহাব হয়ে ছঃখ গভীব চিহ রাখিতে পারিত না। সময়োচিতভাবে ছু 
বা কারুণ্য আগন্তকের হ্যায় আসিত, তাহাব বিকাশ হইত, চলিয়া যাইত 
কিন্ত মর্মে মর্ষে ক্ষোদিত শিলালিপির ন্যায় চিহ বাখিত না। তিনি ছুঃখের 
বোঝ। ফেলিয়া দিয়া বিদূষকেব সহিত হাসিতে পারিতেন তাই তাহার 
বিদূষক আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে। কিন্তু ভবভূতির জীবনের ভিত্তি 
দুঃখের উপর প্রতিষ্িত। তিনি কখনই দুঃখের ভার এড়াইতে পারেন ন|। 
ছু:খ ছায়ার ম্যায় সর্বদ1 তাহাকে অনুসরণ করে। তিনি যে ষুগে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তখন ভারতের অবনতিযুগ, রাষ্থ্রীয়গণ মেঘাচ্ছন্ন, বৌদ্ধধর্মের 
অবসাদযুগে নানাপ্রকার ভীষণ ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্ত উপস্থিত 
হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ ভবভূতি জীবনে যথোচিত সম্মান, আদর, সহান্থভৃতি 
এবং সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই । কখনও উজ্জয়িনীতে, কখনও কান্থকুজে 
ছিলেন কিন্তু কোনও ম্ুখাবহু পরিণামই দর্শন করেন নাই। তাহার 
ণ্জীবনকুম্থষ” সম্ভবতঃ চিরদিনই প্লান” রহিয়া] গিয়াছিল। তিনি সহানুভূতি 
ন| পাইয়া মালতিমাধবে গভীর দুঃখমহকারে বলিয়াছেন )-- 

১৪ 


২১০ সংস্কৃত সাহিতোব ইতিহাস 


“যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং 
জানন্তি তে কিমপি তান্‌ প্রতি নৈষ যত্তরঃ | 
উৎপস্যতেহন্তি মম কোহপি সমানধর্্ 
কালো হায়ং নিরবধি বিপুলাচ পৃথ্থী ॥” 


তবভূতি ঘুঃখলেশশুন্য বিমল সুখ অনুভব করেন নাই, তাহাব অতি 
তৃপ্ডিপ্রদ স্থখের অন্তরালেও দুঃখের ছায়া আছে, সেইজন্য ভবভূতি মুখ্যতঃ 
করুণরসের প্রধান কবি। তাহার অঙ্কিত তৃপ্তি, স্থখ ও আনন্দের মধ্যেও 
বিষার্দচিহ্ন থাকিয়া যায়। আর এই বিষাদ্দচিত্রেই তিনি সিদ্িহত্ত। নুদদীর্ঘ 
ক্রিউ জীবনের পব রাম রাজপদ্দে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছেন। জনক-তনয়াব 
সহিত বিশ্রামন্থখের মধ্যেও রামচন্জরের মুখে আমব। শুনিতে পাই “ম্থখমিতি 
বা হঃখমিতি বা”, “তে হিনে। দিবস গতাঃ।” 

উত্তবচবিতেব আলেখ্যদর্শনাঙ্ক সংস্তসাহিত্যে অতুলনীয় ও অভিনব 
তৃষ্টি। কৈশোবজীবনের মর্মভেদী দংখময় দৃশ্পটগুলি একে একে আস্ত 
হইয়াছে। স্থখময় জীবনভূমিতেও দুঃখ বাবিধাবায় অভিষেক ৷ ভবভূতিব 
সে, প্রেম ও বন্ধত্ব বু গভীব। আর যাহারা যত স্সেহশীল তাহাদিগেয় 
হৃদয় ততই দুঃখ ও আশঙ্কার আগাব হইয়] ঈ্াড়ায়। 

বাক্সীকিব পীতাবিসর্জন পাঠ কবিয়াই কেহ অশ্রু স্বরণ কবিতে পাবেন 
না। ভতবভূতি এ কারুণোব বিশ্লেষণে তাহাব সকল সামর্থ্য কেন্দ্রীভূত 
করিয়াছেন। পৃর্ভীভূত পাষাণ বিদীর্ণ কবিয়া রামচজ্জরের অগ|ধ পত্রীপ্রেম 
ও অতল দ্ুঃখগ্রবাহ নি£কত ভ্হম়াছে। বাসন্তীব তিরস্কাবে, লব-কুশের 
কথোপকথনে রামচন্ত্রের বিষাদসিন্ধু উলিয়া উঠিয়াছে। কালিদাসের 
রঘুবংশে এই কারুণ্যমন্দাকিনীআোত উভয় কুল ভাসাইয়া চলিয়াছে কিন্ত 
ভবভৃতির উত্তালনিস্ধুর স্থায় তাহা অত্তলম্পশশ! হয় নাই। উত্তবরামচবিতের 
“ছুখমুতি" সীতার ঢঃখে পাষাণও গলিয়। যায়-_-“এততকতকাকুণ্যে কিমন্তথা 
রোর্দিতি গ্রাবা।”* 


* ভবভূতেঃ সম্বন্ধাদ্‌ ভূধরভূরেব ভারতী ভাতি। 
এতত্রুতকারুণ্যে কিমগ্তথ। রোদিতি গ্রাব1॥ 
| --গোবদ্ধনাচার্ষ। 


বয় খণ্ড] ষষ্ঠ অধ্যায় ২১১ 


কালিদাস নগর, রাজসভা, স্বয়ন্বর সিন্ধু, বিষানযাত্রা, ষড়খাতু, শকুন্তলা 
দায় প্রভৃতি মনকলই বর্ণন| করিয়াছেন এবং সে বর্ণনা অতি মনোহর । 
কাপিদাস প্র্ৃতিদেবীর মনোরম যূতিই অনাবৃত করিয়া দেখিয়াছেন। 
কিন্ত ভবভৃতি প্রকৃতির ভীষণ ও প্রশান্ত গভ্ভীরমূর্তি সর্শন করিয়াছেন । 
দণ্ডকারণ্যের দৃগ্যগুলিব বর্ণনায় এ প্রশান্ত গল্তীর মৃতি প্রতিফলিত হুইয়াছে। 

কালিদাপের কাব্যে ও নাটকে বৈদভীঁরীতি অবলম্বিত হইয়াছে । কিন্তু 
পদবাক্যপ্রমাশজ্ঞ হক্ষার্থ পকাশার্থা ভবভূতি তাহার স্ভাবসিদ্ধ গন্তীরার্থ- 
গ্োতক গৌড়ীরীতি অবলগ্ধন কবিয়াছেন। তিনি যে স্থানে বৈদর্ভীবীতি 
ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও মনোরম হইয়াছে। 

ভবতূন্টির পৃষ্ঠপোষক কান্কুজরাজ যশোবর্শণের রচিত “বামাড"দয় 
নামক নাটকের নাম আলঙ্কাবিক আনন্দবর্ধন, ধনিক ও বিশ্বনাথ উল্লেখ 
কবিয়াছেন। এ নাটকখাঢ এ পর্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাহ। 


-. নিশাখদত্ত বা বিশাখদেব 


বিশাখদত্ত বা বিশাখদেব মহারাজ ভাস্কবদ্রত্তের পুত্র ও বটেখ্ব দণ্ডের 
পৌত্র। তিনি কোন শতাব্বীব কবি তাহ। স্থির করিবাব উপাঞ্চ নাভ। 
ভরতব।ক্ে চন্ত্রগুপূব নাম আছে কিন্তু চন্ত্রগুপ্তই এ নাটকেব নায়ক এবপ' 
অবস্থায় উহা হহতে কোন অগ্রমানহ সিদ্ধ হইতে পাবে না । কি এহ পাঠ 
লইয়াহ বৈষম্য আছে । পাঠ্ান্তবে চন্ত্রগুপ্ত স্থলে অবন্তিবর্মন, দর্তিবমন ও 
বন্তিবর্মন্‌ পাট দৃষ্ট হয়। এ্রবন্তিবর্মন পাঠ শুদ্ধ হলে স্চিনি মৌখবীবাজ 
অবন্তিবন্ণণ হওয়া সম্ভব । হার রাজত্বকাঁল ৮৫৫-৮৮৩ খ্ুঃ। জেকন বলেন 
মুদ্রারাক্ষমে যে গ্রহশেব উল্লেখ আছে তাহা ৮৬০ খষ্টব্দেব ২বা ডিপেম্বরের 
গ্রহণ। অবন্তিবর্মন্পাঠের সহিত উহাব এক্য আছে। ত্র মত দিশেষ 
বিবেচ্য । অধ্যাপক কনো বলেন, চন্ত্রগুপ্ত পাঠই শুদ্ধ এবং এই চন্ত্রএপ্ু 
গুপ্তবংশীয় বিক্রমাদ্দিত্য চন্দ্রগুপ্ত এই অনুমানের কোন ভিত্তি নাই। 
মুদ্রোরাক্ষদ । বিশাখদত্তের যুদ্রারাক্ষদ সংক্কতসাহিত্যে এক নূতন 
শ্রেণীর নাটক । এক রাজনৈতিক বিপ্লব অবলম্বন করিয়। এই নাটক রচিত 
হইয়াছে । চাণকাযপণ্ডিতের কুট রাজনৈতিক বুদ্ধির সাহাযে; চন্রপ্ুপ্ত নন্দবংশ 
ংস করিয়। মৌর্য)বংশ স্থাপন করেন। তাহাই এই নাটকের বিষয়। 


২১২ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


এতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে বিশাখদত্ত এই নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন) 
৭ অঙ্কে সম্ূর্ণ। কবির ভাষা বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও ওজস্বী। চরিত্রগুলি পরিস্ফুট । 
চাণক্য, রাক্ষস ও চন্ত্রগুপ্ত এ সকলই যেন জীবন্ত চিত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে 
এরূপ রাজনৈতিক গা নাই। 


ভট্রনারায়ণ। 'বেণীসংহার ৷ কান্তকুজ হইতে যে পঞ্চব্রান্মণ আদিশুর 
কর্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হইয়াছিলেন ভটুনারায়ণ তাহার অন্ততম। তীহার 
“ষুগরাঁজ” উপাধি ছিল। কুলগ্রন্থে লিখিত আছে, “শাগিল্যগোত্রসম্তূতো 
ভট্টনারায়ণ£কবিঃ1” ভট্রনারায়ণের কাল শ্ুক্সমভাবে নিণয় করা কঠিন। 
অধ্যাপক ম্যাকডোনেল বলেন যে একটি তাত্রশাসন অনুসারে তাহার কাল 
৮৫০ খৃষ্টাবে নির্ণয় করা ষায়। আর্দিশূর ৬৭১ খরষ্টাব্ধে জীবিত ছিলেন ।* 
আলঙ্কারিক বামনাচার্ষ্য ও আনন্দবর্ধন (৯ম শতাব্দী) ভট্টনারায়ণের বেণী- 
সংহার হইতে শ্রোক উদ্ধার করিয়াছেন। ভটুনারায়ণ নিশ্চয়ই অষ্টম শতাব্দীর 
পূর্ববতাঁ ১ বঙ্গীয় রাটীয় ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী দ্বারাও উহাই সমিত হয়। 
ত্রৌপদীকে ছু'শাসন কেশাকর্ষণ করিয়া লাঞ্ছনা করায় ভীম যে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন তাহাই প্রতিপালন করিয়া দুঃশাসনের রক্তাক্তহস্তে ত্রৌপদীর 
বেণীবন্ধন (সংহার ) করিয়৷ দিয়াছিলেন মহাভারতের এহ টন অবলম্বনে 
৬টি অঙ্কে এই নাটক রচিত। ইহা সংস্কত-সাহিত্যে কীররস্প্রধান বলিয়। 
প্রসিদ্ধ । কিন্ত আলঙ্কারিকগণ সর্বান্তঃকরণে এই নাটকের প্রশংসা করিতে 
পারেন নাই৷ ভবভূতির ন্যায় দীর্ঘসমাসবহুলতা ও বাগাড়ম্বরের অভাব নাই। 


অনঙ্হ্্ষ 


৮ম শতাব্বীতে অনঙ্গহর্য তাপসবগুসরাজ নামক একখানি নাটক রচনা 
করিয়াছিলেন । ধ্ন্তালোকে ও ধ্বন্যালোকলোচনে এঁ নাটকের উল্লেখ আছে। 
বৎসরাজ উদয়নের আখ্যান অবলম্বনে রচিত। বাসবদত্তা! দগ্ধ হ্ইয়া 
মরিয়াছেন সংবাদে বৎসরাজ সন্ন্যাস অবলম্বন কবিয়!ছিলেন। এই অতিরিক্ত 
ঘটন। সন্গিবেশিত হওয়ায় প্র নাটকের নাম “তাঁপসবৎসরাজ” হইয়াছে । 


* প্রাচ্যবিদ্ভামহার্ণব নগেঞজজনাথ বন্গ বলেন আদিশুরের অভুযু্দয়কাল 
৭৩২--৭৮হ খৃষ্টাব । বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্কাণ্ড, ১০৭--১*৮ পৃষ্ঠা । 


২য় খণ্ড ] ষষ্ঠ অধ্যায় ২১৩ 


মায়ুরাজ 
কালাটুরিরাজ মায়ুরাজ “উদাত্তরাঘব” নামে এক নাটক প্রণয়ন করিয়া- 
ছিলেন। এ নাটকে তিনি রামচক্ত্রের গুপ্তভাবে বালিবধ ঘটনাটি অবলম্বন 
না করিয়া তাহাকে নিফলঙ্ক করিয়াছেন। 


মুরারি 

মুরারি, শ্রীবদ্ধমানক ও তন্তমতী দেবীর পুত্র । তিনি সগবে নিজেকে 
“বালবাল্পীকি” অভিহিত করিয়াছেন। তিনি ভবভূতির পরবর্তা ও কাশ্মীরি 
কবি রত্বাকরের পূর্ববর্তা | রত্বাকর নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিছ্ছমান ছিলেন । 
রত্বাকর কাশ্নীররাজ অবন্ভিবর্মণের রাজত্বকালে (৮৫৫_-৮৮৪ খু) বিছ্ভমান 
ছিলেন। মুরারির অর্নাচীন সীম] উহ্াই ধরা যাইতে পারে । ত্বাহার রচিত 
অনর্থরাঘবৰ নাটক প্রসিদ্ধ । উহাতে যুরারি ভবভূতির মহ্াবীরচরিতের 
প্রতিদ্বন্দিত1 করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন কিন্ত আদে কৃতকার্য হইতে পারেন 
নাই। 


বরাজশেখর । 


রাজশেখর মহারাস্্রীয় যাযাবর ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তাহার পিতার নাম চৃহিক এবং মাতার নাম শীলাবতী । তাভার 
নহধমিণীর নাম অবস্তিন্দরী । রাজশেখর তাঁহাকে “চৌহানকুলমুকুটমণি” 
অভিধ! দিপ়াছেন। তিনি অতি বিদৃষী মহিলা । রাজশেখর কাব্যমীমাংস। 
নামক অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে তাহার জ্ত্রী অবস্তিস্রন্দরীর 
মলক্কারমতের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাহার স্ত্রীর অন্থরোধেই 
প্রথম কপুরিমঞ্জরী নাটক প্রণয়ন করেন। তিনি নিয়ের অধ্যাপক 
ছলেন | এই নির্ভয়ই কান্তকুজেশ্বর গ্রতিহাররাজ মহেন্দ্রপাল (৮৯৩-৯০৭ খ্ুঃ) | 
ম্তবতঃ কিছুকীলের জন্ত তিনি মহেন্্রপালের রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া 
গয়া কালাচুরিরাজের সভায় ছিলেন এবং তথায় তিনি বিদ্ধশালভর্ভিকা 
চন। করিয়াছিলেন এবং পুনরায় তিনি মহেন্দ্রপালের পুত্র মহীপালের রাজ- 
ভায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। মহীপালের অনুরোধেই বাল-ভারত রচন৷ 
মার করেন কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই । 

বালরামায্ণ। অতি বিস্তীর্ণ নাটক । ১০ অস্কে সম্পূর্ণ । প্রত্যেকটি 


২১৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


অগ্ক একখানি ক্ষুদ্র নাটিকার তুল্য। এরূপ অমিতভাষী কবি আর নাই 
বলিলেও অতুযৃক্তি হয় না। বামায়ণ অবলম্বনে এই নাটক রচিত। গ্রন্থকার 
বহু আত্মশ্রাঘ! করিয়াছেন কিন্ত কবিসম্পদের তিনি কোনও গৌরব করিতে 
পাবেন ন!। 

বালভারত । এই নাটকখানি অসম্পূর্ণ । মহ্াঁভাবত হইতে নাটকটি 
গৃহীত ভইযাছে। ইহাতে দ্রৌপদীর জয়ন্বর ও কৌবব-সভায় অক্গক্রীড়া ও 
দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা পর্যন্ত বনিত আছে। 

কপ্পররমণ্তরী ৷ নাটিকাখানি সম্পূর্ণ গ্রারুততাষায রচিত। তক্ঞন্ঠ 
ইহাঁতক সট্রক বলা যাঁয়। এই নাটিকাখানি তাহাব স্বী অবস্তিস্থন্দরীর 
অনুরোধে রচন৷ করিয়াছিলেন । 

বিদ্বশীলভর্তিকা । চন্ত্রবর্ষণেন কন্তা মুগাঙ্কাবলীর শালভর্ভিকা 
(ক্ষোদিত প্রস্তবমূতি ) বিগ্ভাধরমল্ল দেখিয়াছিলেন তদনুসারেই এই নাটিকার 
নাম হইয়াছে । এই নাটিকাতেও কোন নৈপুণ্য দৃষ্ট হয় না। 

চ্বত্র অঙ্কনে বা নাট্যকুশলতায় রাজশেখরের কোন বিশেষত্ব নাই। 
তাভার অমিতভাষিতায় নাটকগুলি অতিশয় ক্লান্তিজনক বলিয়া বোধ হয়। 
কিন্ত নানাবিধ ছন্দের ব্যবহারে তিনি সিদ্ধহত্ত। শার্দ,লবিক্রীড়িত, বসন্ত- 
তিলক, শ্রগ ধর! প্রভৃতি ছুর্লভ ছন্দ তিনি অবলীলাক্রমে বিন্যাস করিয়াছেন। 
তিনি নাটাপ্রতিভায় বিশেষ সম্পদশালী না হইলেও তাহার বহু শ্লোক, 
ছন্দ; ও কবিত্ব ভিসাঁবে যশঃ অর্জন কবিয়াছে। 


ক্ষেমীশ্বর | 
কান্তকুক্তরাঁজ মহীপাঁলেব জন্য ক্ষেমীশ্বর “চগডকৌশিক”" নাটক বচন! 
কবেন। উহা ব্যতীত তিনি “নৈষধানন্দ” নামক ৭ অঙ্কে আর একখানি 
নাটক বচন! কবেন। মহীপাল ৯১৪ খুঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
ক্ষেমীশ্ববেব কাল দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ বলিয়া অবধারণ করা ঘায়। 
চগ্ডকৌশিকে বাজা হরিশ্চন্জের উপাখ্যান গৃহীত হইয়াছে। 


দ্রামোদর মিশ্র । 
১১শ শতাব্দীর প্রারভ্তে দামোদর মিশ্র মহানাটক বা “হহমন্লাটক"] 
রচনা! কবেন।, দামোদর মিশ্র ভোজরাজের সভাসদ্‌ ছিলেন। কিন্বদত্তী 


২য় খণ্ড] ষষ্ঠ অধ্যায় ২১৫ 


আছে অঞ্জনাননান হনুমান্‌ এই নাটক প্রণয়ন করেন ও প্রন্তপ্রফলকে ক্ষো্দিত 
হয়। বাল্সীকির আশঙ্কা হইল যে এ নাটক বিছ্মমান থাকিলে তাহার 
রামায়ণ কে পাঠ করিবে না) তঙ্জন্য হন্মান্‌ এ প্রস্তরগুণি জলবিগর্ভে 
ফেলিয়া দেন। মৎস্যজীবিগণ এ প্রস্তরগুলি প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে 
দ্[মোদরমিশ্র মহানাউক সংগ্রহ করেন। সম্ভবতঃ মহানাটক কোনও প্রাচীন 
নাটকের পবংলাবশেষ | নহানাটকেব দুইশ্রকার পাঠ দৃষ্ট হয়। মধুনুদনকৃতপাঠ 
৯ অঙ্কে ৭৩০ শ্লোকে পবিসমাপ্ত এবং দ্ামোদব মিশ্রের পাঠে£১৪ অঙ্ক ও 
শ্রোকসংখা! ৫৮১। উভয় পাঠে প্রায় ৩০০ খ্বোকেব এঁক্য আছে। 
কৃষ্ণমিশ্র। 
কষ্ণমিশ্রেব প্রবোধচক্রোদয় সংস্কৃত সাহিত্যে এক অভিনব নাটক গ্রস্থ। 

চন্দেলবংখীয বাজ! কাতিবঞ্ণণের সময়ে (১০৪২--১০৯৮ খুঃ) এই নাটক রচিত 
হয়। অন্দত বৈষ্ণবমত সমর্থন করাই হহাব উদ্দেশ্য । ইহার চরিব্রগুলি 
দেবত। পা খান্ুষ নহে । মানবচিত্তের বৃত্তি বা গুণগুলি যথা বিবেক, 
মোহ, প্রবোধ, “বগা প্রতি এই নাটকের চবিত্ররূপে অবস্থিত । 

পার্থপরীাক্রমনাটক | প্রহ্লাদন দেবকৃত (১২শ শতাব্দী )। 

রঞ্চমিভ্রেব অন্থকবণে (১৫৫০ খঃ) কবিকর্ণপুর “চৈতন্যচন্ত্রোদয়” প্রণয়ন 
করিযাছেন। উহাতে চৈতন্থদেবের ধর্মমতের প্রাধান্থ কীতিত হইয়াছে। 
কিন্তু গ্রন্থকার যশোলাভ কবিতে পাবেন নাহ। 

খ্টায় ভ্রষোদশ শতাব্দীতে বেক্কটনাথ বেদান্তদেশিক প্রণীত “সঙ্কল্স- 
সর্ষের” নাটক এই নাটকের অন্ুকবণে রচিত । 


*২/৯/বিহলন কবি। 


বিঞ্ান অনিহিলবার বৃদ্ধ বাজ। কর্দেবের সহিত কর্ণাটরাজ জয়কেশীর 
দুহিত| মিয়াণল্লদেবীব পরিণয় উপলক্ষে কর্ণসুন্দরী নাটিকা প্রণয়ন করেন 


(১০৮০--১০৯০ খ্ুঃ) | / / 
২৬/জয়দেব। 


নৈয়ায়িক জয়দেব কৌত্ডিন্য ব্রাঙ্গণ ছিলেন। তাহার পিতার নাম 
মহাদেব এবং মাতার নাম সুমিত্র।। হনি গীতগোবিন্দের জয়দেব হইতে 
পৃথক। কেহ কেহ বলেন পক্ষধরমিশ্রের অপর নাম জয়দেব এবং তিনিই 


২১৬ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রস্নরাঘব নাটক রচনা করেন। কিন্তু এর মত সমীচীন বোধ হয় না। 
প্রসন্পরাঘব রচয়িতা জয়দেব ১২শ শতাব্দীর কবি। তিনি মুরারির 
পরবর্তা কিন্ত সিংহভূপালকূত (১৩৩০ খৃঃ) রসার্ণবন্থধাকর ও শাঙ্গ'ধরপদ্ধতি 
এবং সাহিত্যদর্পণের পূর্ববর্তী | পক্ষধর মিশ্র ১৫শ শতাব্দীতে বিমান ছিলেন, 
তাহার অসংদিগ্ধ প্রমাণ বিগ্ধমান আছে । (দর্শন অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 
প্রহলাদনদেবকৃত “পার্থপরাক্রম”" নাটক (১২শ শতাব্দী) উল্লেখযোগ্য । 
বূপগোম্বামী | 
বঙ্গদেশে পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতগ্যদেবের সময় বৈষ্ঞবধর্মেব অভযখানে 
যে সাহিতোর বিকাশ হইয়াছিল তাহাব ফলে রূপগোস্বামী বাধারুষ্জের 
প্রেমলীলাবিষয়ক বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নামে দ্রইখানি নাটক রচনা 
করিয়াছেন। ত্তাার রচিত দীনকেলীকৌমুদদী ভাণশ্রেণীর নাটগগ্রন্থ । 
বামনভট্টবাণ । 
বামনভট্টবাণ (১৪০* খবঃ) পার্বতী-পরিণম্ব নাটক রচনা করিয়াছিলেন 


কিন্তু “বাণ” নাম সংযুক্ত হওয়ায়ু উহ গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এ নাটক 
কাদম্বরীরচয়িত] বাঁণভট্টরকৃত নহে। 


উদ্দণ্ডি। 

উদ্দত্িকৃত (১৭০* খঃ) “মল্লিকাঁমারুত”ও “দণ্ডি” নামসংযোগে 
প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । উহ! কাব্যাদর্শের গ্রস্থকাঁর দণ্ডিবিরচিত নহে। 

সংস্কৃত কথ্যভাষ] ন1 থাকিলেও যুগে যুগে কবিগণ কাব্য. নাটক ও চ্পু 
রচন1 করিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন কোনটি পাদরে গৃহীত হইয়াছে। 
অধুনাতম অধ্যাপক হেমচক্জ্র বায় এম এ. কবিভূষণ কতকগুলি কাব্য ও মহাকাবা 
রচনা করিয়াছেন। তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে সংস্কৃতির অধ্যাপক 
ছিলেন । তাহার “পাগববিজয়”, “ঠৈহয়বিজয়”, “কুষ্সিণীভবণ”, “স্ুভদ্রাহরণ”, 
“পরশুরামচরিত” এবং সত্যভামাপবি গ্রহ" উল্লেখষোগ্য গ্রন্থ । গ্রন্থকারেব নাম 
গোপন করিয়! এ কাবাগুলি পাঠ করিলে মনে হয় ভারবি বা মাঘের 
কোন শ্লোক পাঠ করা হইতেছে ও প্রাচীন কাব্যধ্বনি পুনজর্বিত হইতেছে। 

ইহ1 ছাড়া বর্তমান কালেও মহামহোপাধ্যায় হরিদীস সিদ্ধান্তবাগীশ, 
কালীপদ তর্কাচার্য, হজীব হ্যায়তীর্থ প্রন্ততি পণ্ডিতবর্গ বহু কাব্য নাটক 
রচনা করিয়াছেন। 


দ্বিতীয় খণ্ড 


সপ্তম অধ্য।য় 


বঙ্গর ও তন্তুপাহিত্য 


বৈষ্ব দর্শন ও বৈষ্জব কাব্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। ভারতে ৪টি প্রধান 
বৈষ্ণব সম্প্রন্ধায় আছে 3 (১) শীসন্প্রদায়। (২) হংসসম্প্রদায়, (৩) ব্হ্মসম্জরদায় 
এবং (8) কদ্রসম্প্রদায়। শ্লীসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য রামান্রজ । এই সম্প্রদায় 
বিশিষ্টাটঘ্বতবাদী। হংসসন্প্রদায়ের মুখ্য আচার্য নিম্বার্ক, ইহার! 
দ্বৈতাদ্বৈত ম্তাঁবলম্বী। ব্রহ্গসন্প্রদ্রায়ে মধবাচার্যই প্রধান আচার্য, ইহারা 
দ্বৈতমতাবলম্বী । গৌড়ীয় বৈষ্বগণের ও চৈতন্যদেবের মত এই সম্প্রদায়ের 
শীখাভেদ । কুদ্রসম্প্রদাঁয় শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, বিষ্ুস্বামী ও বল্পভাচার্ষ ই“ছাদের 
প্রধান আচার্ষ । কিন্তু সকল বৈষ্ণব সম্প্রদ্দায়ই পাঞ্চরাত্র সির্ধান্তের অন্ুসরণ- 
শীল। মভাঁভারতেব শান্তি-পর্বের নারদীয় অধ্যায়ে এই পাঞ্চরাত্র ধর্মমত 
আলোচিত হইয়াছে । ভীম্মপর্ষের ৬৬ অধ্যায়ে সান্বতবিধিব উল্লেখ আছে। 
গৌড়ীধ বৈষ্ণবমতও পাঞ্চরাত্র মতান্রসরণশীল। মুলে পাঞ্চরাত্রের ও 
ভাগবতীয় ধর্সের মণ্তের মধ্যে পার্থকা ছিল, কিন্তু পরে উভয় মত সম্মিলিত 
হইয়া গিয়াছে । এই ধর্ম তক্তিপধান। কথিত আছে শাগ্ডল্য খষি ৪ বেদে 
পরমশ্রেয়স প্রাপ্ত না হইয়] পাঞ্চরাত্র মতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

পাঞ্চরাত্র মত মহাভারত অপেক্ষা গাচীন । সম্ভবতঃ এই মত আর্ধাবর্তে 
উদ্ভুত হইয়া দাক্ষিণাতো গিয়াছে । খুষ্টপূর্ব ১ম শতাকীতে মহারাষ্ট প্রদেশে 
পাঞ্চরাত্র উপাসনা প্রচলিত ছিল । বাঁণভট্রেব হর্ষচরিতে ও ভাগবতে পাঞ্চরাত্র- 
দিগের উল্লেখ আছে । «“পৌরাণিকেঃ সাপৃতন্তনৈঃ শাবৈঃ পাঞ্চরাত্রিকৈ 
রনোশ্চ” ভর্ধচরিত (নির্ণয় সাগর ) ২৩৭ পৃঃ | সম্ভবতঃ পার্থরাত্র নামটি 
নারায়ণের “পঞ্চরাত্র সত্র” কণা হইতে গৃহীত হইয়াছে। অক প্রাচীন 
মহাসনৎকুমার সংহিতাতেও ৫টি বিভাগ দৃষ্ট হয়_ ব্রহ্ম, শিব, ইন্দ্র, খষি ও 
রাত্র । "রাত্র” শবের অর্থ *জ্ঞান” “তন্ত্র” বা “সংহিতা”। তক্জগ্যই বোধ 
হয় পাঞ্চরাত্রমতীনযায়ী বা, ৃষ্িপ্রক্তিয়। ও বিকাশগ্রণালী অধিকাংশ বৈষ্ব- 
সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিয়াছেন । 


২১৮ ংস্বৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে জ্ঞানাম্বতসার ব। “নারদীয়পঞ্চরাত্র” 
প্রকাশিত হইবাব পব উহাই পাঞ্চরাত্রমতে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত 
হইয়াছিল কিন্তু অধ্যাপক ভাগারকর বলেন প্র গ্রস্থথানি অপেক্ষারুত আধুনিক 
গ্রন্থ । তিনি "দান্বতসংহিত্তাপকে মৌলিক গ্রস্থ বলিয়া বিবেচনা কবেন। 
কিছুদ্দিন পুর্বে মান্্রাজ আদিয়াব লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ অটো শ্রেডাব অহিবুপ্র- 
সংহিত প্রকাশ কবিয়াছেশ তাহাতে অষ্টোত্তবশত সংহ্তার উল্লেখ আছে 
এবং তিনি সর্বগুদ্ধ ২. খানি সংহিতাঁব নাম সংগ্রহ করিয়াছেন । 


বৈষ্ণবসম্প্রদারে ভাগনতপুরাণই অতি মান্য গ্রন্থ। পুরাণগুলিব মধ্ে 
কাব্যাংশে ভাগবত পুবাণখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । কেহ কেহ মন করেন ভাগবত 
পুরাণ আধুনিক গ্রন্থ এবং সোপদেবগোস্বাী ( মুগ্ধবোধবচয়ি1 ) উহা রচনা 
করিয়াছেন ; এ মতযেতিত্তিহীন তাহাতে কোনও সন্দেহ ন'ই।॥ সকল 
বৈষ্ণন সম্প্রদদায়হ ভাগবতপুবাণের ব্যাখ্য। করিয়াছেশ। ব্রন্মশ্তত্রেব মায় 
তাগবতপুবাণেব মাধ্বভাম্য, চিৎসুখভাম্য, শিশ্বার্কভাষ্য ও হনুমদৃভাষ্য ছিল। 
বোপদেব গোস্বামিক 5 “বিদ্বৎকামধেনু” নামে একখানি ব্যাখ্য। ছিল। 
তাহাব “হরিলীল',” "যুক্তাকল” ও “পবমহ্ংসপ্রিয়।” ভাগব ব্যাখা! বলিয়। 
গণ্য । জীবগ্োক্ষতমী এই সকল ভাম্য ও ব্যাখ্যাব উল্লেখ কবিয়াছেন কিন্তু 
তাহা সম্ভবতঃ কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছে । ভাগবতপুবাণেব “সুবোধিনী”, 
এচণিকা", বিজয়ধ্বজ”, “বীবরাঘব”, “শুকপক্ষ” ও বল্লভভট্টরচিত 
“বালবোধিনী” প্রতি বহু ব্যাখ্যা আছে। শধরক্গামীর “ভাবার্থদীপিকা” 
ও বিশ্বনাথ চক্রবতীব «নারার্থদশিনী” নামক টীক] বৈষ্ণব সমাজে অতি 
আদরণীয় গ্রন্থ । এধবস্বামীর টীকাব উপবেও “ব্যাখ্যালেশ” ও “বুধরঞিনী” 
ন[মক টাকা ছিল এপ অবগত হওয়া যায়। শধবস্বামী ভগবদ্‌ তার ১৬।৮ 
শোকে সবদশননংগ্রছেৰ শ্লোক উল্লেখ কয়িয়াছেন | চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে 
নধরস্বামীর ভাগবতেব টিক] গৌবাঙ্গদেব বিশেষ সম্মান কবিতেন এরূপ 





+ বামাশ্রমক 5 “'ভর্জনমুখচপেটিকণ” “দুর্জনমুখপন্নপাদক1” প্রতি পবন্ধে 
ও বালমভট্ট পুবাণ শব্ষেব টাকায় ভাগবতপুবাণ খাষপ্রণীত বলিয়া 
প্রমাণ করিয়াছেন। কাশীনাথ ভট্ট €ত “ছুর্জন মুখমহাচপেটিক” উহার 
প্রত্যুত্তর । 


খয খণ্ড ] সপ্ধম অধ্যায় ২১৯ 


উল্লেখ আছে । তিন এই উত্তয় কালেব মধ্যবততর্ণ হইবেন। সর্ধদর্শন- 
সংগ্রৎ সায়ণাচণ্ষেব পুত্র মাঁধবাচার্ধ গ্রণীত। সায়ণাচার্যেব জোষ্ঠভ্রাতা 
মাধব বচিত নকে। সবদর্শন লংগ্রহ ১৪ শতাব্দীর অন্তাভাগে অথবা ১৫শ 
শতাব্দীর প্রথমভ'”গ বচিত ভইয়াছিল। “ধব স্বামীব কাল ১৫শ শণ্তাব্দীব 
মধ্যভাগে তইতত পাল্প।  বাধাবমণদাসগোসামিকৃত “দীপিকাদীপন” 
শধবস্বামীব ভাবার্থদীপিকান উপব স্ুসিদ্ধ টীকা। সনাতন গোস্বামীব 
বৃহদ্‌ টিষ্ঞব্তোষণী ও জীবাগাস্বামীব ভ্রমসন্দর্ভ ও রূপ গোস্বামীর 
নৈষ্বতোষণী ভাগবতপুবাণেব দশমাধ্যায়েক অতি প্রপিদ্ধ ব্যাখ্যান। 
ভাগবতপুবাণে পববতা বৈনুব সাহিতোপ বসময়ী যতি “বাধিকাণব নাম দৃষ্ট 
হয শ। কিন্তু ভ'গবণ্ত উজ্জ্রণবসে প্ববিপূর্ণ ও বাধিকণব মহাভাবমূতি উহাতে 
প্কটিনত হ্ইয়াছে। পন্সপুবাণে বাধিকাব ও তাঁহার সতখীগণেব নাম পৃষ্ট হয়। 
এঠধপে ক্রমবিকাশ দ্বাব গোৌডীয টবঞ্চব লীলাবসেব পবিপুষ্টি সাধিত 
হহখুছে। বাদদেশেক পৃশস্কাকিল গীতগোবিন্দে ত্র মধুব বসেব সঙ্গীত- 
লহুবী তুলিয়াছেন, উহা নংশ্বন সাঁছিন্যে এক ললিত সৃষ্টি । মৈথিল বিগ্যাপততি 
৭ «বাটী” চত্ডীদাস এ বসবে ভবপুব | বিল্বমঙ্গল বা লা লীলাশুক বচিত 
শ্রীক্ৃষ্ণকর্ণাম্বৃত গ্রন্থ অন্তি পাচীন গ্রস্থ। শ্াঙ্গধব পদ্ধতিতে উহ্বাব উল্লেখ 
আছে । দ্মলঙ্গাবমহোদধিণ উপব গ্রন্থকার নবেল্্র প্রভাস্থবি স্বযং যে টীকা 
কবিথাছেণ তাভাতে কৃষ্ণকর্ণামৃত হইতে অভভূত বসেব উদ্দাহবণ দিয়াছেন। 
শকেন্দ্রপ্রভাস্থাব এ গ্রন্থ ১২২৬ খ্ষ্টে বচশ কবেন। বৃষ্ণকর্ণামুত সপ্তবত্তঃ 
১২শ শতাব্দীতে রচিত হগযাছিল। কঞ্জকর্ণামৃতেব তিনখানি টীকা আছে। 
গোপাল ভট্রকত “ৃষ্ণবল্লভা”", ঠচতগ্তদাসকৃত “গ্লবোধিনী” এবং কষ্দাস 
কবিবাজরুত “সাবঙ্গবঙগদ | পর দশ শতাব্দীব শেষভাগেই মিথিলাব স্তায়- 
গোৌববভাস্কব অস্তমত ভহতেছিল। বাসুদেব সানভেমেব উজ্জ্বল প্রতিভা 
ত্য।যণান্ত্রের কেন্ত্র নবদ্বীপ প্রতিষ্ঠিত হহযাছিল। বঙ্দেশে বেদ ও উপনিষর্দেব 
দ্র প্রতিষ্ঠা ছিল না। গ্ভায়শান্ত্রেব শুক্মাতিন্ক্ম বাগবিতণ্া ও শুঞ্ষতর্ক 
বঙ্গের উর্ধব মস্তিক্ষগুলিকে সব্দা আলোডিত কবিতেছিল এবং কতকগুলি 
স্ম/্নিয়মপ্রতিপালন ও শুচিত্রই মানবধমেব স্থান অধিকার কবিয়াছিল। 
অপবদ্দিকে শাক্ততন্ত্রেব বামাচাবেব বিকৃতিতে শাক্ত উপাসকদ্দিগেব বীভৎস 
তাগুবলীল] জনদমাজের ভীতি ও ঘ্বণা উৎপাদন কবিতেছিল। লোকসাধারণ 


২২5 সংস্থত সাহিতোর ইতিহাস 


হুস্তর বিষয়পক্কে নিমগ্ন হইয়া কেবলমাত্র ন্যার্তদিগেব আদেশ শিবোধাষ 
করাই ধর্মেব প্রধান অঙ্গ বলিয়। গণনা কবিত। উপাসনায় কোনও আন্তবিকতা 
ছিল না। ধর্ষের সহিত ভাবজগতেব সংস্পর্শ একবাবে তিবোহিত হইয়া 
গিয়াছিল। এই গ্রানিব সময়েই চৈতন্যদেব (১৪৮৬_-১৫৩৩ খৃঃ) নবন্বীপে 
আবিভূ্তি হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমজীবনেই সন্ন্যাস অবলম্বন কবিয়া 
বৈষ্ুব ধর্ম আচবণপূর্বক উহ্বাব প্রচাব আবন্ত কবেন। চৈতন্তদেবেব পূর্বেও 
গৌডদেশে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তসকল বিদিত ছিল, কিন্তু তিনিই তাহাদের 
সমষ্টিভূত দেহেব প্রাণস্বপ ছিলেন। তিনিই বৈষ্ণব সিদ্ধান্তগুলিকে 
অন্প্রাণি'তকবিয়াজীবন্তধর্মে পবিণতকবিয়াছিলেন । অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায 
গোপীনাথ কবিবাজেব ভাষায় বলিতে গেলে £_"মায়িক দেশ, কাল ও কার্য- 
কাবণভাবেব উধের্ধ বিবজাব পবপাবে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় চিত্বামণিভূমিতে, 
নিতাযলীলামণ্ডপমধ্যে, সহঅকুপ্তেব অন্তবালে নিক্ততকুণ্ডে, খোৌঁগমাযা চক্রেব 
কেন্্রস্থ শৃন্তমধ্যে, যে গুহাতিগুহ বসতত্ব সহতপুটে পুটিত হইয়। এশী দষ্টিন ৪ 
অগোচবভ বে প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তিনি জগতেব সমক্ষে উন্মুস্ত কবিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন"। চৈতন্যদেব দক্ষিণাপথ হইতে ব্রহ্মনংহিতা আনয়নপুবক 
বৈষ্ণবমত দৃঢ় কবিয়াছিলেন। চৈতন্তদেবের বচিত কোনও গ্রন্থ নাই। 
তাঁহাব অন্ত্যলীলায় ্বপ দামোদবের কালিঙ্গনপূর্বক যে সকল খেদেোক্তি 
| কবিয়াছিলেন তাহাই “রসকল্নবল্লী” নামে সংগৃহীন্ত হইয়াছে। 


(  ভক্তিবাদেব এই পুনকথানে চৈতন্থদেবেব পার্দেবাও বিশেষ সহায় 
হইয়াছিলেন। মুখ্যতঃ সনাতনগোস্বামী, তীহাব সহোদব কপগোশ্বামী 
এবং ত'হাদেেব সহোদব বল্পভের (অন্পম) পুত্র জীবগোস্বামী এই ভক্তি- 

1 দর্শনশান্ত্রেব বিশ্লেষণ কবিযাছিলেন। এই অন্থাথানেব দুইটি বিশিষ্টতা দৃষ্ট 

গহুয়। প্রথমটি এই যে চৈতন্যদেবেব প্রচাবিত ধর্ম জাতিনিবিশেষে আত্রাহ্মণ- 

1 চগ্ল সকলেই গ্রহণ কবিবাব অধিকারী । দ্বিতীয়ত: এই ধর্ম জনসাধাবণেষ 
ধর্ম বলিয়। পবিগণিত হওয়ায় পত্যেক ধর্ষেব অদ্দাথা।নই যে কাব্যের স্ফুবণ 
হইয়া! থাকে তাহা প্রাদেশিক ভাষায় হুহয়াছিল। বিগ্াপতি ও চণ্তীদাস্ণে 
সব এবং আধুনিক কাব্যেব পৃবে একপ মর্মস্পশী ভাবপ্রবণ কাব্যযুগ বঙ্গীয 
সাহিত্যে নাই । কিন্তু সংস্কৃতভাষ। সমগ্র ভারতেব ধর্মগ্রন্থে ভাষা বলিয়া 
[পরিগণিত হওয়ায সংস্কৃত মন্দাকিনীতেও এই বিপুল প্রেমবন্তা প্রবাহিত 
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হইয়াছিল। তাহার ফলে সাম্প্রদায়িক কাব্য, অলঙ্কার, স্বতি, ব্যাকরণ ও 
দর্শন সংস্কতে রচিত হুইয়াছিল। চৈতগ্যরেবের পরিকর মধ্যে কেহ কে 
তাঁহার জীবনের ঘটনা ও তাহার উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। গ্রগুলি 
কড়চা নামে অতিহিত। মুরারি, স্বরূপ ও বঘুনাথের কড়চ। প্রসিদ্ধ । 
সনাহনেব বৃহদৃভাগবতাম়ৃত, জীবগোস্বামীর সর্বসন্ধাদিনী, সংকল্প- 
কল্পদ্রুম (তাহাব রচিত শ্রীগোপালচন্পূর অন্ক্রমণিকা ) ও ভাগবত- 
সন্দর্ভ, জীবগোস্ামীর ষট্সন্দর্ভ* ও রূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতজিন্ধু 
(১৫৪১ খুঃ) এবং লঘ্ুভাগবতাম্বত, কষ্খদাস কবিবাজের গোবিম্দ- 
লীলাম্বত বৈষ্ণবধর্মের দর্শনশান্ত্র বলিয়া পরিগশিত। গোপালত্ু বৈষ্ণঘ- 
মতান্ুযায়ী যে স্মৃতিশান্ত্র রচন! কবিয়াছেন তাহার নাম হর্িভক্তিবিলাস 
(১৫৫২ খুঃ)।  উহ্থাব “দিগদশিনী” নামক একখানি টাকা আছে। 
ক্রমদরীপিক1 ও তাহ।ব টাক “আ শন্দবুন্দাবন” টবঞ্চব সাধনতন্ত্র । রূপগোস্বামী 
উজ্জ্রলনীলমণি নামক অলঙ্কারগ্রস্থ রচন1 করিয়ছেন। জীবগোস্বামী উহার 
“লোচনরোচনী” নামে টীকা ও বিশ্বনাথ চক্রবতাঁ “আনন্দচক্ট্রিক।” নামক টীকা] 
১৬৯৬ খুষ্টাব্ষে রচনা করিয়াছেন। এতদ্বতীত বপগোস্বামী নাটকচক্ত্রিকা 
নামক অলঙ্কারগ্রন্থে দ্শরূপকের ন্যায় নাট্যালঙ্কারশান্ত্র বিবৃত করিয়াছেন। 
কবিকর্ণপুর চৈতন্যদেবেব পরমভক্ত শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র । (১৫১২-_ 
১৫৮০ খঃ ) তিনি অলঙ্কারকৌ্তুভ ও তাহার উপর স্বয়ং “কিরণ” নামক 
টীক1] বচন! করিয়াছেন। এতঘ্যতীত কবিকর্ণপুর “গৌরগণোদ্দেশদীপিক]”, 
“আনন্ববুন্দাবমচম্পৃ”, “টৈতগ্কচরিতাম্ত কাব্য” (১৫৪২ খৃঃ), ও "চৈতন্য 
চক্ত্রোদয়” ন।টক (১৫৪০ খুং ) রচন| করিয়াছেন । 

বূপগোস্বামীব বিদরপ্ষমাধব (১৫৩২ খুঃ), ললিতমাধব € ১৫৩৭ খৃঃ), 
দ্নকেলিকৌমুদ্ী (ভাণিক।) নামক তিনখানি নাটক ও রামানন্দের 
জশন্নাথবল্পভ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব নাটক । 

জীবগোস্বামীরচিত গোপালচম্পু ও কবিকর্ণপুররচিত আনন্দ- 
বৃদ্দীবনচম্পু ছুইখানি সুদীর্ঘ চন্পৃকাব্য। 


« জীবগোস্বা্ীর ভাগবতসন্দর্তে ৭টি সন্দর্ভ আছে তাহারই ৬টি সন্দর্ভ 
ষট্পন্দর্ত নামে খ্যাত। 


২২২ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস. 


রূপগোস্বামীর উদ্ধবসনেশ ও হংসদূত এবং কষ্ণ'নন্দ সাবভৌমের 
পদান্কদুত কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে বচিত বৈষ্ণব গীতিকাব্য। 
কো কিলদৃত ও অনিলদৃতও ্র শ্রেণীর গ্রস্থ। বধুনাথদাস বিরচিত দান- 
চন্দ্রিকা (খণ্ডকাব্য) ও মুক্তাচরিত বৈষ্ণব কাব্যশান্ত্রে উপাদেয় গ্রন্থ। 
শেষোক্ত কাব্যে গোপিকার্দিগের এক নবীন ভাবেব পরিপুষ্টি লক্ষিত হয়/। 
শরুষ্ণ তাহার পিতৃধন মণিমুক্তাদিতে ভূষিত হইয়া গোপিকাদিগের নিকট 
উপস্থিত হইলে তাহার এ মুক্তারাশির দুই একটি ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। 
কিন্ত শ্রীকঞ্চ তাহাদিগের সে বছ্| পুরণ করিলেন শাঁ। গোপিকাগণ গু 
হইয়] মুক্তাসংগ্রহ করিয়। তাঁহ। রোপণপূর্বক মুক্তীফললতা জগ্মাইয়াছিলেন। 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী । মুখিদাবাদ বালুচবের গঙ্গানপ্রায়ণ চক্রবন্ত ব 
বংশে জন গ্রহণ করেন। কৃষ্ণদেব সার্বভৌম এবং বলদেব বিগ্ভাভূষণ শাহাব 
শিষ্য ছিলেন । তাহার কাল মোটামুটি ১৬২৩ হইতে ১৬৯১ খৃষ্টাব্দ ৷ তাহ।র 
রচিত বহু গ্রন্থ আছে। “ঝবৃষ্চভাননামূত”, “সংকল্প কল্পদ্রম", "এ্গয- 
কাদস্বিনী”, “মাধুর্যকাদস্থিনী”, “রাগবক্সচন্জিক।”, "ভক্তিবলামৃত পিন্ুবিন্দু”, 
“*গৌরাঙ্গলীলামৃত”, “স্তবলহরা”, “গীতা বলী”, *স্তবাকুভলভরাী”, “চমৎ্কাব- 
চক্ত্িকা”, “প্রেমসল্পুট” ইত্যাদি । এদ্বাতীত স্টার ভাগবত তাক, 
ভগবদৃগীত। টীক।, চৈতন্তচবিতামৃত টাকা, বিদগ্ধমাধব টাকা, ল'লতমাধব 
টীকা, দানকেলিকৌমুদী টীক।, ভক্তিরসামুভুগিন্ধু টীকা, ইৈঞ্থব সাঠিঠাকে 
প্রোজ্বল করিয়াছে। 

বলদেব বিষ্ভাভৃষণ। গনি বিশ্বনাথ টক্রবহার শিধ্যু. টিঘ্যাব 
রেমুণার নিকটবতা থাগ্াইত বেশ্ব কুলোছুব । তাহার রর “গো বিন্ভভাম্", 
“গীতাভূষণ”, “সিদ্ধান্তরত্র” (ভাম্তাপীঠক ), “চন্দ্রালোক” (গাতগোবিন্দের 
টীক1), “কাব্যকৌস্তত”, “সিদ্ধান্তদর্পণ” প্রভৃতি গৌড় ক দশ নের স্তন 
স্বরূপ। এতদ্বতীত তিনি বহু টীকা রচন। করিয়াছেন (১৭ শতাব্দী শেষপাদ)। 

রামকঞ্চবিলোমকাব্য বৈষ্ণব সাহিত্যের কাঁব্যশিল্গের উদাহরণ । 
উহ্থাতে মাথ প্রভৃতির স্তায় ছন্দোনৈপুণ্য ও খর্ণচিত্র লক্ষিত হয়। শুকরস্তা- 
সংবাদ শার্দ,লবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত। ইহাতে একদিকে রম্তার প্রবৃত্তিমাগের 
ভোগবিলাসের লুব্ধচিত্র, অপর দ্দিকে গুকের নিবৃত্তিমার্গের চরম কঠোরতা, 
ত্যাগ ও বৈরাগ্য অতি ম্ুন্বরজূপে. চিত্রিত হইয়াছে। 
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বৈষ্ণবধর্ম আত্মনিবেদন ও আত্মলাঘবধূলক হওয়ায় উহাতে বন স্তব, সৃতি, 
প্রার্থনা ও মাহাল্লা গ্রভতি রচিত হইয়াছে। বূপগোস্বামিকৃত “বুন্দাদেব্যটক”, 
*শ্রীনন্দনাষ্টক”, চ'টুপুষ্পাগজলি”, “নমুকুন্ুক্তা বলী স্তব”, “গোবিন্দবিরুদা- 
বলী” ও “মথুরামাহাত্ময”, সনাতন গোস্বামী রচিত “গাতাবলী”, রঘুনাথদাস- 
কৃত “বিলাপকুন্থমাঞ্জলিস্তোত্র” প্রবোধানন্দ সরস্বতীকত “এর চৈতন্থচন্ত্রামৃত" 
বৈষ্ণব সাহিত্যে স্্এসিদ্ধ ॥ শেষ গ্রন্থখানির “বঝপিকাক্গাদিনী” নামে একখানি 
টীক] আছে। 


তন্ত্র সাহিত্য। 

পুবাণ গুলিব হ্যায় হন্্ব নামে এক বিস্তীর্ণ সাহত্য সংস্কতে বি্মান 
আছে। বঙ্গদেশে তন্ধ্ের বামাচাব মত প্রতিষ্ঠিত থাকায় ও এ মতে পঞ্চ 
“ম"কার ( মছ্ধ, মাংল, মংস্য, মুদ্র। ও মৈথুন ) উদ্দেশাবিছ্াত হইয়। বিরুত ৪ 
কুৎসিতভাব ধারণ করায় বনতকাল হইতে তান্ত্রিকধর্স বঙ্গদেশে ও অন্যান্য স্থানে 
দুশীতিপরাম়ুণ ধর্ম বলিয়। পবিগণিত হইয়া আসিতেছিল । সম্প্রতি সার জন 
উড়ফ প্রন্ততি কতিপয় মনীষী তান্ত্রিক ধর্মের মর্ম বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা আব্ত 
করায় এ সািত্যেব চর্চ! আরম্ভ হইয়াছে এবং ভাবতীয় ধমমতহের ইতিহাসের 
লুপ্ত অধ্যায় পুনর্গঠিত হইনেছে । মহামহোপাধ্যায় য।দবেএর 'তর্করত্্র মহাশয় 
১৩১৭ সালের আশ্িন সংখ্যক «সাহিত্য সংহি ৮ "তে ভগ্ের প্রাচীনৰ নির্দেশ 
করেন। *তগ্ৰ” শব্দের অর্থ লইয়াঁই একটি সন্দেহ উপস্থিত ভহয়া থাকে । 
পাশিনিমত্রের বৃদ্তিকার কাশিকাবৃত্তির আবন্তে বলিয়াছেন “বিপ্রকীর্ণস্য 
তন্ত্রস্য ক্রিয়তে সাবসংগ্রহঃ।” এরস্থানে “ভন্্"শব্ “শান্ত্রঅর্থে গযুক্ত 
হইয়াছে। এ “তন্ত্রশবের ব্যাখ্যায় হ্যাসকার বলিয়াছেন “অথবা তন্তান্তে 
ব্যুৎ্পাদ্ধন্তে শব্ধ অনেনেতি তন্ত্র ব্যাকরণম্” | কাশিকাকাব উণাদিশৃত্রের 
“সর্বধাতৃত্য্টন্” ৭1২1৯ স্ত্রে “তন্ত্র শব্দ “তন বিস্তারে ট্রন্‌“ প্রত্যয় দ্বার 
নিষ্পন্ন করিয়াছেন কিন্তু বাচষ্পতিমিশ্র, আনন্দগিরি, গোবিন্দানন্দ প্রতৃতি 
“তন্ত্র” ধাতু হইতে নিশ্পরন্ন করিয়াছেন। “তন্ত্র” ধাতু তনধাতুরই 
প্রপার মাত্র । তাহারাঁও স্াকারের ন্তায় “তন্ততে বিস্তারয়তে জ্ঞানমনেন” 
ইতি “তন্ত্র” এই অর্থে গ্রহণ করিগ্বাছেন। কালিকাগমেও এ অর্থই 
স্বীকৃত হইয়াছে £-- 
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“তনোতি বিপুলানর্থান্‌ তন্ত্রমন্ত্রসমন্থিতান্‌। 
ত্রাণঞ্চ কুরুতে যল্মাৎ তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥" 
কালিকাগম | ' 


কিন্তু সববব্রই “তন্ত্র“শব প্রক্রিয়া বিশিষ্ট শান্তর এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাঁকে। 
শাক্ততন্ত্র বলিলে প্রক্রিয়াসম্বলিত শাক্ত দর্শন বুঝায়। ভারতীয় প্রত্যেক 
সাম্প্রদ্দায়িক ধর্মেরই একখানি দর্শন আছে এবং এ দর্শনমত কার্ষে পরিণত 
করিবার একটি আচরণপদ্ধতি বা! প্রক্রিয়। আছে। শাক্ততন্ত্রেও এরূপ প্রক্রিয়। 
নিদেশিত আছে এবং আবশ্যক অনুসারে দর্শনাংশও উক্ত হইয়াছে । 


তম্ত্রগুলি বৈদিক কি বেদবাহা তাহা লইয়া গুরুতর তর্ক আছে। কেহ 
কেহ বলেন বৈদ্বিকযুগের অবসানে ও বৌদ্ধযুগের পপ্রারস্তে তন্ত্রমত "এতিষ্ঠিত 
হয় এবং তন্ত্রমত অশ্রোত ও বেদ্বাহু। তাহার| বলেন যে বৈদিক যুগের 
অবনতিকালে বছ ব্যয় ও আয়াসসাধ্য দীর্ঘকালব্যাপী সত্রাদি লোকে সম্পাদন 
করিতে পারিত না, তৎকালেই শান্রিকমত প্রথমে 'প্রবতিত হইয়াছিল । কিন্তু 
এ মত সমীচীন বলিয়। বোধ হয় না। একথা সতা যে বৌদ্ধযুগে বছ তন্ত্র 
উদ্ভুত হইয়াছিল এবং সবশেষে বৌদ্ধধর্মে মহাযান মত প্রতিষ্ঠিত ২হয়! হিন্দু 
ধর্মের দ্রিকে ক্রমশঃ অগ্রপব হইয়া পুনরায় হিন্দুধর্মে সম্টিলিত হইতেছিল 
এবং বৌদ্ধতন্ত্র রসায়নণান্ত্রের বিশেষ পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিল ও এ সকল 
তন্ত্রাদ্ি হিন্দুসাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল কিন্তু বৌদ্ধধর্মের পুববর্তী যুগে 
হিন্দুতন্ত ছিল না৷ এরূপ বলা যায় না। বরং শ্রুতিসিদ্ধ তন্ত্র ছিল এরূপ বনু 
গ্রমাণ দৃষ্ হয়। প্রসিদ্ধ ম্মার্তশিরোমণি কুল্প,কভ্ট তান্ত্রিকমত শ্রোত নির্দেশ 
করিয়া শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন £- 


“বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধ। শ্রুতিকী তিতা” । 


শ্রৌত তন্ত্র বিদ্ধমান থাকিলেও বহু অশ্রৌত তন্ত্রও বিছ্ধমান ছিল তৎসম্বন্ধে 
সন্দেহ নাই। পাঞ্চরাত্র আগম শ্োত কিন৷ তাহা লইয়াই গুরুতর ঘন্দ 
চলিয়াছে। শঙ্করাচার্য উহাকে অশ্রৌোত বলিয়াছেন, রামানজ প্রভৃতি 
উহ্নাকে শ্রোত বলিয়া! প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অথর্ববেদের 
মাত্র পূর্বকাঁ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহারই উপর সায়ণাচার্য ভাম্য 
লিখিয়াছেন। অথর্ববেদের উত্তরকাণ্ড বা সৌভাগ্যকাণ্ড এ পর্যন্ত আবিষ্কত 
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হয় নাই। উহা! আবিষ্কৃত হইলে সাম্প্রদায়িক ধর্মের আচরণ প্রক্রিয়ার 
ক্রমবিকাশের বহু লুপ্ত শৃঙ্খল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে । 

কষ্তৈপায়ন ব্যাস যে বেদবিভাগ করিয়াছিলেন তাহাতে সম্ভবতঃ শ্রোত 
কর্মকাণ্ডই তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং তদনুষায়ী খক্‌, সাম ও যজুঃগুলি 
সংহিতাকারে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্ত & শ্রোত কর্জকাণ্ডের বহির্ভূত 
যে শ্রুতি ছিল তাহা তিনি সম্যক্‌ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। শীত 
কর্মকাণ্ডের বহিভূর্তি কতকগুলি জীবনের আবশ্বকীয় সৃক্ত অর্ববেদরূপে 
সংগৃহীত হইয়াছিল কেবল তাহার পূর্বকাণ্ড আমর! প্রাণ্ত হইয়াছি। 

শোৌত ক্রিয্নাকাণ্ডে স্ত্ীশূত্রার্দির কোনও অধিকার দৃষ্ট হয় না। আগমাদিতে 
স্ত্রী ও শুদ্রের অধিকার দৃষ্ট হয়। ই।ম্দভাগবতে উক্ত হইয়াছে £ 

“তেনোক্তং সাত্বতং তন্ত্রং যজ জ্ঞাত্ব। যুক্তিভাগ ভবেৎ। 
যত্র স্ত্রীশূত্রদাসানাং সংস্কারে বৈষ্ণবঃ ম্বৃতঃ ॥' 

তন্ত্রগুলিকে সাধারণতঃ ২ ভাগে বিভক্ত কর যাইতে পারে-_আসন্তিক 
(£বদিক) ও নাস্তিক (বেদবাহা )। বৌদ্ধ ও জৈন তন্ত্রগুলি নান্তিক তন্ত্রের 
অন্তর্গত, শাবরতন্ত্রও নাস্তিক তন্ত্রের অন্তর্গত । আস্তিক তন্ত্রগুলিকে উপাশ্য- 
দেবতাতেদে ৫ শ্রেণীতে বিতক্ত কর। যায়--+(১) শাক্ততন্ত্র (২) শৈবতন্ত্ 
(৩) সৌরতন্ত্র (৪) গাণপত্য ও (৫) বৈষ্ণবতন্তর। 

তন্ত্রের তিনটি প্রস্থান আছে, (১) দ্বেত, ৫২) অদ্বৈত ও (৩) দ্বেতাদ্বৈত । 
শাক্ততন্ত্র অদ্বৈতপ্রধান, শৈবতন্ত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় মতই আছে ; ঠবজ্ঞব- 
তন্ধে ছৈতভাবই প্রধান । 

শাক্ততন্ত্রগুলিকে দশমহাবিগ্ধা অনুমারে বিভাগ কর! যাইতে পারে। 
তগ্মধ্যে কালী, তার! ও ষোড়শীতন্ত্রই প্রধান ; অন্যান্ত মহাবিগ্ভার স্বতন্ত্র 
কোনও বিশেষ গ্রস্থা্ি দৃ্ট হয়না। কালী, তারা ও ষোড়শী মতের মধ্যে 
ষোড়শী মতই বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে, উহার নামান্তর ত্রিপুরাহ্নন্দরী, 
ললিতা বা স্ত্রীবিস্ভা*। এই শ্রীবিষ্ভা মতেরই সুত্র, ভাত্য, দর্শনাদি ও আচার- 
পদ্ধতির বহু মান্ গ্রন্থ আছে। গৌড়পাদ ও শঙ্করাচার্য, মহাপ্রভু চৈতন্তদেব, 
নিত্যানন্দ ও বল্পভাচার্য ইহারা সকপেই ্ীবিগ্ভামতের উপাসক ছিলেন। 


গবাৎস্তায়নের কামহ্‌তে শ্রীবিভাতন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ৭1১/১২। 
১৬ 
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্‌ শাক্ততন্ত্রশান্ত্রের প্রধান গ্রন্থ প্রাচীন আগমগুলি। অগনস্তামুনি কৃত 
শক্তিসুত্র মূলগ্রন্থ বলিয়। বিবেচিত হয়। দক্ষিণদেশবাদিগণ ২৮খানি 
আগম স্বীকার করেন তন্মধ্যে মৃগেশ্্রী, মত ও রুরু ইত্যার্দি প্রধান। শাক্ত 
তান্ত্রিকদিগের মধ্যে ২ট মত আছে (১) কৌল ও (২) সময়াচার | চতু:ষ্িতন্ত 
কৌলদিগের প্রধান শ্রস্থ । ভাস্কর রায়, রাখেশ্বর কবি প্রভৃতি কৌলগণ বাহ- 
ত্রকোণ বা প্রতাক্ষ ত্রিকোণে উপাসন। করেন। সময়াচার মতাবলম্থিগণ 
বাহ ব] প্রত্যক্ষ ত্রিকোণে উপাসনা করেন না, তাহারা সহতারে উপাসনা 
করেন। শাক তান্ত্রিকগণের মধ্যে তিনটি ভাব আছে (১) দ্িব্য (২) পণ্ড 
ও (৩) বীবাচার। 


কাশ্মীর ৷ তন্ত্রশান্তর কাশ্মীরদেশেই প্রাধান্ট লাভ করিয়াছিল । কাশীবে 
শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব তন্ত্র মত প্রচলিত ছিল। কাশ্ীরে শাক্ত ব্রিপুরাস্থন্দরী 
ব। শীবিগ্ভা মতই শৈব মত্তকে গঠন বা পরিপোষণ করিয়াছে এবং তথায় £ 
ঢুই মতের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই । শীবিগ্ামত সর্বত্রই এক, উহ্াই 
প্রাচীন ভাদিবিগ্ভা।« বামকেশ্বর তন্ত্রের ৫ট অধ্যায় যোৌগিনীহৃদয় নামে 
খ্যতি। অমৃতানন্দ নাথ (১২শ অথব। ১৩শ শতাব্দী ) যোগিনীহদয়ের টীকা] 
প্রণয়ন করিয়াঙ্েন। পুণ্যানন্দ কামকলাবিলাস রচনা করিয়াছেন। এর 
কামকল[বিলাসের উপব নটনানন্দনাথকৃত প্রাচীন টীক] আছে। ভাস্কররায় 
(১৭ শতাব্দীব প্রারস্তে) বরিনস্যারহ্ত্য নামক একখানি গ্রন্থ রচন। 
করিয়াছেন। তিনি বরিবস্| প্রকাশ ও বামকেশ্বর তন্ত্রের অন্তর্গত নিতা- 
ঝোড়শিকার্ণবের উপর টাক] 'প্ুণয়ন কবেন। এতদ্বযতীত তিনি ললিতা সহতর- 
নামের, কৌল উপনিষদ্‌ ও ভাবন] উপনিষ্দের উপর টীক1 রচনা করিয়াছেন। 
গৌঁড়পাদরুত শ্রীবিগ্ারতুসৃত্র ও ্ুভগোদয়, শঙ্করাচার্যকত প্রপঞ্চসার, 
পরগুরামককৃত কক্পসূত্র,ঁ উমানন্দ নাথের যৌবনোল্লাস, বিগ্ভারণ্য স্বামীর 
শ্রীবিস্ভার্ণৰ শবিগ্ামতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। পরগুরামের কল্পসত্রের উপর 
রামেবরের টীকা আছে। দক্ষিণামুক্তিসংহিতাও এীবিগাভন্তের গ্স্থ। 
বিমলানন্দের তারাভক্তিতরঙ্গিণী উল্লেখযোগ্য। 


*প্রাচীনকালে হাদ্িবিছ্ছা ও কাদিবিগ্। নামে ২ বিচ্চা প্রচলিত ছিল। 
তন্মধ্যে হাদিবিগ্ভাই শীবিগ্ঞা নামে খ্যাত। 


২য় খণ্ড ] সম্তম অধ্যাষ ৭ 


কালীবিগ্ার কালীতন্ত্র, মহাকালসংহিভা ও শ্যামারহত্য প্রধান 
গ্রন্থ । এইগুলি বৌদ্ধযুগে গ্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। 

তারাতস্ত্রের তারারহস্য, ভারাভক্তিনুধার্ণৰ ও নিত্যানন্দ বা নারায়ণ- 
ভট্টকত তারাকক্সলতাপদ্ধতি প্রনিদ্ধ গ্রন্থ। তাবাবহস্তের শঙ্করাগমাচার্য 
কৃত তারারহম্তবৃত্তি নামক টাকা আছে। ইনি বঙ্গদেশবাসী-ছিলেন। 

দশমহাবিদ্া বিভাগান্নসারে অন্যান্য তন্ত্রের কোনও পৃথক্‌ দর্শন দৃষ্ট হয় না, 
কেবলমাত্র পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। 


বদেশ। চতুঃষষ্টিতন্ত্র মধ্যে বঙ্গদেশে কুলার্ণব, ফেতকারিণী, চীনাচার, 
কুজিকা ও মহানির্বাণ তন্ত্র এবং প্রাণতোধিণী সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ 
কবিয়াছে। কাশ্শীবদেশবাসী অভিনব গুপ্রাচার্ষের পরম গুরু ও উৎ্পলাচার্ষের 
শিষ্য লক্ষণাচার্যকত শারদাতিলক বগদেশেও প্রদিদ্ধিলাভ করিয়াছে। 
বঙ্মানন্দ পুর্ণানশ্দেব গুক ছিলেন। ত্রন্জানন্দেব শীক্তীনন্দতরঙ্গিণী ও 
পূর্ণ[নন্দের শ্যামারহম্যঃ তারারহপ্নয, সময়ীচাঁর বঙ্গীয় তান্ত্রিকসমাজে 
আদবণীয় গ্রন্থ । কুষ্ঝ!নন্দ আগমবাগীশ টৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। 
তাহার রচিত বৃহওতন্ত্রসার বঙ্গদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়। থাকে । 
বঘুনাথ তর্কবাগীশ (১৬০৯ এক ) ১৬৮৭ খুষ্টান্দে আগমতত্বিলাস নামক 
একখানি সংগ্রহ সঙ্কলন কবেন। জগন্নাথ তর্কপর্ধাননেব পৌত্র গোবিন্দ 
(ণঙ্কবন্বামী) প্রপঞ্চসার, প্রত্যক্ষোক্তি ও শাক্তীমোদ রচণ। 
করিয়াছেন ত্রিপুবারাজ কর্তৃক সর্বোল্পাস নামক গ্রন্থ সঙ্গলিত হয়। 
নাগভট্র ত্রিপুরাসারসমুচ্চয় বর্দে প্রচণিত আছে । বাজ দেবনপ্দন 
সি“হই কর্তৃক নংগৃহাত শক্তপ্রমোদ ও নেপালনাজ গতাপসিংহকৃত 
পুরশ্চর্যযার্ণন বঙ্গদেশে গ্রচপিত আছে । 

দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশে মন্তীধরকৃত মন্ত্রমহোদধি, মন্ত্রমুত্তাবলী ও 
মন্ত্রমহার্ণব অন্ন গ্রন্থের সহিত সমাদূত হইয়া থাকে । 


টশেবতন্ত্র। 


কান্মীর ও দক্ষিণ দেশে শৈবতত্ত্রের বিশেষ উৎকর্ষ হুইয়াছিল। উহাতে 
অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয় প্রস্থানই আছে। শাবিগ্ভামতই শৈবমত গঠন করায় 
কাশ্মীরে শৈবতন্ত্রের সহিত শ্রীবিষ্ভামতের বিশেষ পার্থক্য নাই । শৈবদর্শনের 


২২৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


উপর শৈবতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। প্রধানতং কাশ্ীরে (১) শৈব, (২) কীরশৈব, 
(৩) সিদ্ধান্তশৈব ও (৪) পাশুপত এই চারিটি সম্প্রদায় ভেদ দৃষ্ট হ্য়। 

শৈবগণের বহু গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে শিবসুত্রই মুল গ্রন্থ । উহার ক্ষেমরাজ- 
কৃত (১১শ শতাব্দী) শিবসুত্রবিমগিনী নামক টাক! আছে। বন্ুগুপ্তকত 
(৮ম কি ৯ম শতাব্দী) স্পন্দীম়ৃত শৈবসন্প্রদায়ের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। কল্পট 
(৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগ ) “ম্পন্দকারিক1” ও ““ম্পন্দবৃত্তি” প্রণয়ন করিয়াছেন। 
ী সময়েই সোমদেব শিবদৃষ্টি রচনা! করেন। ৯ম শতাবীব শেষে অথবা 
১*ম শতাব্দীর প্রারস্তে উৎপলাচার্ধ তাহার স্থপ্রসিদ্ধ প্রত্যভিজ্ঞাকারিক। 
ও ১০ম শতাব্দীতে তাহার শিষ্য লক্ষ্ণ।চার্য “শারদাতিলক” প্রণয়ন কবেন। 
১১শ শতাব্দীতে রামকৃষ্জ স্পন্দবিবৃতি ও উৎপলবৈষ্ণব স্পন্দপ্রদীপিকা 
বচন করিয়াছেন। ১ম শতাব্দীর শেষভাগে আলঙ্কারিক ও দাশনিক 
আচার্য অভিনবগুপ্তপাদ মালিনীবিজয়বাত্তিক, পরান্ত্রিংশিকাবিবরণ, 
শিবদৃষ্ঠ্যালো চনা, প্রত্যভিজ্ঞাবিমগিনী ও তন্ত্রালোক প্রত্ৃতি গ্রন্থ রচন। 
করেন। অভিনবগুপ্তের শিষ্য ক্ষেমরাজ (১১শ শতাব্দী) শিবজুত্রবৃত্তি, 
শিবসৃত্রবিমশিনী: প্রত্যভিজ্ঞানৃদর়, স্পন্দসদ্দোহ ও স্পন্দনির্ণয 
প্রণয়ন করিয়াছেন। জয়রথরূৃত তন্ত্রালোকেব টীকা ও শিবোপাধ্যায়কৃত 
বিজ্ঞানভৈরবতন্ত্রের টাক উল্লেখযোগ্য | 


বীরশৈবাগম। 


১১শ শতাবীতে হ্রীকরাচার্য বীরশৈবাগম মতানুসাবে ব্রক্মসূত্রভাষ্য ও 
১২শ শতাব্দীতে মায়ীদেব অন্ুভবসূত্র রচনা করেন । 


সিদ্ধান্তশৈব। 


সিষ্ধান্তশৈব সম্প্রদ্দায়মতে শ্রীক্ঘশিবাচার্য ব্রহ্গসত্রভাষ্ত ও তদুপরি 
অপ্রয্দীক্ষিত টীক1 রচন। করিয়াছেন । 


পাশুপতশৈব। 
পাশুপতশৈবসম্প্রদায়ে ভাসর্বজ্ঞকত গাণকারিক। উৎকষ্ট গ্রন্থ । উপরোক্ত 
সকল সম্প্রদায়ের গ্রস্থগুলিই তাহাদের দ্রার্শনিক গ্রন্থ এবং ও দার্শনিকমতের 
উপরই প্রত্যেক সম্প্রদ্বায়ের শৈবমত প্রতিচিত । 


য় খণ্ড ] সপ্তম অধ্যায় ২২৯ 


বৈষ্বতন্ত্র। 

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ক্রমদীপিক। অতি প্রসিদ্ধ শ্রস্থ। এতদ্বতীত 
বৈষ্বমতে রাধাতন্ত্র, গৌতমীয়তন্ত্র ও কৃষ্ণযামলতন্ত্র মৃলগ্রন্থ বলিয়। 
বিবেচিত হয়। 

বঙ্গদেশে বৈষ্ঞবতন্ত্রের সমাদর না থাকায় উহা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইতে 
চলিয়াছে।* মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দপ্রভূ ও তাহার্দের পরিকরগণ 
অনেকেই শ্রীবিগ্ভামতেব উপাসক ছিলেন । বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দর্শনগুলিতে 
এ শ্রীবিগ্ভামত পূর্ণভাবে বিদ্কমান। কিন্তু আধুনিক বঙ্গীয় বৈষ্ণবসমাজে 
তত্ত্রের বিলোপে এ সকল দর্শনতত্ব নিবর্থক বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং 
& সকল দর্শনতত্বের নানাপ্রকার কুৎসিত ব্যাখ্যার ব্যবহাব হইয়া! থাকে । 


*বিক্রমপুরের অন্তর্গত বুতনীনিবাসী রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বন্ছ 
তন্ত্র গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন তজ্ভন্ঠ বঙ্গীয় তান্ত্রিকগণ তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। 


দ্বিতীয় খণ্ড 
অষ্টম অধা)় 
অলঙ্গান্রশান্ 


অলঙ্কারশাস্ত্রেরে বীজ বৈদিক যুগেই অস্কুবিত হইয়াছল। যাস্কের 
নিরুক্তে উপম| ও রূপকেব শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয়। তিনি উপম। সম্বন্ধে পৃবাচার্য 
গার্গ্যেব মত উল্লেখ কবিয়াছেন। “তদ্রপঃ তথর্ণঃ তদ্বৎ তথেত্যুপমা” ৩।১৩। 
“অথাত উপমা। যদেতৎ তৎসাদশ্যমিতি গার্গ্যঃ।” ৩'২২। উপমাব 
শেণীভের্দ, কর্মোপম। ভূতোপমা, বপোপমা, সিদ্ধোপমা, লুস্তোপম! প্রক্তুতি 
যাস্ক খগ বেদ হইতে প্রদ্রশন কবিয়াছেন। পরবতিকালেব প্রসিদ্ধ পািনীয় 
অষ্টাধ্যায়ীর সমাসপ্রকরণে নপক ও উপমালঙ্কারেব যুল উপাদানগুলিব উল্লেখ 
দৃষ্টেস্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, এ অলঙ্কাবগুলিব বিশেষ চর্চা ও ভেদ্বিচার 
তৎকালে প্রচলিত ছিল । ”“উপমিতং ব্যান্রাদ্িভিঃ সামান্তাপ্রয়োগে ২১৫৬" 
“উপমানানি সামানাবচনৈঃ ২১।৫৫।” এ স্বত্রগুলিতে “উপমান”, "উপমেয়”, 
“দামান্তধর্ম” প্রভৃতি উপাদানগুলির বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়। এ শব্দগুলির অর্থ 
সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ না থাকায় পাণিনি তাহাদের কোনও সংজ্ঞা দেন নাই। 
কিন্ত বৈদিকযুগেব কোনও অলঙ্কাবশাস্ত্র বি্ধমান নাই। 

অগ্রিপুরাণে অলঙ্কারের বিশদ চর্চ। দৃষ্ট হয়। এপুরাণে অলঙ্কাবের মূল 
তন্বগুলি সবলভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । ৩৪৩ ও ৩৪৪ অধ্যায়ে অনুপ্রাস 
প্রভৃতি শব্দালঙ্গীব, উপমা, পক প্রতি অথালঙ্কার, কাব্যের লক্ষণ (কাব্যং 
শ্কুরদলক্কাবং গুণবধদোষবজিতম্‌) আলম্বন, উদ্দীপন বিভাবা্দির বিভাগ 
প্রভৃতি উক্ত হুইয়াছে। এ পুবাণে বৈদর্ভা, পাঞ্চালী, গোৌড়ী ও লাটজা 
এই চতুবিধ রীতির উল্লেখ আছে । কোনও প্রাচীন আলক্কারিক অগ্রিপুবাণের 
উল্লেখ না কবায় এ অংশ আধুনিক বলিয়া] কেহ কেহ অনুমান করেন। 

ভরতমুনিব নাম রামায়ণে দৃষ্ট হয়। তিনিই অলঙ্কার ও নাট্যশান্ত্রের 
গুরু । ত্যহার অপর নাম ভরতাচার্য । তাহার প্রণীত নাট্যশাস্ত্র ভারতীয় 
নাট্যশান্ত্র বলিয়া খ্যাত। ভরতাচার্ষয তাহার পূর্ববত) মহাত্না দ্রহিণের 
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মতের উল্লেখ কবিয়াছেন এবং পূর্বাচার্যগণের মত সংক্ষেপে বর্ণন। করিয়াছেন। 
এ নাট্যশান্ত্রের যে সংস্করণ প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে তাহ প্রত মুল গ্রন্থ কিনা 
তৎ্সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। উহাতে পুনরুক্তি প্রভৃতি দোষ আছে। আর্ধগ্রন্থে 
এর সকল দোষ বিগ্বমান থাকে না। ক্যেনও কোনও স্থলের ভাষ। প্রাচীন। 
কোনও অংশের ভাষা নবীন। এই সকল কারণে স্বতঃই বিশ্বাস হয় যে 
নাটাশান্ত্রেরে যথালন্ধ সংস্কবণ্বে বন স্থাণ বিকৃত ও স্থানে স্থানে প্রক্ষিণ্ত 
হইয়াছে । তথাপি মূল উপাদাণগুলি উহ; ত নিহিত বহিয়াছে। কোহুল, 
শাণ্ডিলা প্রভৃতি আচায্গণ 'প্ত্রষ্ট ও বিচ্ছিন্ন ভাবতীয় নাট্যশান্ত্রেব পুনরুদ্ধার 
করিয়াছিলেন; সংস্কতসাঞ্ত্যে নাটক ও কাবোর যুলতঃ কোন পার্থক্য 
নাই। নাটক দৃশ্যকাব্য। ভরতাচার্ষের নাটাশান্ত কেবল নাটকাধিকারের গ্রন্থ 
হইলেও উহাতে জলঙ্বাবশা স্তরের বীজস্ব্রগুলি স্চিত হইয়াছে । “স্থাফীভাব” 
ও “রস.'এব মুলগত পার্থক্য এ গ্রন্থে পৃক্মরূপে নিকপিত হইয়াছে। 

“তত্র বসাতনব তাবদ্‌ ব্াখ্যাস্তামঃ। নহি বসাদুতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে। 


তত্র বিভাবান্থভাবব্যভিচারিসংযোগা ধ্বসনিষ্পত্তিঃ? । অলঙ্কারলক্ষণ ১৬শ 
অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । “অলঙ্কাবৈগুণৈশ্চৈব বনুতিঃ জমলম্কতম্‌। 


ভূষণৈবিব বিদ্ব-স্তস্তদূ ভূষণমিতি স্বভম্‌॥৮ ১৭৭ অধ্যায়ে “কাকুস্বর” উক্ত 
হইয়াছে । অলক্গাবশাস্ত্রে মৌপিক তন্বগুলি পববর্তী রীতিযুগে ছায়ামপিন 
ও অনাদূত হইলেও সমালোচনাব অগ্নিপবীক্ষায় ৪ মণিক[|বেব কষ্টিপাথরে 
উহাব হ্রণজ্যোতি প্রস্ফুটিত হইগাছে। ভট্ুলোললট, শঙ্ুক, ভট্ুনায়ক 
যথাক্রমে মীমাংসা, ভায় ও সাংখামতে নাট্যশা7ম্ব ব্যাখ্যা বচনা করিয়া- 
ছিলেন। খুষ্টীয় দশম শতাব্দীতে অভিনবগুপপু এ নাট্/শাম্ত্রের “অভিনব- 
ভারতী” নামক ব্যাখ্যা রচন1 কবেন। 

পরবতিকালেব আলঙ্কাবিকগণকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা 
যাইতে পারে। দণ্ডযাচার্য, ভাম, ভট্টরোছট, ব্তট ও বামনকে প্রাচীন 
অআ.লঙ্কারিক বলা যাইতে পাবে । তাহাদের মছে জলঙ্কারহ কাব্যের প্রধান 
অঞ্গ। তন্মধ্যে কেহ কেহ রীতিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন । মধ্যযুগে ধবনিকাব 
ব্যঞ্জনাবৃত্তির উপর কাব্যলক্ষণ স্থাপন। করিয়া ধবশিশামক কারিকাগ্রস্থ রচন। 
করেন। আনন্দবর্ধন এ ধ্বণিকারিকাব “ধ্ব্ালোক” নামক বৃত্তি রচন! 
করেন এবং অভিনবগুণ্ত “ধ্বন্যালোকলোচন”” টীকা রচনা করেন। “ব্যক্তি- 
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বিবেক'*কার নৈয়ায়িক মহিমভট আনন্বর্ধনের এ মত খগুন করিতে চেষ্টা 
করেন। এই শ্রেণীকে মধ্যযুগের আলঙ্কারিক বলা যাইতে পারে। কাব্য- 
প্রকাশরচযিতা মন্মটভট্ু, বিশ্বনাথ কবিরাজ ও জগন্নাথপত্ডিত প্রতৃতিকে 
নব্যযুগের আলঙ্কারিক বলা যায়। প্রত্যেক যুগেই আরও বহু আলঙ্কারিক 
আছে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান গ্রন্থকারের বিবরণ স*ক্ষেপে প্রতবত্ব হইল। 


ভামহ। 

কেহ কেহ বলেন দণ্যাচার্ষের পরেই ভামহ্‌কে স্থাপন কর। সঙ্গত। ভামহু 
বৌদ্ধাচার্য ছিলেন। দ্বিউনাগের “কল্পনাপো়ম্” এই প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা তিনি 
গ্রহণ করিয়াছেন। ভামহ “কাব্যালঙ্কার”? রচনা কবিয়াছেন। উদ্ভুটভটু 
ভামহ্রে টাকাকাব। প্রত্তীহারেন্দুবাজ উদ্ভটালঙ্কারসারসংগ্রহ লঘুবৃত্তি নামক 
টীকায় লিখিয়াছেন ৭স্পষ্টমিদং ভামহবিবরণে ভট্টোন্ভটেন।” বিগ্ভানাথ, 
রুষ্যক, অভিনবগুপ্ত, মন্মটভট্ট প্রভৃতি ভামহকে সসম্মানে উল্লেখ করিয়াছেন। 
ভট্টোন্ভট কাশ্শীররাজ জয়াপীড়ের *বাজত্বকালে (৭৭৯-৮১৩ খুঃ) বিছ্মান 
ছিলেন। ভামহেব অলঙ্কার বিভাগ ও ভট্টর ১ম সর্গের অলঙ্কারগুলির 
বিশেষ সৌপাদৃশ্বট আছে। পবন্ত পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়াছেন অন্থমান 


হয়। “ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যম্‌ উৎসবঃ শ্ৃধিয়ামলম্‌। 
হতা দুর্মেধসশ্চান্মিন্‌ বিদ্বংপ্রিয়তয়] ময়া ॥ -_ভটি। 
“কাব্যান্পি যর্দীমানি ব্যাখ্যাগম্যানি শাস্ত্রবৎ | 
উৎসব: স্থধিয়ামেব হস্ত দুর্মেধসো হতাঃ॥ _ভামহু। 


কিন্তু ভামহ্‌ সম্ভবতঃ কাশিক] শ্যাসেব মতের উল্লেখ করেন নাই । উহ1 অপর 
কোনও ন্তাসেব মত হইতে পারে । কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালায় ভামহের মুখবন্ধে 
অধ্যাপক ঞপ্ব বলেন যে ভামহের শ্লোক 

“স্বাতকাব্যরসোন্মিশ্রং শান্ত্রমপুযুপযুজ্যতে । 

প্রথমালীঢমধবঃ পিবস্তি কটুভেষজম্‌॥ ৫1৩ 

লক্ষ্য করিয়াই দণ্ডী বলিয়াছেন “বিচারকর্কশঃ প্রায়ন্তেনালীঢেন কিং ফলম্‌।” 
এরূপ অবস্থায় ভামহ দণ্তীর পূর্ববর্তী হইবেন। ভামহের তিনটি শ্লোক 
শান্তরক্ষিত লক্ষ্য করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় ভামহ ৭ম শতাব্দীতে 
বিছ্ছমান থাকিতে পারেন । 
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রসই কাব্যের মূল তাহা ভামহ্‌ অঙ্গীকার করেন না। তাহার টীকাকার 
ভক্টোন্ঠউ ও প্রতীহাবেন্দুরাজ (৯৫৭ খুঃ) কোনও বিশেষ নুতন তত্র 
'অবতারণ। করেন নাই। দণ্ডাচার্ষের হ্যায় ভামহও “গুণ'? ও “অলঙ্কার*এর 
কোনও বিশেষ পার্থক্য উপলব্ধি করেন নাই, পি, ভি কাণে ই্ীই বলেন; 
কিন্তু দ্যাচার্য্য শ্লেষাদি দশ গুণকে বৈদর্ত মার্গের প্রাণ বলিয়া! নির্দেশ 
করিয়াছেন। 


রুদ্রট, রাজশেখর, বাভট। কদ্রটের “কুদ্রটালঙ্কার”? বা 
“কাব্যালঙ্কারঃ নামক গ্রন্থ আছে। রুদ্রটই অলঙ্কারকে কাব্যে অঙ্গ 
বলিয়৷ স্বীকার করিয়াছেন । তিনি রস অস্বীকার করেন না। “তস্মাৎ তৎ 
কর্তব্যং যত্্রেন মভীয়স1 রসৈষুক্তম্‌ ”। রাজশেখর (৯০৯ খ্বঃ) “কাব্য- 
মীমাংসা” বচন করিয়াছেন। বাতট “'বাভটালঙ্কার'' গ্রন্থের রচয়িতা । 
বাগ ভট, বাভট হইতে পৃথক ব্ক্তি। বাগ ভটের “কাব্যান্ুশাসন” নাষে 
অলঙ্কার গ্রন্থ আছে। 


দণ্যাচার্ষ্য । 

কাহারও কাহারও মতে ভবতের নাট্যশান্ত্রের পর দণ্ডাচার্য্যর কাব্যাদর্শই 
প্রচলিত অলঙ্কারশান্ত্রের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ । কেহ কেহ বলেন ভামহ দণ্ডচার্যোর 
পূর্ববতী | দণ্যাচার্য্যেব সময়েও আলঙ্কারিকগণের মধ্যে সম্প্রদায়তেদ ছিল। 
দ্ী তাহার কাব্যাদশে পরমত খণ্ডন করিয়াছেন এবং পুবাচার্যগণের মতের 
উল্লেখ করিয়াছেন? ভামহ দণ্ডী অপেক্ষা প্রাচীনতর কিনা তৎসম্বদ্ধে গুরুতর 
বিবাদ আছে। ভিণ্টারনিস্‌ ভামহকে দণ্ডাচার্ষা অপেক্ষা প্রাচীন বলেন 
কিন্তু বিষয়ে সকল যুক্তি ও তর্ক অধ্যাপক পি, ভি, কানে উপস্থিত 
করিয়াও পরিশেষে বলিয়াছেন সম্ভবতঃ দরণ্ডী ভামহু অপেক্ষা প্রাচীন। ভামহু 
মেধাবীর মত অনুসরণ করিয়াছেন, দণ্তী সম্ভবতঃ মেধাবীর মতই খণ্ডন 
করিয়াছেন । ইহা দ্বাবাও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। 
ভামহ কর্তৃক ম্তাস হইতে গৃহীত একটি ব্যাকরণমতের উল্লেখ দুষ্ট হয়। উহ] 
কাশিক] ম্তাস বলিয়া বোধ হয় না। এই মক্ল বিবেচনা করিয়া অধ্যাপক 
কীথও দণ্যাচ।্যকে ভামহের পূর্ববর্তী বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার 
মতে ভামহু ৭০০ খষ্টান্সে বিমান ছিলেন । 


২৩৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


দণ্ডী হ্ায়বাঁতিককার উদ্দ্যোতকবের পরবর্তী । দ্রণ্তী দশকুমারচরিতে 
“্যায়স্থিতিমিব উদ্দ্যোতকরম্বরূপম্” এই বাক্যদ্ারা স্পষ্টরূপে উদ্দ্যোতকরের 
উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়বাতিককাঁব উদ্দ্যোতকরকে পঞ্চম শতাব্দীর 
শেষভাগ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্থাপন করা যায়। দণ্ডী কালিদাস 
হইতে “পক্ষ লক্ষমাং তনোতীতি” (১1৪৫) ও যুচ্ছকটিক অথবা ভাস হইতে 
“লিম্পতীব তমে।ওঙ্গানি (২৩৬২) শ্লোকাংশ উদ্ধত করিয়াছেন। “ভূতভাষা- 
মধীং 'পরাহুবছুতার্থা” বুহৎকথাম্৮ (৯৩) শ্রোকে গুণাত্যের বুহৎকথার 
উল্লেখ গু 


''মহাবা হাশ্রয়াং ভাষাং এ কৃষ্টং প্রাকৃতং বিদ্বঃ। 
সাগবঃ স্ক্তিরত্রানাং সেতুবন্ধার্দ যগয়মূ॥ ১৩৪ 


শোকে গ্ববসেনেব সেতুকাঁব্যেব উল্লেখ কবিয়াছেন। প্রবরসেন কর্তৃক 
বিতস্তানদীব উপব সেতুনির্মাণ উপলক্ষে এ সেতুকাব্য বচিত হয়। 
বাজতধঙ্ছিনীব মত প্রবরসেন ষষ্ট শতাব্দীতে বিগ্ধমান ছিলেন। 
অবস্তিস্থন্বীকথ দণ্ডিবিবচিত। তাহাতে খাণতট্রু ও মযুবেব উল্লেখ 
আছে। পবিচয়স্থলে “কবি ভাববিব প্রপৌত্র” বলিয়া উল্লেখ আছে। 
ভাববি পিংহাপফু) ও ঢবিনীত রাজদ্বয়ের র/জ্যকালে কাঞ্ধীপুরে বিছ্ুমান 
ছিলেশ । এপ অবস্থায় দ্রণ্ীব কাল ৭ম শতাব্দীব শেষভাগে গ্রহণ কর 
যাইতে পাবে। 


কাশী সংস্কৃত গ্রন্মালায় ভামহেব কান্যালকঙ্কাবেব মুখবন্ধে অধ্যাপক 
বটুকনাথ ও বলদেব দেখাইয়াছেন যে ভামহ কাশিকান্তাসেব মত উল্লেখ 
কবেন নাই। হা! অপব কোন ন্তামেব মত। ভামহ্ব কয়েকটি শ্লোক 
দণ্ডী গ্রহণ কব্য়াছেন। অধ্যাপক ঞ্রব বলেন যে ভামহেব “প্রমথালীড়- 
মধবঃ *পিবন্তি কটুভেষজম্” বাকোব উপব কটাক্ষ কবিয়াই দণ্তী “বিচার 
কর্কশগ্াফ্স্থনালীচেন কিং ফলম্‌” এই তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন । 
একপ অবস্থায দণ্যাচার্ধকে ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করিলে কোনও 
বৈষমা দৃ্ট হয় না। 


দণ্ডী কোন্‌ দেশবাসী ।ইলেন তাহার নিশ্চয়ত। নাই। তাহার বৈদর্ভীঁ 


হয় খণ্ড] অষ্টম অধ্যায় ২৩৫ 


বীতির প্রশংসা! ও এ মতান্ছনবণ দ্বাব1 তাঁহাকে মধ্যভাবতেব ব্দিভ ( বর্তমান 
বেবাব) প্রদ্বেশবাসী বলিয়। অনুমান কবা যায়। 
বাজশেখব (৯০০ খৃঃ) একটী শ্বোকে দণ্ডিকৃত তিনখাশি গ্রন্তেব কথ! 
বলিয়াছেন। (““ত্রয়ে। দ্ডিগ্রবন্ধাশ্চ? )। এই তিনখানি গ্রন্থেব মধ্যে 
“কাব্যাদর্শ ও “"দশকুমাবচবিত” দণ্ডিরুত। অপব গ্রস্থখানি সগ্গে 
মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন এ ৩তীয় গ্রন্থ “মৃচ্ছকটিক? কিন্তু 
উহ্থাব কোনও দৃঢ় তিত্তি নাই। পবন্থ কাব্য'দর্শেব শ্লোক__ 
“ছন্দোরিচিত্যাং সকলম্তৎপ্রপঞ্চো নিদশিতঃ | 
স।বিদ্য নৌত্তিতীষ,ণাম গল্ভীবং কাব্যসাশবম্‌ |? 


হইতে স্পইঈই অক্ুমান হয় তিনি “ছন্দো।ঝ ৮তি গ্রন্ত বচন। কাবয়াছেন। 
কিন্তু গ্রতিপক্ষ বলেন “ছন্দৌধিচিতি” কোনও বিশেষ গ্রন্থ নহে, উহা ছন্দঃ- 
শান্ত্রেব সাধাবণ নাঁম মাত্র । সম্ভবতঃ শবস্ুও দপ্তযাচাধ্যেব এ ছন্দোবিচিতিবহই 
উল্লেখ কবিয়াছেন। 
দণ্যাচার্ষের মত অলঙ্কাব কাব্যে মুলীভূত অন্গ নহে । উহ। কাব্য 
শোভাঁকব। তিন বলিষাছেন, “কাব্যশোভাকবান ধর্মীন অলঙ্কাবান 
গরচক্ষতে? | 
বীতি সম্বন্ধে তাহাব মত নিয় শ্রোকে দৃছি হয। 
“অন্ত,ণেকেগিবাম্‌ মার্গ শম্স্রভেদঃ পবম্পবম | 
তত্র বৈদত্যগৌডীযো বর্ধ্যেতে গরশ্ষুটান্তবৌ ॥ 


বামন । 

বামন বীতিসম্প্রদায়েব প্রধান আলঙ্কা্বক। তিনি কাব্যালঙ্কার জু 
ও তাহাব বৃত্তি বচনা কবিয়াছেন। “কাব্যালঙ্কাবক্ত্রাণাং স্বেষাং বৃত্তি 
বিধীয়তে।» বামন ভবভূতিব “দোদগ্াঞ্চিতচন্রশেখব-) শোক উদ্ধত 
কবিয়াছেন। অভিনবগুপ্ণ প্রথামাদেযোতে “বামনাভিপ্রাযেণ অয়মাক্ষেপঃ। 
ভাঁমহাভিগ্রায়েণ তু সমাসোক্তিিতামুম্‌ আশয়ং হৃদযে গৃহী। সমাসোক্ত্যা- 
ক্ষেপয়োবিদমূ একম্‌ এব উদ্াহবণং ব্যতবদ্‌ গ্রস্থক্ৎ” উল্লে খদ্বাবা আনন্রবর্ধন 
অপেক্ষা! বামনকে প্রাচীনতব বলিয়াছেন। এপ অবস্থায় বামন নবম 


২৩৬ স্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে বিচ্ধমান ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে উল্লেখ আছে 
বামন কাশ্শীররাজ জয়াপীড়ের সময়ে বিদ্ধমান ছিলেন। ,বভুবুঃ কবয়ন্তস্য 
বামনাগ্াশ্চ মন্ত্িণঃ' | কাশিকাকার বামন পৃথক্‌ ব্যক্তি । তিনি আলঙ্কারিক 
বামন অপেক্ষা প্রাচীন। বামন-হ্বত্রবৃত্তির ৩২ অধ্যায়ে মৃচ্ছকটিকরচয়িত। 
শুত্রকের নাম, অমরুশতকের পগ্ভাংশ ““দৃষ্টেকাসনসঙ্গতৈ (সংস্থিতে ) 
প্রিয়তমে” এই উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি বেশীসংহার নাটক হইতে শ্লোক 
উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি কামন্দকী নীতি, কামশান্ত্র ও ছন্দোবিচিতির 
নামোল্লেখ করিয়াছেন। 


বামন রীতিকেই কাবোর প্রাণ বলিতে কুঠিত হন নাই। “বীতিবাক্সা 
কাব্যস্ত" ২৬ “বিশিষ্টা পদরচন] রীতিঃ” ২৭। অলঙ্কার দ্বারাই কাব্য 
গ্রাহ এই নত প্রকাশ করিয়াছেন। 

“কাব্যং গ্রাহামলঙ্কারাৎ্?' ১1১। 


মুকুল, প্রতীহারেন্দুরাজ । 


মুকুল ও প্রতীহারেন্দুরাজ উভ্তয়ই কাশ্শীরবাসী। মুকুল কল্পটের পুত্র ও 
প্রতীহাবেন্দুরাজের গুরু । মুকুল “অভিধাবৃত্তিমাতৃকা” গ্রন্থ রচনা 
করেন। এর গ্রন্থের শেষভাগে বলিয়াছেন ১ 

“ভ্টুকল্পটপুত্রেণ মুকুলেন নিরূপিত1। 
স্রিপ্রবোধনায়়েয়ম্‌ অভিধাবুত্তিমাতৃক1 ॥" 


প্রতীহারেন্দুরাজ (৯৫ খৃঃ) মুকুল সম্বন্ধে বলিয়াছেন : 
“বিদ্বদগ্র্যান্‌ মুকুলকাদধিগম্য বিবিচ্যতে । 
প্রতীহারেন্দুরাজেন কাব্যালঙ্কারসংগ্রহঃ ॥" 


প্রতীহারেন্দ্রাজ কোক্কণবান্তধ্য কিন্ত কাশ্মীরে মুকুলের নিকট শিক্ষালাভ 
করিয়াছিলেন। তিনি ““কৌঙ্কণ" বলিয়া পরিচয় কাঁব্যালঙ্কারসং গ্রহের 
-লঘুবৃত্তির শেষভাগে দিয়াছেন । 


“ক্রত্বা সৌজগ্ভাসিস্বোধ্বিজবর মুকুলাৎ কীতিবল্যালবালাৎ। 
কাব্যালঙ্কারসারে লঘুবিবৃতিম্‌ অধাৎ কৌষ্কণ: শরন্দুরাজঃ ॥" 


২য় খণ্ড 1 অষ্টম অধ্যায় ২৩৭ 


ধ্বনিকারঃ আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত। 

ধবনিকারের প্রকৃত নাম কি তাহা স্থির কর। যায় না। অধ্যাপক 
সোভানি বলেন ধবনিকারের প্রত নাম ““সহদয়”? । অভিনবগ্ুপ্ড ১ম 
উদ্োতের ১ম শ্লোকের টীকায় কারিকাকারের নাম সহ্বদয় চক্রবর্তী উল্লেখ 
করিয়াছেন। ““সহৃদয় চক্রব্তা খন্বযুং গ্রস্থকদিতি ভাবঃ।” পরস্ত প্রত্যেক 
উদ্দ্যোতের শেষে “অভিনবগুপ্তোষ্মীলিতে সহৃদয়ালোকলোচনে" এবং 
আনন্দবর্ধন ধ্বন্তালোকের চতুর্থ উদ্ছোতের শেষে “তদৃব্যাকরোৎ্-সহদয়োদয়- 
লাভহেতোরানন্দবদ্ধন ইতি প্রথিতাভিধানঃ” উক্তি করিয়াছেন। ইহাতে 
সোভানির মত সমঘিত হয়। ধ্বনিগ্র্থে ১২৯টি কারিকা আছে। এ 
কারিকাগুপির বৃত্তির নাম ধ্বন্যালোক । ধ্বনি ও ধ্বন্তালোক একই 
গ্রন্থকারক্ৃত কিন। তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। জহলনের স্ক্তিমুক্তাবলীতে 
রাজশেখবরকুত উল্লেখ একটি শ্বোকে আছে 

“ধ্বনিনাতিগন্ভীরেণ কাব্যতত্বনিবেশিনা | 
আনন্দবদ্ধনঃ কস্ট নাপীদানন্দবদ্ধনঃ॥৮ 

এই শ্নোকটি রাজশেখব কর্তৃক রচিত হইলে ধ্বনি ও ধ্বন্যযালোক উভয়ই 
আনন্দবন্ধনকৃত বলিয়। বোধ হয়। কিন্তু ধগ্ঠালোকলোচন-রচয়িতা অভিনব- 
গুপ্ত ১ম উদ্দ্যোত ২২ কারিক। ও ৩য় উদ্্যোত ৩৪ কারিকার ব্যাখ্যায় 
কারিকাকার ও বৃত্তিকারকে পৃথক ব্যক্তি বলিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় 
ধবনিকার ও বৃত্তিকারকে পৃথক্‌ গ্রন্থকার বলিয়। গ্রহণ করা সমীচীন বোধ 
হয়। ধ্বনিকার ৯ম শতাব্দীর ১ম ভাগে (৮২০ খৃঃ) বিগ্ঠমান ছিলেন। 
ব্যগুনাধ্ষনিই কাব্যের মূল ইহাই ধ্বনিগ্রস্থে প্রতিপাগ্ছ। “কাব্যস্াত্বা 
ধবনি£' | স্ফোটবাদই ধ্বনি সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি । ৯ম শতাব্দীর শেষার্ধে 
আনন্দবদ্ধন কাশ্শীরদেশে অবন্তিবর্শণের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। 
তাহার পিতার নাম নোণভট্র, তাহা আনন্দবদ্ধনকৃত দেবীশতকে দৃষ্ট হয়। 
ধন্তালোকে বেণীসংহার নাটকের নাম দৃষ্ট হয়। ধ্বন্যালোক ধ্বনিকারিকার 
বৃত্তি। আনন্দবর্ধনের কাল ৮৫৫--৮৮৩ খৃঃ বল! যাইতে পারে । 

অতিনবগুপ্তাচার্য (৯৯*--১৭২০ খ্বৃঃ) “তাহার বৃহৎ প্রত)ভিজ্ঞাবিষশিনী 
গ্রন্থের সমাপ্তিবাক্যে “ইতি নবতিতমেহশ্মিন্‌ বৎ্সরেহস্কেযে যুগাংশে 
তিথিশশিজলধিস্থে (৪১১৫) মার্গশীর্যাবলানে" এই শ্লোকে এ গ্রন্থের 


২৩৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


বচনাকাল ১০১৩ খষ্টাব্বে বলিয়াছেন। অভিনবগুণ্ডেব পিতামহ্ব নাম 
ববাহগুথখ এবং পিতাব নাম চুখল। তাহার পবম গুক উৎপলাচার্য। 
মভিনবগুপ্তও লক্ষ্ণগুপ্তের ও প্রতীহারেন্বাজেব শিষ্য । অভিনবগুপ্ত 
ধবন্যালোকলোচন নামক ধ্বন্তালোকব্যাখ্যা রচনা কবেন। ধ্বন্তালোকেব 
চন্ত্রিকা নামক একখানি ব্যাখ্যা ছিল উহা অভিনবঙপ্ডেব পূর্বপুরুষ রচিত । 
“কিং লোচনং বিন! লোকে ভাতি চন্জ্রিকয়াপি হি। 
তেনাভিনবগুপ্টোশ্ত্র লোচনোন্সীলন ব্যধাৎ? ॥ 

চক্জিকার সহিত মত্তপার্থকাস্থলে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন ““অলং পূর্ববংশৈঃ 
সহ বিবার্দেন”। ধ্বন্যালোকলোচনেব উপব উদ্দয়োতুঙ্গ কৌমুদী নামক টীকা 
১৫শ শতাব্দীতে প্রণয়ন কবিয়াছেন। ১১শ শতাব্দীতে বহু গ্রন্থবচয়িতা 
ক্ষেমেনতর “ওউচিভ্যবিচারচর্চা' ও “কবিকঞ্চাভরণ” গ্রন্থে ধ্বনিসম্প্রদাযেব 
মতই পবিস্ফুট কবিয়াছেন। 

কুম্তক । কুন্তক (৯৫০-৯০২৫ খু") অভ্ভিনবগুপ্তেব সমসাময়িক | তাহাব 
গপব নাম কুন্তল। তিনি বক্রোক্তিজীবিতি নামে কাবিকাগ্রন্থ এবং 
তাঁহাব বুত্তি বচন। কবেন। এরগ্রস্থ ৪টি উচ্মেষে বিভক্ত | উহাতে কাবিক। 
বুত্বি ও উদ্রাহ্বণ তিনটি অংশ আছে। কুত্তকেব মতে বাঞঁনাধবনিহ কাব্যের 
একমাত্র লক্ষণ নহে। উ'হাব মতে বক্রোক্তিই কাব্যলক্ষণ--“বক্রোক্তিবেব 
বৈদদ্ধযতঙ্গী-ভণিতিকচ)তে £। ব্যঞ্জনাধ্বনি এ বক্রোক্তিবই একাংশ মাত্র । 
সন্ভব তঃ তিনি বক্তোক্তি শকটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহাব কবিয়াছেন। কুত্তক 
পুবাচায শামহকে অন্ুসবণ কব্ঘাছেন। 

মহিমভটু। মহিমভষ্ট ধবনিস্প্রদাযেব মত খগ্ডন জন্য “ব্যক্তিবিবেক 
গ্রন্থ বচন| কবেন। এ প্রস্থ তিনটি বিমর্শে বিভক্ত । তাঁভাব মতে “অর্থোপি 
দিবিধো বাচ্যোহুমেয়শ্চ? । তিনি কোনও কোনও স্থানে কুস্তকেব মত 
খণ্ডন কবিয়াছেন। 

ধ্বনিম্প্রদীয়েব পব ও মন্মটভট্েব আবির্ভীবেব পূর্বে ধারাধিপতি 
ভোজরাজ ও হেমচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য । এই ছুই গ্রস্থকাঁবই অলঙ্কাব 
শাস্ত্রে পূর্বাচার্গণেব মতেব সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ কবিয়াছেন। তীহাবা 
অলঙ্কাব সম্বন্ধে কোনও নৃতন মতের অবতারণা করেন নাই। হেমচন্দরের 
কাঁল ১৭৮৮ হইতে ১১৭২ খৃষ্টা্ নির্ণাত হইয়াছে । ভোজরাজ হেমচন্ত্রের 


২য় খণ্ড ] অষ্টম অধ্যায় ২৩৯ 


পূর্ববর্তী। তাহার রাজত্বকাল ৯৯৬_-১০৫১ খষ্টাব্দ। কহলন সোজরাজ 
সন্ধে বলিয়াছেন 


“দ চ (অনন্তরাজ ) ভোজনরেন্্রশচ দানোতকর্ষেণ বিশ্রতো।। 
স্রী তন্দিন্‌ ক্ষণে তুলাং যাবাস্ত]ং কবিবান্ধবৌ ॥", 


ভোৌজরাজের স্বহস্তলিখিত গোবিন্দভট্রকে প্রদত্ত দাঁনপত্র দ্বারাও ভোঁজ- 
রাজের কাল একাদশ শতাব্দী স্থিরীরুত হয়। তিনি অন্যান্য বু গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। অলঙ্কারশাস্ত্রে সরম্বতীকগাভরণ তাহ!র প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । পর 


গ্রন্থ ৫টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত । তিনি রীত্তিকে শব্ালঙ্কার মধ্যে পরিগণন। 
করিয়াছেন। 


ক্ষেমেত্র। ক্ষেমেক্ত্র ১১শ শতাব্দীতে “কবিকগ্ঠাভরণ " '*উচিতা- 
বিচার চ্1” ও? কবিকণিকা! প্রণয়ণ কবিয়াছেন। 


নব্যালস্কারিক ৷ 


মন্মটভট্ু । নব্য আলঙ্কারিকগণের মধ্যে মন্মটভটের কাব্যপ্রকাশ 
অতি প্রসিদ্ধ ও মান্য গন্থ। তিনি সরস্বতীকথাভরণপ্রণেতা ডোজরাজের 
অর্বাস্তন ও মাণিক্যচন্জ্রের পাক্তন | ১০৫১ খষ্টাীকে ভোজবাজের বাজা 
সমাপ্তিকাল এবং মাণিক্যচন্ত্র ১১৬৭ থুষ্টার্ধে কাব্যপকশের সদকেত” 
নামক'টীকা প্রণয়ন করেন। মন্সটভটু সম্ভবত; ১১ শতাঞ্চীব শেষভাগে 
বিমান ছিলেন। তিনি ১০১০ খ্েইানেে রচিত নবলাহনাঙ্কচত গ্রন্থ 
হইতে উদাহরণ দ্রিয়াছেন। কাবাপ্রকাণগ্রন্তে মন্মট ধ্বনিষম্প্দায়ের 
মতই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার মত এরূপ ন্ুপ্রতিষিত হইয়াছে যে তিনি, 
নব্য আলঙ্কারিক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন । 


অন্থান্ প্রাচীন আলঙ্কারিকের ন্ভায় তিনিও কাশীরদেশবাসী ছিলেন । 
সাহিত্যদর্পথকার বিশ্বনাথ কবিরাজ তাহার কাব্যগ্রকাশদর্পণে ““চিহ্কুপদং 
কাশ্শীরাদিতাষায়ামূ অশ্লীলার্থবোধকম্‌” এই উক্তি দ্বারাও মন্মটভট্রটকে 
কাশ্শীরবাসী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহার পিতার নাম জৈয়ট ও 
ভ্রাতার নাম কৈয়ট এরপ প্রসিদ্ধি আছে। 


২৪০ ংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


মন্মটভট্ট কাব্য প্রকাশের পরিকরালঙ্কার পর্যন্ত রচনা করেন। অবশিষ্ট 
ভাগ অজ্লটন্ুরি পরিপুরণ করিয়াছেন £-- 
'“কৃতঃ এমন্সটাচার্য্যবর্ষ্যু, পরিকবা বধিঃ | 
প্রবন্ধঃ পূরিতঃ শেষে বিধায়াল্পটস্রিণ1 ॥" 


কাব্য প্রকাশের কাবিকাগুলি মম্মটরচিত কিন] তৎসম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপিত 
হয়। কিন্ত্ত “মাল তু পুধবৎ্” এ কারিকাংশে বৃত্তিস্থ মালোপমার দৃষ্টান্ত 
থাকায় কারিক। ও বৃত্তির রচয়িতা এক মন্মটাচাষ্যই প্রতিপন্ন হন। অধিকাংশ 
স্থানে তাহার পুববর্তাকালেব প্রাচীন কারিকাগুলি কিঞ্চিৎ পরিবতিত 
হইয়াছে । কাবিকাগুলিব ব্যাখ্যা মম্টটরচিত তৎ্সন্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। 
তাহার গ্রন্থে পুবাচার্স্যগণের মতের সমালোচনামূলক সিদ্ধাত্তগুলি থাকায় এ 
গ্রন্থ বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে । এক ভগবদূগীতা ব্যতীত অন্য কোনও গ্রন্ঠেবই 
এত অধিক সংখ্যক টীক] টিপ্ননী দৃষ্ট হয় না। মাণিক্যচঞ্জেব “সম্কেত””, 
সবস্বতীতীর্থেব “বালচিত্বান্থুরঞ্জিনী'” ও জয়ন্তেব “দীপিক1”, বিশ্বনাথেব 
“কাবা প্রকাশদর্পণ”ঃ, নাগেশভট্রের “উদ্দ্যোত' প্রসিদ্ধ টীক1। কাব্যপ্রকাশ 
দশটি উল্লাসে বিভক্ত । নবম উল্লাসে শবালক্কাব ও দশমে অথালঙ্কার বিবৃত 
হইয়াছে । ইহাতে নাট্যশান্ত্রের বিষয়গুলি উক্ত হয শাহ। মন্মটভট্রে 
মতে কাব্যলক্ষণ--“তদদৌোষৌ শব্যার্থোৌ সগুণাবনলক্ক তী পুন, কাপ! | 

তাহাব মতে অলঙ্কার কাব্যে লক্ষণ নহে উহা! কাঁবেযব উৎকর্ষ বিধায়ক । 
ব্যঞনাই কাব্যের মূল। 


২,জয়দেব | মন্মট ভট্ট ও বিশ্বনাথ কবিরাজের মধ্যে নৈয়ায়িক জয়দেবের 
নাম উল্লেখযোগ্য। তাহার অপর নাম পীযুষবর্ষ। তিণি “চক্জীলোক” 
নামক অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্র গ্রন্থ ১০টি মযুখে বিভক্ত ও উহাতে 
৩৫০টি শ্লোক আছে। ইনিই ““প্রসন্নরাঘব" রচয়িতা । তাহার কাল 
১২০*__১২৫০ খৃঃ ধর! যাইতে পারে (নাটক ত্রষ্টব্য)। কেহ কেহ তাহাকে 
পক্ষধরমিশ্র বলিয়া মনে করেন কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক কারণ শিঙ্গভূপালকত 
রসার্ণবস্থধাকবে ও শাঙ্গধরপ্রদ্ধতিতে তাহার শ্লোক উদ্ধৃত কইয়াছে। 
বিশ্বনাথ কবিরাজ ৷ মন্মটভটের পরেই বিশ্বনাথ কবিরাজ ন্ুপ্রসিদ্ধ 
আলঙ্কারিক। তাহার জাহিভ্যদর্পণ অলঙ্কারশান্ত্রে সম্পূর্ণ গ্রন্থ । মন্মট তট্টের 
কাব্যপ্রকাশে নাট্যঙ্াস্ত্রের বিচার নাই। সাহিত্যদর্পণে নাট্যশান্ত্রের 
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বিচারও আছে। অধ্যাপক ম্যাকডোনেল বলেন ষে বিশ্বনাথ কবিরাজ 
বঙ্গদেশবাসী ছিলেন। কিন্তু ত্র মত সমীচীন নহে। বঙ্গদেশের কোন 
বংশই তাহাকে পূর্বপুকুষ বলিয়। দাবী করেন না। তাহার পিতার নাম 
চন্ত্রশেখর, পিতামহের নাম নারায়ণদাস। ত্র নারায়ণদাস কাব্য- 
প্রকাশের টীকাকার চণ্ীদাসের জ্ঞাতি ছিলেন। হার পিতামহ “কলিঙ্গ- 
ভূমগ্ডলাখগুল-মহারাজাধিরাজ--শ্রীনরসিংহদেবসভায়াম্‌” সভাসদ্‌ ছিলেন। 
পরস্ত বিশ্বনাথ কাব্যপ্রকাঁশদর্পণ গ্রন্থে “চিস্কু'পদ্দ ব্যাখ্যা কারতে গিয়। 
“উৎকলাদ্দিভাষাঁয়াং ধূতবাগুকদ্রব” কথা লিখিয়াছেন। এই উভয় প্রমাণেই 
তাহার বাসস্থান উৎকলপ্রদদেশে ছিল ইহাই স্থিতীকৃত হয়। 


বিশ্বনাথ কবিরাজের কাল ১৪শ শতাব্দীব মধ্যভাগ হইতে শেষভাগ ধর 
যাইতে পারে। তীহার কাব্যপ্রকাশের ““কাব্যপ্রকাশদর্পণ' নামক টীকা! 
ও সাহিত্যদর্পণ অলঙ্কারশান্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । বিশ্বনাথ, জয়স্ত ও 
আলাবুদ্দিন বাদসাহের নামোলেখ করিয়াছেন। জয়ন্ত ১৩৫০ সম্বতে 
(১২৯৩ খৃঃ) কাব্যপ্রকাশের টীকা প্রণয়ন করেন এবং ১৩১৫ খৃষ্টাব্ডে 
আলাবুদিন বিষপ্রয়োগে নিহত হন। (সাহিত্যদর্পণের চতুর্থ পরিচ্ছেদে “সন্ধো 
সর্বস্বহরণমিতি” শ্লোকে আলাবুদ্দিনের নাম আছে )*। সাহিত্যদর্পণের 
যে প্রাচীন হম্তলিপি প্রাপ্ত হওয়া যায় ও অন্যান্য প্রমাণে সাহিত্যদর্পণ ১৩৬০ 
হইতে ১৩৭০ খৃষ্টাব্ মধ্যে রচিত হওয়া সম্ভব । সাহিত্যদর্পণের টীকা মধ্যে 
রামচরণ তর্কবাগীশরুত সাহিত্যদর্পণবিবুতি ( অক্ষিপক্ষরসচন্ত্র ) ১৬২৩ শকাক্ে 
-১৭০* খ্ৃষ্টাব্ষে রচিত হয়। ছুর্গাপ্রসাদ দ্বিবেদী “সাঞ্ছিত্যদর্পণ ছায়” 
নামক টীক1 রচন! করিয়াছেন। 


নূপগোস্বামী । পঞ্চদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্মের উত্থানে বৈষ্বসাকিত্যে 
বু কাব্য রচিত হইয়াছিল। মধুররসের প্রাধান্তই বৈষ্ণবসাহিত্যের 
বিশিষ্টতা । এ সময়ে চৈতন্যদ্দেবের সহচরগণমধ্যে শ্রীমদৃরূপগো স্বামী ““উজ্জল- 
নীলমণি”', আমক অলঙ্কারগ্রন্থ রচনা করেন । উহাতে কেবল উজ্জ্লরস অর্থাৎ 
রাধাকুঞ্চের শ্রীতিরসের বিশ্লেষণ আছে। এ রসের সর্বপ্রকার ভেদ, 


*“'সন্ধৌ সবস্থহরণং বিগ্রহ প্রাণনিগ্রহঃ | 
অল্লাপদীন ন্বপতৌ ন সন্ধি ন' চ বিগ্রহঃ &" 
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নায়িকা্দি ভেদ, সখীগণের ভাব, মহা ভাব প্রভৃতির অতি সুক্ষ বিচাৰ আছে। 
বৈষ্বসন্প্রদায়ের দর্শনের মহিত উজ্জ্বলনীলমণি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 


অপ্পয্য দীক্ষিত। অগ্রধ্যদীক্ষিত ১৫৫৪--১৬২৬ খষ্টাব্ধে বিদ্বমান 
ছিলেন। তিনি মান্দ্রাজপ্রদেশের কাঞ্চীনগবের নিকটবর্তী অদয়গ্নলম্‌ নামক 
স্থানে জগ্গগ্রহণ করেন। তিনি আপন্তম্বশাখাভুক্ত তরদ্বাজবংশ্ীয় ছিলেন। 
তিনি সর্বশান্ত্রবিশারদ ছিলেন। স্ুপসিদ্ধ ভট্রোজিদীক্ষিত তাহা নিকট 
বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থের টাক] টিপ্লনী করিয়াছিলেন । 
অলঙ্কার সম্বন্ধে তিনি “বৃত্তিবাতিক”, “কুবলয়ানম্দ”, “চিত্রমীমাংসা” 
রচন। করেন। 

জগয়াথ পণ্ডিত (১৬২০৭--১৬৬০ খু) । তিনি তৈলঙ্গ জনপদস্থ 
রাজমহেন্ত্রবাসী, পবে কাশীধামে অবস্থান কবিয়াছিলেন। পিতার নাম 
পেরুভট্র, জননীর নাম লক্ীদেবী) ঠিনি সিদ্ধান্তকৌমুদ্দীর টীকাকাব 
জ্রানেন্্রভিক্ষুর ছাত্র ছিলেন। তিনি নিজ পবিচয়ে বলিয়াছেন £-- 

“ভ্রীমজ জ্ঞানেন্্রভিক্ষো র ধিগতসকলব্রক্ষবিদ্যাপ্রপঞ্চ” ॥ . ইনি সর্ববিগ্থা- 
বিশারদ ছিলেন পবস্ত একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইহার বহু কাব্য আছে 
তশ্মধ্যে ভামিনীবিলাসে তাহাব দিলীশ্বরের সভায় প্রথম বয়ন অতিবাহন 
করাব উল্লেখ আছে। তিনি সাজাহীনের বাজসভায় কিছুকাল ছিলেন। 
“'দিল্লীবল্পভপাণিপল্লবতলে শীতং নবীনং বয়ঃ 1” প্রথম বয়সে দিলীতে, 
পরে মথুরাতে ও শেষ জীবনে কাণাধামে অতিবাহন করেন। জনশ্রুতি 
আছে তিনি কোনও রূপবতী যবনরমণীব মোহে দিল্লীতে বাদ করিতেন ও 
দিলীশ্বর তাহার প্রতিভায় আকুষ্ট হইয়া তাহাকে রাজসভাতে রাখেন। 
তাহার এ মোহ অপনীত হইলে পবে তিনি মথুব। ও কাশী প্রভৃতি স্থানে 
গমন করেন। 


জগন্নাথ পণ্ডিত ১৬৪১--১৬৫০ খৃষ্টাব্দ কালের মধ্যে বরূসণঙ্জাধর রচন৷ 
করেন। উহ! অলঙ্কারশাস্ত্রে অতি মান্ত গ্রন্থ । ইছাতে সর্বত্রই যুক্তি প্রদশিত 
হইয়াছে । রচনার কোনও কাঠিস্ত নাই কিন্তু বিষয়ের কাঠিন্ত ও বিচারের 
গভীরতাতেই অনেক স্থল' দুর্যোধ্য হইয়াছে। উদ্াহরণগুলি তিনি নিজে 
প্রণয়ন করিয়াছেন।' এই গ্রস্থ তিনি সম্পূর্ণ করিয়। যাইতে পায়েন নাই। 
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পণ্ডিতাগ্রগণ্য নাগেশভট্টু রসগঙ্গাধবের “গুরুমর্স প্রকাশ” নামক একথানি 
ব্যাখ্য। প্রণয়ন করিয়াছেন। 


কেশবমিশ্রকূভ “অলঙ্কীরশেখর” উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । ইহা শোৌদ্ধো- 
দ্রনির অলঙ্কারসৃত্রের ব্যাখ্যাত্বরূপ | পবতীয় বিশ্বেশ্বব পাণ্ডে রচিত “অঙ্গঙ্কার- 
মুস্তাবলী” ও ““রসচন্দ্রিকা” সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। পবতীয় 
বিশ্বেশ্বর স্বরির “অলঙ্কারকৌস্ত্ভ” অলঙ্কার সাহিত্যের কৌন্তত রত । 
এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রস্ত অতি বিরল। প্রভাকরভষ্টের ““রসপ্রদীপ” বস 
সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট নিবন্ধ । 


নাট্যশাস্ত্র । 


সংস্কত সাহিত্যে কাব্য ও নাটকের রম ও অলঙ্কার বিষয়ে পার্থকা দৃষ্ট 
হয় না| নাটক দৃশ্যকাব্য মধ্যে পরিগণিত । ভরতমুনির নাটাশাস্ত্রেত রসেব 
বিচার আছে । ধ্বনিকার সবপ্রথমে ধ্নিই কাব্যেব আত্ম এই মত দৃঢভাবে 
প্রতিঠিত করেন। আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত এ মতের পূর্ণতা সম্পাদন 
করেন। মহিমভট্র তাহার ““ব্যক্তিবিবেকণ গ্রন্থে (১০৫০ খ্ুঃ) এ মত 
নিরমন করিতে চেষ্ট। করেন কিন্ত মন্মটভট্ট পুনরায় ধবনিকারের মত উজ্জীবিত 
কবেন। বিছ্ানাথ, বিশ্বনাথ কবিবাজ €ভতি প্র মতই অবলম্বন করিয়াছেন। 

ভরততমুনির নাট্যশাস্্ই নাট্যশান্ত্রের আদিম গ্রন্থ। এ গ্রন্তেব পাঠ 
কালক্রমে প্রত্রষ্ট ও বিলুপু হইয়াছিল পরে কোল, শাগ্ডিল্য প্রভৃতি আচার্ষেরা 
শাস্ত্র পুনরুদ্ধার করেন। বর্তমানে যে পাঠ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও বহুধা 
বিরুত। কাশ্মীররাজ মাতুগুগতরুত একখানি টীকা ছিল তাহা বিলুপ্ত 
হইয়াছে । শঙ্কুক “ভুবনাভুদয়” নামক টীকা রাজ] অজিতগীড়ের রাজত্ব- 
কালে (৮১৩-+৮৫০ খঃ ) রচনা করেন ॥ শঙ্করবর্মণের রাজত্বকালে (৮৮৩- 
৯০২ খুঃ) ভট্টনাঁয়ক একখানি ব্যাখ্যা] রচনা করেন। অভিনবগুপ্ত (১০০০ খুঃ) 
“অভিনবভারতী” নামক স্তুপ্রলিদ্ধ টীক] প্রস্তত করিয়াছিলেন। ধারা- 
নগরাধিপতি মুগ্ধের রাজত্বকালে (৯৭৪--৯৯৫ খুঃ) বিষুপুত্র ধনপ্জয় 
“দশরূপক” নামক নাট্যশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। দশরূপক ভরতের নাট্যশান্ত্র 
'অবলম্বনে রচিত। বিষুণপুত্র ধনিক “'অবলোক”* নামে দশবপকের এক 
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টাকা রচন। করিয়াছেন। অন্তবতঃ ধনঞ্জয় ও ধনিক দুই সহোদর । অবলোক 
মুণ্ডের রাজত্বকালের পরে রচিত হওয়া সম্ভব কারণ উহাতে পদ্মগুণ্ড রচিত 
নবনাহদাস্থচরিতের উল্লেখ আছে। 

ত্রয়োদশ শতা্বীর শেষভাগে ও চতুর্দশ শতার্বীর প্রারস্তে (১২৭৫-- 
১৩২৩ খৃঃ) ওয়ারাঙগলের রাজ। প্রতাপার্দিত্যের সময়ে (১২৯৮--১৩১৪ খুঃ) 
বিদ্বানাথ «গ্রতাপর্ত্রীয়” বা “প্রতাপরুদ্রযষশো ভূষণ” নামক গ্রন্থ রচনা 
করেন। উহাতে দশরূপক ও কাব্য/গ্রকাশের মত গৃহীত হইয়াছে। মল্লিনাথ- 
পুত্র কুমারম্বামী উহার “রত্বাপণ" নামক টীক। রচনা করিয়াছেন। প্রায় 
প্রক্ূপ কালেই উড়িস্তারাজ নরসিংহের রাজত্বকালে (১২৮০--১৩১৪ থৃঃ) 
বিগ্ভাধর “একাবলী” রচনা করেন। তিনি কবি হরিহর ও রাজা অন্ুর্ণনের 
উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা ১৩ণ শতাব্দীতে বিগ্কমান ছিলেন। শিঙ্গভূপাল 
রচিত রসার্ণবন্ত্ধাকরে একাবলীর উল্লেখ আছে। মল্লিনাথ সরি একাবলীর 
উপর “তরল” নামক ব্যাখ্য। রচন| করিয়াছেন। শিঙ্তৃপাল কৃত (১৩৩* খৃঃ) 
“রসার্ণবন্ধাকর” উল্লেখযোগ্য । বিশ্বনাথ কবিরাজরচিত সাহিত্যদর্পণের 
৬ঠ অধ্যায়ে নাটাশান্ত্রের বিচার আছে। তিনিও উড়িয্যাবানী ছিলেন। 
সাহিত্য দর্পণ ১৩৬০--১৩৭০ খৃষ্টাৰ মধ্যে রচিত হ্ইয়াছিল। 

সমূদ্রমিশ্র (১৬১৩ খুঃ "নাট্য প্রদীপ” নামক গ্রন্থ রচন| করিয়াছেন। 


ছিতীয় খণ্ড 
নবম অধ্যায় 


দর্শন 


প্রকৃতিদেবী যেরূপ মুক্তহস্তে ভারতকে তাহার সম্ভারাি প্রদান 
করিয়াছিলেন তাহাতে জীবনসংগ্রামেব জন্য কাহাকেও উদ্বিগ্ন হইতে 
হইত না। স্বচ্ছন্দবনজাত ফলযুল, অপর্য্যাপ্ত শস্য, ত্বত, দৃপ্ধাি, প্রসন্ন সলিল 
ও নির্মল বায়ু দ্বারা জীবনের অভাব পরিপুরিত হইত। উদ্ধে অগণিত 
নক্ষত্রথচিত নুনীল চন্দ্রতপ, নিয়ে শশ্তশ্যামলা বন্থুদ্ধরা, বিহঙ্গমমুখ বিত 
বন্রাজি, প্রনন্পসলিলা নদী, নির্জন আশ্রমপদ--এই সকলই কাব্য ও 
চিন্তাশীলতার অন্ুকূল। পাশ্চাত্য জগতে জীবনসংগ্রাম অতি কঠোব। 
নির্মম প্রকৃতির সহিত সর্বদ] যুদ্ধ করিয়া জীবন যাত্র। নির্বাহ করিতে হয়। 
তজ্জন্য এ নির্মম প্রকতিব বিরুদ্ধে মানবেব শক্তিনিচয়ের ব্যবহার শিক্ষাই 
জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে । জীবনের অভাব পরিপুরিত না হওয়া পর্যন্ত 
স্বাধীন চিন্তার অবকাশ থাকে না। এই পার্থক্যহেতুই ভারত আধ্যাত্সিক 
চিন্তাশীলতার পথে ও পাশ্চাত্য দেশ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আবিফারমার্গে 
অগ্রদর হইয়াছে । পাশ্চাত্য দেশ জীবনের অভাব মোচন কবিতে গিয়া 
প্রকৃতিদেবীর স্থকৌশল আধিভৌতিক যুর্তি সন্দর্শন করিয়াছে । ভারতীয় 
প্রতিভ৷ এ কার্ষধরূপ আধিভৌতিক মুর্তির অন্তরালে অবস্থিত ক'রণতন্বের 
অনুসন্ধানে নিমগ্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শন জীবনের অভাব দ্বারা প্রণোদিত 
হইয়া প্রকৃতির সহিত সংস্পৃষ্ট ; ভারতীয় দর্শন প্রকৃতির পরপারেব গবেষণায় 
নিমগ্ন । পাশ্চাত্য দর্শন বাস্তব জীবনের অন্থকুল ও পরিপুরক 3 ভারতীয় 
দর্শন আধ্যাত্মিক জগতের অনুকূল ও বাস্তব জীবনেব প্রতি উদ্দাসীন। 

বেদ আর্ধ সভ্যতার মূল ভিত্তি । উহ্থার প্রামাণিকতা কেহই অস্বীকার 
করিতে সাহসী নহেন। খগবেদের কোনও কোনও স্ক্তে বিশেষতঃ দশম 
মগডুলে এবং অথববেদে খধিগণ এই বিচিত্র বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও প্রসার 
সগ্থঞ্ধে বহু গবেষণামু্গক দার্শনিক বিষয়ের অবতারণা করিযঘ্াছেন। এই 
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বিচিত্র স্বষ্িরি ও তাহার অভিমানিনী দেবতাগণের অন্তরালে ফে' 
এক মহাশক্তি বিরাজ করিতেছেন তাহ। খধিগণ স্ুম্পক্টরূপে অনুতৰ' 
করিয়াছিলেন । 


বেদের প্রামাণ্য অক্ষুণ্ন রাখিয়াও হিন্দু খবিগণ স্বাধীনভাবে দর্শনরাজ্যের 
চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন। ভারতীয় আস্তিক যে কোনও দর্শন হউক না| 
কেন প্রতোকেই বেদের কোনও ন| কোনও অংশের উপর তাহার ভিত্তি 
স্থাপন করিঘ়্াছে এবং পরস্পর বিবদমান দর্শনগুলি কৃখনও কখনও একই 
অংশের মধ্যে স্বীয় মতের অনুকুলতা দর্শন করিয়াছে । বেদের কর্মকাণ্ড ও 
জ্ঞাণকাঁণ্ড দুইটি বিভাগ । কর্মকাণ্ডে হিন্দুর ধর্ম (বেদ বিভিত কর্ম), যাঁগ- 
যক্ঞাদি, ষজ্ঞপ্রণালী ও বিধিনিষেধাদিব বিচার আছে। প্র সকল বিধি ও 
নিষেধ পালন দ্বারাই অভিলধিত শর্গাি প্রাপ্ূ হয়, তাহাতেই জীবনের 
উদ্দেশ্য সফল হয়। জ্ঞানকাণ্ড এই বিশ্বজগতের মুলীভূত কারণ মহান 
সষ্টিকর্তাব তন্বান্থসন্ধানে পরিপূর্ণ । এজ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হয়। এই উভয় 
কাণ্ডের মধ্যে প্রকৃতিগত গুরুতর পার্থক্য ও বৈষম্য বিছ্ধমান রহিয়াছে কিন্তু 
উহ। একই বেদের বিভিন্ন বিভিন্ন অংশ বটে। 


যদিও হিন্দু দর্শনগুলির মধ্যে পার্থক্য ও বৈষম্য বহিয়াছে তথাপি হিন্দু 
দর্শনগুলির মধ্যে কতকগুলি বিষয়ের সামগ্তস্ত আছে। সকল দর্শনগুলিই 
নিয়লিখিত বিষয়ে একমত বা এ্রগুলি অঙ্গীকার করিয়। লইয়াছে 


১। আত্মা অবিনশ্বর ) 

২। এই বিচিত্র বিশ্বেব মূলীভূত কারণ অবিনশ্বর ) 

ও। জন্মান্তরবাদ ও কর্মবিপাক 3 

৪। আত্মার দেহাশ্রয়ই ন্থখ-দুঃখের কারণ ) 

৫1 মুক্তিই চরম উন্েশ্থা ) মুক্তির পথপ্রদর্শনই দর্শনের লক্ষা। 


জন্মান্তরবাদ আত্মার অবিনশ্বরতার উপর গ্রতিঠিত। আত্মা অবিনশ্বর, 
তাহার জন্মবা মৃত্যু নাই। আত্মা দেহকে আশ্রয়মাত্র করিয়।৷ থাকে । 
কৌমার, যৌবন, জর! প্রভৃতি ষেমন জীবনের অবস্থাভেদ, দেহাস্তর প্রাপ্তিও 
তেমনি একটি অবস্থাত্তর মার । দেহের জন্ম ও মৃত্যু আছে কিছ্ব দেহীর 
(আত্মার ) জন্ম ও মৃত্যু নাই। 


২য় খণ্ড ] নবম অধ্যায় ২৪৭ 


“ন হৃম্ততে হৃন্যমানে শরীরে” | গীতা। ২০। 

উহাকে ছেদন কর] যায় না, দগ্ধ কর। যায় না 

'অচ্ছেগ্ছোয়মদাহ্যোয়মক্রেগ্যোহয়মশোধ্য এব চ' । গীতা ২২৪। আতা 
মৃত্যুকালে কর্মসমষ্ির সমবেত শক্তি লইয়া দেহান্তরে প্রবেশ করে এবং তথায় 
প্রাস্তনজন্মের কর্মফল ভোগ করে। এইবপে প্রারন্ধকর্ষের ফল শেষ না 
হইতেই পুনবায় নবীন কর্ম সঞ্চিত হওয়ায় পুনঃ পুনঃ জন্ম সংঘটিত হয়। 

কর্মের যূল কারণ “অজ্ঞান” ব। “অবিগ্ভা” । যতদিন বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান 
দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হয় ততাদ্ন নবীন কর্মের উৎপত্তি অনিবার্ষ। 
অবিগ্ভানাশের ফলে কর্ম বা অদৃষ্ট বিনাশ অবশ্থস্তাবী। কর্ম হইতেই তাহার 
ফল সুখদঃখের ভোগেব জন্য ধদেহসন্বন্ধ বা জন্ম সংঘটিত হয়। সুতরাং কর্ম 
না থাকিলে জন্মও থাকে না। অতএব আত্মার দেহসন্বন্ধহীন স্বরূপন্থিতি 
বা মুক্তির জগ্য কর্মনিবৃত্তি ও তাহার কারণ আত্মতত্বজ্ঞান একান্ত আবশ্বাক | 

বাসন! দ্বারাই লোক কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কর্ম করিলেই উহার ফলোদয় 
অবশ্যগ্তাবী। এহ কর্মশোত বিরামবিহীন ; এই কর্মবন্ধ হইতে নিষ্কৃতিই 
মুক্তি; তাহা হহলেহ ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। সকল দর্শনগুলিই 
এই যুক্তিপথেব প্রদর্শক । কার্য্যের সহিত কারণের প্রকৃত সন্বন্ধকি তাহা 
নির্ণয় করিতে গিয়া হিন্দুদর্শনে প্রধানত: তিনটি বিভিন্ন মত স্থাপিত হইয়াছে £ 
আবন্তবাদ, পবিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। আবন্তবারদীরা বলেন বস্ত্রের তস্তগুলি 
তাঁহার উপাদান কারণ কিন্তু তন্জগুলির যথাষথ সন্নিবেশ দ্বার বস্ত্রের 
আবির্ভাব হয়। বন্ত্রানি নূতন দ্রব্য হইল, তাহা তন্ততে ছিল না। 
পবিণামবাদীব1 বলেন, কার্য কারণের রূপান্তরমাত্র | বৃষ্টি মেঘের অবস্থান্তর 
মাত্র । দধি দৃগ্ধের অবস্থাত্তব মাত্র । বৃষ্টি ও দূধি যথাক্রমে মেঘ ও দুগ্ধ হইতে 
পৃথক বস্তু নহে। যাহা নিহিত অবস্থায় ছিল তাহা ব্যক্ত হুইল মাত্র। 
বিবর্তবাদীবা বলেন, একই অনাদি অব্যয় সর্বব্য শী পরমাত্ম। অচিত্ত্য মায়া- 
প্রভাবে এই বিচিত্র বিশ্বরূপে প্রতীয়মান হন। তাহার আরম্ভও নাই 
পর্িণামও নাই । 

হিন্দু দর্শনগুলি মুখ্যতঃ ইহার কোনও একটি মত গ্রহণ করিয়াছে এবং 
তজ্ন্তই দর্শনগুলিকে তিনটি ভাগে বিভাগ কর] যাইতে পারে £ 

(ক) ন্যায় ও বৈশেষিক--আরম্তবাদী, 


২৪৮ সংন্বত সাহিত্যের ইতিহাস 


(খ) সাংখ্য ও পাতঞ্রল--পরিণামবাদী, 
(গ) বেদান্ত (শঙ্করাচার্ষের মতে ) বিবর্তবাদী । 


হিন্দু দর্শনের মধ্যে ৬ খানি প্রধান। 
কপিলশ্য কণাদস্য গৌতমন্য পতগ্লেঃ | 
জৈমিনে ব্যাসদেবশ্য দর্শনানি ষড়েব হি ॥ 
সেগুলিকে নিয়়োক্তভাবে বিভাগ কর। যাইতে পারে £ 


১। (ক) কপিলের সাংখ্যদর্শন ব নিরীশ্বরসাংখ্য। এই মতে নিত্য 
ঈশ্বরের কোনও স্থান নাই। ঘ্বৈতমত। 
(খ) পতগুলির যোগদর্শন বা সেশ্বরসাংখ্য | ইহাতে নিত্য ঈশ্বরের স্থান 
আছে। দ্বৈতমত। যোগদর্শন ও সাংখ্য দর্শন অনেক অংশেই একমত । 
২। (ক) গৌতমের গ্যায়দর্শন | 
(খ) কণাদের বৈশেষিকদর্শন | 
বৈশেষিকদর্শন এবং স্যায়দর্শনও অনেক অংশে একমত । 


৩। (কে) জৈমিনিব পূর্বমীমাংসা বা কর্মমীমাংসা। উহাতে বেদেব 
ব্যাখাপ্রণালী, বিধিনিষেধ প্রভৃতির বিচার ও ধর্মতত্ব আছে। ঈশ্বব সত্বন্ধে 
সাক্ষাৎ ভাবে কোনও বিচার নাই । পুর্মীমাংস। বেদের কর্মকাণ্ডের দর্শন । 

(খ) উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন। উহ! বেদেব জ্ঞানকাণ্ডের দর্শন । 
শঙ্করাচার্ষেব ব্যাখ্যান্ুসারে উহা অদ্বৈতবাদ । 


সকলগুলি দর্শনের মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এক অর্থাৎ মোক্ষ। এ মোক্ষের 
স্বরীপ বিষয়েও হিন্দুদর্শনে মতভেদ আছে। দুঃখের আত্যন্ঠিক ও এঁকান্তিক 
নিবু্তি মাত্রই মুক্তি, ইহাই স্তায়, বৈশেষিক এবং সাংখ্যপাতগ্রল দর্শনের 
প্রচলিত মত। অন্যমতে মুক্তিতে আতান্তিক হংখ নিবৃত্তির হ্যায় নিত্যানন্দেব 
অশ্রভূতি হয়। কপিল পতঞ্জলি প্রভৃতির দুঃখের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল, 
ট্র দুঃখেব আত্যন্তিক নিবৃত্তিই তাহাদের লক্ষ্য ছিল, তাহাব] স্থখেব ম্পুহা 
করেন নাই। কিন্তু ব্যাস ও জৈমিনি আনন্দকে নিববচ্ছিন্ন কবিবাব 
প্রয়াসী ছিলেন । 

হিন্দু দর্শনগুলির সংক্ষিপ্ত মর্ম সায়ণপুত্র মাধবাচার্য তাহার সর্বদর্শন 
সংগ্রহে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (১৪শ শতাব্দী )। 


২য় খণ্ড ] নবম অধ্যায় ২৪৯ 


সাংখ্যদর্শন। 


প্রাচীনকালে “সাংখ্য” শব্ধ দ্বারা কপিলের নিরীশ্বরসাংখ্য ও পতঞ্রলির 
সেশ্বরসাংখ্য এই উভয় দর্শনই বোঝ! যাইত | কিন্তু কালক্রমে “সাংখ্য” শব্দটি 
কপিলের সাংখ্য অর্থে যোগরূঢ় হইয়াছে । কপিলের সাংখ্যদর্শ নই সর্বপ্রীচীন 
দর্শন বলিয়া পরিগণিত এবং এই সাংখ্যমতই ভারতে বহু সাম্প্রদায়িক 
ধর্মমত সংগঠনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 

বৌদ্ধ ও জৈন মতও এই সাংখ্যমত দ্বারা পরিপুঠি লাভ করিয়াছে। 
«সাংখ্য” শবটি “সংখ্যা” শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । “সংখ্যার অর্থ 
পরিসংখ্যান । 


“সাংখাজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যানদর্শ নম্‌”। 
মহাভারত । ১২১১৩৯৩ 


সাংখ্দর্শনের বক্তা কপিল কোন্‌ কপিল তাহ! লইয়া! মতভেদ আছে। 
কেহ বলেন তিনি কর্দমমুনির পুত্র । কেহ বলেন তিনি ধর্ম ও হিংসার পুত্র। 
শঙ্করাচার্য বলেন তিনি সগরবংশধ্বংসকাবী কপিল হইতে পৃথকৃ। “অন্তত্য চ 
কপিলশ্-সগরপুত্রানাম্‌ 'প্রতপ্,বান্থদেবনান্নঃ স্মরণাৎ”। বেদান্তভাষ্য অধ্যায় 
২পাদ ১ শ্বত্র ১। কিন্তু ভ।গবতপুরাঁণ বলেন সগরবংশধ্বংসকারী কপিলই 
সাংখ্যদর্শনের অষ্ট। | সাংখ্যদর্শন দ্বৈতবাদী। সাংখোর মতে “পুরুষ” ও 
“প্রকৃতি” উভয়ই অনাদি । সাংখ্যোক্ত পুরুষ অনাদি, চেতন, অপ্রসবধমী, 
নিত্য ও নি দ্রষ্টা, মাত্র । এই পুরুষই শাস্ত্রান্তরে “আত্মা” বা গীতায় 
“ক্ষেত্রন্ নামে অভিহিত হইয়াছে । পুকষের কোন বিকৃতি হয় না, তজ্জন্য 
“পুরুষ” জগতের উপাদান কারণ নহে। 

“প্রকৃতি” পুরুষের বিপরীত অভাববিশিষ্ট । প্রকৃতি চেতনবিপরীত ও 
পরিণামশীল এবং বিচিত্র শক্তিসম্পন্প | প্রন্কৃতির অপর নাম “প্রধান” বা 
“অবাক্ত” | এই প্রকুতিই পরিদৃশ্টমীন বিচিত্র বিশ্বের মূল কারণ । মনু এই 
প্রধানকে “ণ্তমঃ” সংজ্ঞা দিয়াছেন, “আমীদিদং তমোভূতম্” । পুক্ষষের 
সান্িধ্যবশতঃ মূল প্রকৃতির বিকার বা পবিণাম আরম্ভ হয়, উহাকে ”বিকার” 
বা “বিকৃতি” বলে। আবার এর বিরৃতিও অন্ত বিকারের প্রস্থতি হইতে 
পারে । এ প্রশ্ততিবিকারকে ““প্রকৃতিবিক্ৃতি”' বলে। 
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পুরুষের সান্লিধাবশতঃ প্রকৃতি হুইতে “মহৎ”, মহৎ হইতে “অহঙ্কার” 
অহঙ্কার হইতে "'পঞ্চতন্মাত্র” উদ্ভূত হয়। মহৎ, অহঙ্কার, ও পঞ্চতগ্মাত্র এই 
সাতটি ““প্রকতিবিকৃতি” । “একাদশ ইন্জিয়” অহঙ্কারতত্ব হইতে ও 
“পঞ্চভূত” পঞ্চতন্মাত্র হইতে উদ্ভূত হয় কিন্তু এহ ষোড়শ পদার্থ হইতে আর 
কিছুই উদ্ভব হয় না, তজ্ভন্ত এহ ষোড়শ পদার্থ কেবল বিকৃতিমাত্র ৷ 
“মূল প্রক তির বিকৃতির্মহদ [ছ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত । 
ষোড়শকস্ত বিকারো ন প্রকৃতিন বিকৃতিঃ পুরুষ" 
সাংখ্যকারিকা ৩ । 
সাংখ্য পরিণামবাদী ও সৎ্কার্ধবাদী। 
“অলদকরণাতপাদানগ্রহণ।ৎ সর্বস্তবাভাবাৎ। 
শক্তন্য শক্যকবণাৎ কাবণভাবাৎ চ সৎকার্য্যম্‌। 
কারণগর্ভেই অবান্ত আকারে কার্য লুক্কায়িত বা নিহিত থাকে । পরে 
প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বাব। কার্ষের আবির্ভাব হয়। কাবণে কার্য নিহিত না 
থাকিলে কার্ষের উদ্ভব সম্ভবপব নহে। তৈল জন্মাইতে হইলে তিল পেষণ না 
কবিয়। বালুকাপেষণ করিলে তৈলের উদ্ভব হইতে পারে না। কারণ' যাহা 
নাই বা অসৎ, তাহাব উদ্ভব সম্ভব নহে। “নাসতো বিগ্ভতে ভাবঃ। 
কারণে, যাহা অবাক্ত অবস্থায় থাকে তাহাই কার্ধরূপে ব্যক্ত অবস্থায় পবিণত 
হয়। প্রব্যক্তাবস্থাব নামই উৎপত্তি বা আবির্ভাব । 


সাংখ্যসুত্র । 


১। প্রাচীনকালে একখানি সাংখ্যসূত্র ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। দশম শতাব্দীতে ধারাধিপতি তোজরাজ ষড়ধ্যায্রী সাংখ্যহত্রের 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং রাজবার্তিক নামে একখানি ভোজরাজক্কত 
সাংখ্যবাতিক ছিল। ১৪শ শতাব্দীতে মাধবাচার্য হুত্তসংহিতার উপর তাৎপর্য- 
ঘশিপিকায় সাংখাহ্ত্রের “সত্ব্রজন্তমলাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি.” এই সুত্র উদ্ধার 
করিয়াছেন। এ সূত্রটি সাংখাপ্রবচনস্থত্রেও আছে। সম্ভবতঃ প্রাচীন 
সাংখ্যস্থত্রের কতকগুলি সুত্র ও সাংখ্যশান্ত্রের যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞান 
প্রবর্তাকালে কোনও গ্রন্থকার নবীন হত্রাকারে সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং 


২য় খণ্ড নবম অধ্যায় ২৫১ 


তাহাই সাংখ্যপ্রবচনসুত্র নাষে অভিহিত হইয়াছে । প্রাচীন সাংখ্যস্থত্র 
বিলুপ্ত হইপ্াছে। 


যষ্টিতন্ত্র। 


২। ষঠিতন্ত্র। ঈহ্বরকফেব মতে ষষ্টিতন্ত্র পঞ্চশিখাচাযকৃত | জৈনদিগের 
অন্থযোগদ্ধারস্ত্রেও যষ্টিতন্ত্রের উল্লেখ আছে। টীকাকার বলরাম ও 
বাচস্পতিমিশ্র বলেন বষ্টিতত্ত্র বাধগণ্যক্কত। বাচম্পতিমিশ্রের সময়ে এ ষ্টিতন্তর 
বিপুপ্ত হইয়াছিল । চীনদেশে পরমাথরুত সাংখ্যকাঁরিকা ব্যাখ্যায় (৬ শতাব্দী) 
উহ পঞ্চণিখকুত বলিয়া উল্লেখ আছে। অহিবুপ্প্য সংহিতাতেও এরূপ 
বিববণ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। বষ্িতত্ত্রে মোট ৬০টি অধ্যায় ছিল, তন্মধ্যে ৩২টি 
অধ্যায়ে প্রাকৃতমণ্ডল (তন্ত্র )ও অবশিষ্ট ২৮ অধ্যায়ে বৈবুতমণ্ডল (কাণ্ড) ছিল । 


প্রাচীন মত ও সাংখ্যকারিক1। 


৩। মহাভারতে তিন প্রকার সাংখামত দৃষ্ট হয়। কোনও মতে 
২৪ তত্ব, কোনও মতে ২৫ তত্ব ও কোনও মতে ২৬ তত্ব। চরকসংহিতাতে 
যে সাংখ্যমত কথিত হইয়াছে তাহার সহিত ঈশ্বররুষ্ণের মতের পার্থক, 
আছে। গুণরত্বর (১৪ শতাব্া ) ষড়দর্শনসমুচ্চয় গ্রন্থের টীকা তর্করহুন্য- 
দীপিকাতে প্রাচীন (মৌলিক ) ও নবীন (উত্তর ) এই দুই প্রকার সাংখ্য- 
মতেব উল্লেখ কবিয়াছেন । আন্ুরি কপিলের শিষ্য ছিলেন। কপিল' 
করুণাপুর্বক আস্থুরিকে এই ষষ্টিতন্ত্র (সাংখ্যদর্শন) বলিয়াছিলেন। “আদি- 
বিদ্বান্‌ নির্মাণচিত্মধিষ্ঠায় কারণ্যাদ্‌ ভগবান পরমধিরান্ুবয়ে জিজ্ঞাসমানায় 
ততন্ত্রং প্রোধাঁচ”” (ষোগস্ুত্র ১।২৫ ব্যাসভাম্য )। সাংখ্যকারিক। হইতে জান। 
যায় আম্ুরি, পঞ্চশিখ, সন/তন, সনন্দন গুরুপরম্পরায় শিষ্য ছিলেন। আম্থরি 
কপিলের মুখ্য শিষ্য ছিলেন বলিয়! বোধ হয় না। কারণ কপিল নির্যাণচিত্ত 
অধিষ্ঠযন করিয়া আন্থুরিকে উপদেশ দিয়াছিলেন। পঞ্চশিখ আন্ুরির শিষ্য 
ছিলেন। (€ মহাভারত ১২।৭৮৯০__৭৮৯৫)। তিনি কপিলের নিকটও 
শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এপ্ধপ বোধ হয়। পঞ্চশিখ জনকরাজাকে সাংখ্য- 
শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন ( শান্তিপর্ব ২১৮)। সাংখ্যদর্শন সম্বর্ধে তাহার 
গ্রন্থ ছিল। কোনও কোনও আচার্য তাহার দুই একটি বাক্য উদ্ধার 


২৫২ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোনও গ্রস্থ বিগ্মমান নাই। সনাতনের যোগদর্শন- 
সম্বন্ধীয় গ্রস্ত ছিল এরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 


খ্যকারিকা। পঞ্চশিখাচার্ষের শিষ্য ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকার 
রচয়িতা । সাংখ্যকারিকার নামান্তর ““দাংখ্যসপ্ততি'” বা “স্থবর্ণসন্তুতি", 
অথব। “কনকসপ্তুতি”? | উহ্াতে মুল ৭০টি আর্ধ! ছিল, তজ্জন্য ”সপ্ততি” বলে। 
প্রচলিত কারিকার ৭* হুইতে ৭২ শ্লোক পরে সংযোজিত হইয়াছে । 
৬২ সংখ্যক গ্লোক বা কারিকাটি বিলুপ্ত হইয়াছিল, উহ্ার পাঠ 'লোকমান্ত 
তিলক উদ্ধীর করিয়াছেন। গৌঁড়পাদ্ভাষ্যে উহার ভাষ্য বিভ্বমান আছে। 
কিন্ত কারিকাটি কোনও কারণে পরিত্যক্ত হ্ইয়াছিল। তিলক এ ভাষ্য 
হইতে কারিকাঁটি উদ্ধীর করিয়াছেন । 


কারিকাটি এই £-- 


“কারণমীশ্বরমেকে ক্রবন্তি কালং পবে স্ভাবং বা। 
প্রজাঃ কথং নিগুপতো। ব্যক্তঃ কাল: স্বভাবশ্চ ॥ ৬২” 


অধ্যাপক টাকাকুস্থ বলেন যে ঈশ্বরকৃষ্ণ ও বিদ্ধাবাসিন্‌ ব। বিদ্ধাযবান একই 
ব্যক্তি ও তিনি খঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্কমান ছিলেন। কিন্তু অনুমানের 
কোনও ভিত্তিনাই। গুণরভ্র (১৪ শতাব্দী) তাহার তর্করহ্ম্দ্দীপিকাতে 
ঈশ্বররুষ্ণ ও বিদ্ধাবামিকে পৃথক বাক্তি বলিয়াছেন। কমলাক্ষ৪ উভয়কে 
পৃথক বাক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় জনশ্রুতি অনুসারে 
বিদ্ধযবাসী বন্থবন্ধুর গুরু বুদ্ধমিত্রকে বিচারে পরাভূত করেন। বস্থবন্ধু নিজ 
গুরুর গৌরব অক্ষুপ্জ রাখিবার জন্য পরমার্থসপ্ততি রচন। করেন। চীনদেশীয় 
অনুবাদ (৪র্ঘ শতাব্দী) সাংখ্যকারিকার মাঠরভাষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
মাঠর কুশানবংশীয় রাজ কনিক্ষের সময় বিছ্ধমান ছিলেন। ইহা হইতে 
প্রমাণিত হয় ঈশ্বরকষ্ণের কারিকা খৃঃ ১ম শতাকীর পূর্বর্তাঁ। অধ্যাপক কীথ 
ও দাসগুপ্ত এবং গার্ধে ঈশ্বররষ্ণকে যথাক্রমে তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম 
শতাব্দীতে স্থাপন করিয়াছেন । কিন্তু উহ] সমীচীন বোধ হয় না। জৈনদিগের 
“অস্থযোগ্দারনথত্র” খ্বঃ ৯ম শতাব্বীর গ্রন্থ । এ গ্রন্থে ব্রাঙ্গণ্যধর্মের বহু 
গ্রন্থের সুচীপত্র আছে। তাহাতে "অনগসত্তরির* (অর্থাৎ কনকসপ্তুতির 
বা স্ুবর্ণসগ্ততির ) নাম আছে, ইহা দ্বারাও নি:সন্দেহে বুঝা যায় যে, 


২য় খণ্ড] নবম অধ্যায় ২৫৩, 


তৎকালে কনকসপ্ততি বা সুবধুসপ্তুতি বিগ্ধমান ছিল। খৃঃ ৭ম শতাব্দীর 
শেষে অথবা] ৮ম শতাব্দীব প্রারস্তে গোঁড়পাদাচার্যয ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য- 
কারিকার ভাস্য প্রণয়ন করেন। গৌড়পাদ শঙ্করাচার্যোর পরমণ্ডর অর্থাৎ 
গোবিন্পপাদের গুরু ছিলেন তিনিই মাওুক্যকারিক! প্রণয়ন করিয়াছেন। 
কিন্ত এই উভয় গৌঁড়পাদ একই ব্যক্তি কিনা তৎসম্বন্ধে একটি সন্দেহ উপস্থিত 
হয়।* ৯ম শতাব্দীতে বাচম্পতিমিশ্র সাংখ্কারিকার জাংখ্যতত্বকৌমুদ্ী 
নামে ভাস্য রচনা করিয়াছেন। যুক্তিদীপিক! নামে একটি টীকাও সম্প্রতি 
প্রকাশিত হইয়াছে । নারায়ণতীর্থ (১৭শ শতা!বী) সাংখ্যকারিকার উপর 
সাংখ্যচজিত্বিক1! নামক টীকা রচন! করিয়াছেন। রামকুঞ্চ ভট্টাচার্ষের, 
“লাংখ্যকৌমুদী” আধুনিক গ্রন্থ (১৮শ শতাব্দী )। 


তত্বসমাল। 

তত্বসমাস । তবনমাস সাংখ্যশান্ত্রের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উহার 
গ্রন্থকার কে তাহ! স্থির হয় নাই। উহাতে অতি সংক্ষিপ্তভাবে সাংখ্যতত্বগুলি' 
উক্ত হুইয়াছে। ম্যাক্সমূলার তব্সমাসকে সাংখ্যকারিকার পূর্ববর্তী বলিয়। 
বিশ্বাস করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য/প্রবচনভাস্তের ভূমিকায় তত্বসমাসের 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহ] সাংখান্ত্রকাররচিত বলিয়। বিশ্বাস করিয়াছেন। 
অধ্যাপক কীথ ও দ্াসগুপ্ড তত্বনমাসকে ১৪শ শতাব্দীতে স্থাপন করিতে 
চাছেন। তাহারা বলেন মাধবাচার্যয তাহার সর্বদর্শনসংগ্রহে তত্বসমাসের 
উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু এর মত সমীচীন বোধ হয়না। তত্বসমাসের 
ত্র তত্বগুলির উপর “সর্বোপকারিণী” ও “সাংখ্যসূত্রবিবরণ” ও. 
“সাংখ্যক্রমদরীপিক1” নামক বিবরণ আছে, তশ্মধ্যে সাংখ্যক্রমদ্দীপিকাই 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 1 এ বিবরণ তিনখানির রচয়িভার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
ভাবাগণেশ দীক্ষিতের “তত্বযাথার্ধ্যদীপন'? আধুনিক গ্রন্থ। ভাবাগণেশ, 
বিজ্ঞানভিক্ষুর শিষ্য ছিলেন। 

* গোৌড়পাদ যে শঙ্করাচার্য্যের পরমণ্ডর ছিলেন তাহা শঙ্করাচার্ধয পুনহ 
পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। মাওুঁক্যোপনিষৎ কারিকার ভাম্যশেষে শঙ্করাচার্য 
বলিয়াছেন £_-“ঘস্তং পৃজ্যাভিপুজ্যং পরমগুরুমমুং পাদপাঁতৈর্ন তোন্সি*”। . 
কিন্তু যে গৌড়পাদ ঈশ্বররুষ্ণের সাংখ্যকারিকার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন! 
তিনিই মাওুক্যকারিকা রচয়িতা কিনা তাহা! লইয়াই সন্দেহ উপস্থিত হয়। 


২৫৪ সংস্কত সাহিত্যের ইতিভাস 
তখ্যপ্রবচনসূত্র ৷ 


সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ৷ সাংখ্যপ্রবচনহ্ত্র কপিলগ্রণীত নহছে। গোড়- 
পাদ্দাচার্য্য, শঙ্করাচার্যয, বাচম্পতিমিশ্র, গুণরত্ব (১৪ শতার্ববী) ও মাধবাচার্য্য 
€১৪শ) কেহই সাংখ্য প্রবচনহূত্রের উল্লেখ করেন ন।ই । গুণবত্ব ও মাধবাচাধ্য 
প্রত্যেক দর্শনেরই প্রামাণিক গ্রন্থের নাম করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় 
সাংখ্যপ্রবচন তৎ্কালে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিদিত থাকিলে নিশ্চয়ই 
তাহার উল্লেখ থাকিত। সম্ভবতঃ গ্রাচীন সাংখ্যস্ত্রের কতকগুলি শ্বত্র ও 
সাংখ্যশাস্ত্রের কতকগুলি উপাখ্যান এবং বহুকালের সাংখ্যশান্ত্রের সঞ্চিতজ্ঞান 
সংগ্রহ করিয়া কোনও গ্রন্থকার সুত্রাকাবে গুলি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্ত 
উহ। প্রামীণিকরূপে গৃহীত হয় নাই। উহার অনিরুদ্ধরুত একখানি বৃত্ত 
আছে। তাহাঁও উপরোক্ত কারণে চতুর্দশ শতাব্দীব পুবে স্থাপন কর] যায় না। 
সম্ভবতঃ ১৬শ শতাব্দীতে বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য বচনা কবিয়াছেন। 
শর ভাষ্য বিস্তৃত ও সুচিন্তিত | যদ্দিও উহা! আধুনিক তথাপি উষ্ভাতে ভাখ্য- 
লক্ষণগুলি বিগ্কমান আছে ।* বেদান্তী মহাদেব ১৭শ শতাবীব শেষ ভাগে ও 
নাগেশভট্র ১৮শ খতাব্দীব প্রথম ভাগে এ শুত্রেব টাকা বচন ক বিয়াছেন। 


অঙ্ঠান্তয গ্রন্থ। 


সাংখ্যসার | বিজ্ঞানডিক্ষু “সাংখ্যসার” নামে ও কখিরাজ যতি সাংখ্য- 
তত্বপ্রদীপ নামে একখানি পাংখ্য গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন । ক্ষেমানন্দ্কত 
সাংখ্যতত্ত,বিবেচনা ও মাধবাচার্যকত জর্বদর্শনসংগ্রহ উল্লেখযোগ্য । 
সর্বদর্শনসংগ্রহে তৎকালে প্রচলিত সাংখ্যশাস্ত্রের গ্রন্থ হইতে মতামত 
উদ্ধত হইয়াছে । “সর্বদর্শনসংগ্রহ” সায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাধবের নহে। 
সায়ণের পুত্র মাধব উহ রচনা! করিয়াছেন। তিনি আত্মপরিচয় বলিয়াছেন 

“্ীমৎসায়ণছ্গ্ধান্ধিকৌস্তভেন মহৌজস] । 

ক্রিয়তে মাধবাচার্ষোণ সর্বদর্শন-সংগ্রহঃ ॥” 


* কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশান্ত্রং জ্ঞানন্ধাকরং | 
কণাবশিষ্ট ভুয়োৎপি পুরয়িস্মে বচোহমৃতৈঃ ॥৮, 


হয় খণ্ড ] নবম অধ্যায় ২৫৫ 


এই মাধবই স্বৃতিবত্ব গ্রন্থে নিজ পরিচয়ে লিখিয়াছেন £-- 
“তমেকদা সায়ণমন্তরিবর্ষযসতনৃত্তবং স্বপ্রতিবিশ্বরূপমূ্‌। 
শিয়ো বিশেষাম্পদ্বমার্য্যবর্ষ্যং মধ্যেসভং ম'ধবম্তাবোচৎ॥ 
এবং পিত্র। সমাদিষ্টে মাধবঃ কৃতবান্‌ কৃতী । 
অতিন্যনং প্রযত্রেন স্মতিরত্বমনত্তমম্‌ ॥" 


যোগদর্শন। 


পাঁতঞ্জল ও যোগদর্ণনের মত সাংখ্যের মতের অন্ুবপ। প্রাচীন কালে 
যোগদর্শনকেও ““সাংখ্য বচন” বালত কিন্তু পরবর্তীকালে “সাংখ্য” শব্দটি 
যোগরূঢভাবে “$পিলদর্শন", অর্থে ই ব্যবহৃত হইয়াছে । কপিলের সাংখাদর্শনে 
ঈশ্বরের স্থান নাই কিন্তু যোগদর্শনে “ঈশ্বরতন্ব” আছে। (সেইজন্য কপিল- 
সাংখ্যকে “নিরীশ্বরসংখা।” বলে এবং যোগদশণকে “সেখরসাংখ্য” বলে। 
যোগদর্শনও অতি প্রাচীন দর্শন। বুদ্ধদেব স্বয়ং বহুদিন যোগশাস্ত্রের মত 
অবলম্বন করিয়৷ তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবেব আবিভাবের পুবের 
যোগদশনেব ' কোনও গ্রন্থ বিছ্ধমান নাই। বাচম্পতিমিশ্র বলিয়াছেন, 
“হিরণ্যগভো যোগস্য বক্তা নান্ধঃ পুরাতন । তাহার মতে পতগ্রলি 
প্রাচীন যোগেব শঙ্খল। মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। তঙ্চম্তই তিনি প্রথম 
স্থত্রে যোগশামনং” না বলিয়া “যোগান্থশাসনং” বলিয়াছেন।* পতগ্তলি 
মুনির কাল খষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হহয়াছে। 
তিনি শুর্গবাজ পুশ্যমিত্রের সময় বিদ্ধমান ছিলেন। এই পতঞ্লিহ পাণিনীয়- 
মহাভাষ্যরচয়িতা ও চরকসংহিতার প্রতিসংস্কর্তা। ঠিনিই বর্তমান 
«“মোগন্ছত্রের” রচয়িতা । ভোজরাজ ও চক্রপাণিদত্তও তাহাই বলিয়াছেন, 
কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের] এ বিষয়ে একমত নহেন। অধ্যাপক কীথ ও 
জেকবি বলেন যে যোগন্ত্রকার পতগুলি পৃথক্‌ ব্যক্তি) তিনি খুঃ৪্র্থ 
শতাব্দীতে বিগ্কমান ছিলেন। পতগ্ুলির যোগসূত্র ৪টি পাদে বিভক্ত ও 
মোট সুত্রসংখ্যা ১৯৫টি । প্রথম পাদে “'সমাধি'*, দ্বিতীয় পাদে “সাধন”, 


* প্রতিমা নাটকের ৫ম অঙ্কে অধীতবিষ্ভা। মধ্যে রাবণ মাহেম্বরফোগশাস্ত্রের 
উল্লেখ করিয়াছে। 


২৫৬ সংস্কৃত সাহিতোর ইতিহাস 


তৃতীয় পাঁদে “বিভূতি” ও চতুর্থপার্দে “কৈবল্য' বিবৃত হ্ইয়াছে।  যোগ- 
স্ত্রের প্রারস্ভেই “যোগশ্চিতবৃতিনিরোধঃ, যোগের এই সংজ্ঞা প্রদত্ত 
হইয়াছে । একাগ্রতা প্রভৃতি দ্বার কৈবল্যপ্রাপ্তিই যোগ্দর্শনের উদ্দেশ্ট এবং 
সমাধি দ্বারা কৈবল্যপ্রাপ্তির প্রণালী এ দর্শনে বিবৃত আছে। 

যোগদর্শনের পদার্থবিভাগ সাংখ্যেরই অনুরূপ। তঙ্ঞন্ত যোগদর্শনে 
প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার প্রতৃতিব লক্ষণবোধক স্ষত্র নাই। কিন্তু অতিরিক্ত 
ঈশ্বরতত্বের লক্ষণ আঁছে। সাংখ্য পঞ্চবিংশতিতত্বের উল্লেখ করিয়াছে, 
যোগদর্শন ষড়বিংশতিতত্ববাদী । যোগদর্শনের যোগপ্রণালীর বিস্তৃত 
বিবরণ থাকাতেই উহ। পৃথক্‌ দর্শন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 

যোগদর্শনেব ব্যাসরচিত প্রপিদ্ধ ভাষ্য আছে। এই ব্যাস সম্ভবতঃ 
বাদরায়ণ ব্যাস হুইতে পৃথক কিন্তু মতান্তরে একই বাক্তি। পাশ্ডাত] 
পণ্তিতগণের মতে এই ব্যাসভাস্তয খৃষ্টীয় €র্থ শতাক্বীব গ্রন্থ । নবম শতাব্দীতে 
বাচম্পতিমিশ্র ব্যাসভাম্তের" উপর তত্ত.বৈশারদী নামক টীকা প্রণয়ন 
করিয়াছেন। বাচম্পতি মিশ্র “বাজবান্তিক” নামক বাত্তিকেব উল্লেখ 
করিয়াছেন তাহ, এখন বিলুপ্ত হইয়াছে । দশম শতাব্দীতে ধাবাধিপতি 
ভোজরাজ যোগস্থত্রের ব্রাজমার্তগু নামে একটি বৃত্তি প্রণয়ন করেন। 
নারায়ণতীর্৫থকৃত যোগস্ত্রের বৃত্তি “যোগসিদ্ধান্তর্চজিক।” যোগশ্ত্রের 
উৎকুষ্ট ব্যাখ্যা। ষোড়শ শতাব্দীতে বিজ্ঞানতিক্ষ যোগবাত্তিক রচনা 
করিয়াছেন । অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পণ্ডিতাগ্রগণ্য নাগেশভট্র ছায়া 
নামক যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্য। রচনা করিয়াছেন। 


গ্যায়দর্শন। 

ন্যায় ও বৈশেধিকদর্শনের অতি নিকট সম্বন্ধ। এই উভয় দর্শন পরম্পর 
এরূপ অন্থক্ূপ যে অনেক গ্রন্থেন্তায় ও বৈশেধিকদর্শন মিশ্রভাবে কথিত 
হইয়াছে। ন্তায়শাস্ত্রের অপর নাম “আম্বীক্ষিকী”। অস্বীক্ষণ শব্দের অর্থ 
অনু-পশ্চাঁৎ, ঈক্ষণ দর্শন, অর্থাৎ পূর্ব পদার্থের জ্ঞান দ্বারা পশ্চাৎ অর্থাৎ 
অন্ত প্রকার জ্ঞান লাত কর। (165:51506 )। ন্যায়দর্শনে প্রমাণদ্বার পদার্থ 
পরীক্ষা! করিবার প্রণালী আছে । “প্রমাণৈরর্৫থপরীক্ষণং স্তায়ঃ” | সংক্ষেপে 
ইহাকে প্রমাণশান্ত্র (1016) বল! যাইতে পারে। 
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অক্ষপাদদ বা গৌতমমুনি ন্যায়শান্ত্রের বচর়িতা। তাহাব অপব নাম 
মেধাতিথিক্* ইহা মহাভারতের শাস্তিপর্বেব মোক্ষধর্মেব ২৬৫১৪ শ্লোক হইতে 
অবগত হওয়া যাম। কাহাবও মতে তীহাব নাম গোতম, কাহাবও মতে 
তাঁহাব নাম গৌতম । স্বন্দপুবাণেব মতে ইনিই অহল্যাপতি গোৌতম। 
“অক্ষপাদে। মহাযোগী গোৌতমাখ্যোইভবন্‌ মুনিঃ | 
গোদাববীসমানেতা অহ্ল্যায়াঃ পতিঃ প্রভৃঃ ॥ 
স্কন্বপুরাপেব মাহেশ্ববখণ্ড কুমাবিকাখণ্ড ৫৫1৫ শ্লোক | বামায়ণে দৃষ্ট হয় 
গৌঁতমমুনিব আশ্রম মিথিলাব উপবনে অবস্থিত ছিল। তথায় বামচন্জ 
অহল্যাকে শাপঘুক্ত কবিয়াছিলেন। বামায়ণ বালকাণ্ড ৪৮ অধ্যায়। মহা 
মহোপাধ্যা় সতীশচন্্র নি্ঘ।ভূষণ বলেন গৌতম ও অক্ষপাদ পৃথক্‌ব্যক্তি ) স্ভায্- 
শত্রেব প্রাচীন অংশ,অন্থম।ন ৫৫০ পুঃ খৃষ্টাব্দে গৌতম রচনা কবিয়াছিলেন 


এবং ন্যায়স্থত্রেব নূতন অংশ অনুমান ১৫০ খৃষ্টান্ে অক্ষপাদ্দ বচন! কবিয়াছেন। 
অধ্যাপক দ্রাসগুপ্ত এ মত সমীচীন মনে কবেন না। গোল্ডষ্কব বলেন, 


পত্গ্তলি (১৪ পৃঃ খুঃ) ও কাত্যায়ন (৪৯০ পু খুঃ) উভয়েই ন্যায়স্থত্র 
জানিতেন। বা্বায়ণ বৈশেষিকস্থত্রেব উল্লেখ কবিয়াছেন কিন্থ স্তায়নুত্রের 
উল্লেখ কবেন নাই, উহ হইতে কেহ কেহ অন্থমান কবেন বাদবায়ণের সময়ে 
হ্যয়স্বত্র বচিত হয়নাহ। 
টায়সৃত্রে ৫টি অধ্যায়, ১০টি আহিক ও ৮৪টি প্রকবণ ও মোট ৫২৮টি সুত্র 
আছে। শাস্ত্রে একবিষয়াত্নক শ্ত্রগুলি একই প্রকবণে নিবদ্ধ হয়। 
শান্বৈকদেশসন্বন্ধং শান্ত্রকাধযান্তরে স্থিতম্‌। 
আহুঃ প্রকবণং নাম গ্রস্থভেদং বিপশ্চিত* ॥ 


কায়কটি প্রকবণ লইয়া একটি আহিক | দুই বা ততোধিক আহিকে 


* ভাসেব প্রতিমানাটকেব ৫ম অক্কে বাবণ মেধাতিথির স্যায়শাস্ত্রে 
উল্লেখ করিয়াছে । 

1ত্রহ্থনত্রকার বাদবায়ণ বৈশেধিক সুত্েরও উল্লেখ করেন নাই, গ্ভায়- 
মৃত্রেরও উল্লেখ করেন নাই। তিনি'ষে বৈশেধিকমতের খণ্ডন করিয়াছেন 
উহা স্তায়দর্শনেবও মত। পরস্ত তিনি গ্ঠায়স্থ্রকার গৌতমের শিম্ত। তাহার 
পূর্বেই স্তা়সত্র বচিত হুইপাছে। 

১৭ 


২৫৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


একটি অধ্যায় গঠিত হুইয়। থাকে । ন্ভায়দর্শনে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয় প্রভৃতি 
ষোড়শ পদার্থের তত্ব আছে। এ নকল বিষয় অন্্রান্তরূপে পরিজ্ঞাত হইলেই 
নিঃশ্রেয়স বা পরমমঙ্গল লাভ হয়। এ তত্জ্ঞান লাভ হইলে মোক্ষপ্রাণ্তি 
হয়। প্রমাণ চতু বিধ (১) প্রত্যক্ষ (00250 09106000709), (২) অনুমান 
(17766150065), (৩) উপমান (409109£5 ) ও (৪) শাক ( ৬০:৮৪] 
06500750095), 


তায়দর্শনের মতে মানুষ মোহের আচ্ছন্নতায় বা অন্ুরাগের বশবর্তী 
হুইয়। শান্ত্রনিধিদ্ধ কার্য করে। বাসনাময় কর্মসমূহ্র সংস্কার তারা “অদৃষ্ট” 
গঠিত হয়। এ অদৃষ্টের বলে পুনঃ পুনঃ জঙ্ম হয়। তবজ্ঞান দ্বারাই এই 
জন্মশৃঙ্খলের ছেদন হইতে পারে। তবজ্ঞান দ্বারাই ঘ্বঃখের আত্যন্তিক 
নিবৃত্তি সাধিত হয়। ন্ায়দ্র্শনের মতে আতা বছু। 

্কায়্পর্শনের হুত্রসংখ্যা লইয়। বিবাদ আছে। মতান্তরে ১* আহ্বিক, 
৮* প্রকবণ, ৫২১ শ্ত্র । উদ্ভোতকরের সময়েও সুত্রসংখ্যা লইয়া তর্ক ছিল। 
সম্ভবতঃ কোনও কোনও বাতিক হৃত্ররূপে পরিণত হইয়াছে । ন্তায়দ্র্শনের 
সুত্রসংখ্য। ও শকসংখাার কোনও পরিবর্তন আর ন] ঘটিতে পারে তজ্জন্ 
বাচম্পতিমিশ্র “ন্যায়শ্চীনিবন্ধ” প্রণয়ন করিয়াছেন। 


বাহস্যায়নভায্য স্তায়দর্শনের অতি প্রাচীন গ্রস্থ। স্কায়ভাস্মকাব এই 
বাৎশ্যায়ন মুনিরই অপর নাম পক্ষিলস্বামী। এতদেশীস্ প্রাচীন পণ্ডিতগণের 
মধ্যে অনেকের বিশ্বাস এই যে অর্থশাস্ত্কার কোৌটিল্যই স্তায়তাষ্মকার। 
হেমচন্জ্রের অভিধানের মত্ত্যকাণ্ডে লিখিত আছে-_ 


“বাতন্যায়নো। মল্পনাগঃ কৌটিল্যশ্চণকাত্বজঃ | 
দ্রমিলঃ পক্ষিলম্বামী বিষুণগ্ডপ্তোই্গুলশ্চ সঃ &” 


চাণক্য ব। কৌটিল্য ও বাতস্তায়ন যদি অভিন্ন ব্যক্তিই হন্‌ তাহা হইলে 
তিনি যে চন্গুণ্ডের রাজত্বকাল (৩২১--২৯৭ পুঃখুঃ) খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে 
বিশ্ঘমান ছিলেন এ বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু উক্ত মত এখন অনেকেই 
স্বীকার করেন ন|। তাঁহাদের মতে বাতন্তায়ন ভান্ত নাগাজুণনের মাধমিকবাদ 
খণ্ডিত হইয়াছে।' বাৎ্স্তায়ন কৌটিল্যের অর্থশীন্তের একটি গ্লোক উদ্ধত 


২য় খণ্ড ] নবম অধ্যায় ২৫৯ 


করিয়াছেন।* পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! বাৎস্তায়নভাস্ব খুষ্টায় তৃতীয় শভাব্বীতে 
রচিত হওয়। অনুমান করেন। বন্থবন্ধু ও অসঙ্গ সম্ভবতঃ খঃ ৪র্থ শতাব্দীতে 
বিস্তমান ছিলেন। বাৎস্যায়নভাষ্য বন্বদ্ধ ও অসঙ্দেব পুববতী বলিয়। 
বিবেচিত হয়। 

বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধন্তায়েব প্রভাবে হিন্দু স্তায়দর্শন মেঘাঁবৃভ হইয়াছিল। 
বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙনাগের (৩৪৫--৪২৫ খুঃ) মত খগুনের উদ্দেস্ট্ে 
উদ্দ্যেতকর ন্যায্ববার্তিক প্রণয়ন করেন। উদ্দ্যোতকবের "ই ন্কায়বা তিক 
ষ্ঠ শতাবীতে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে সুবন্ধুর বাসবদত্তাকে 
“ন্তায়স্থিতিমিবোদ্দ্যো তকর হরূপাম্‌” বাকাদ্বারা অন্যপ্রসঙ্গেও উদ্দ্যোহকবের 
গৌরব বশিত হইয়াছে । ৮ম শতার্ীতে শান্তরক্ষিত তাহার তসংগ্রহে 
(৭০৫ হহতে ৭৬১ খুঃ) পুনঃ পুনঃ উদ্দ্যোতকরের উল্লেখ করিয়াছেন । শান্ত 
রক্ষিত ৭৪৯ খুষ্টাবকে তিব্বত গমন করেন এবং ৭১২ খৃষ্টাব্দে দেহভাগ 
করেন। ৯ম শতাব্দীতে বাচগ্পতি মিশ্র উদদ্দ্োতকবের বাক্ডিক সম্বন্ধে 
“দুত্তরকুনিবন্ধপক্ষমগ্রানাম্‌?, : “অতিজরতীনায্‌*”, “উদ্দ্যোভকবগবীনাম্‌, 
প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি অতিপ্রাচীন-গবীসদূশ উদ্দ্যোভ- 
করের বাতিকগুলিকে কালপন্ক হইতে উদ্ধার করিয়] ধর্মকার্ধই করিয়াছিলেন। 
ইহা দ্বারাও উদ্যো'তকরের বাতিকের গ্রাচীনত্বই সুচিত হয়) দ্িঙ.নাগের 
পরবর্তী ও স্থবন্ধুর বাসবদত্তার পৃববর্তা হুওয়ায় উদ্দযেতকরকে খৃষ্টীয় পঞ্চম 
শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করিলে কোন অসঙ্গতি হয় না। উদ্দ্যোতকবের 
পরেও কিছুকাল বৌদ্ধন্তায়ের প্রভাব ছিল কিন্ত বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নের 
আবিরাবের পুবেই বৌদ্ধন্তায়ের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। বাচম্পত্ডি 
মিশরের আবির্ভাবেই বৌদ্ধন্তায় চিরকালের তরে অধ,পতিত হৃইল। বৌদ্ধ 
নৈয়ায়িক দিও.নাগ, ধর্মকীতি, প্রজ্ঞাকর, সুতি প্রত্ততি সকলেই বিশ্বাতিগ্ে 
বিলীন হুইলেন। শন্তবাদের স্থলে আত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং নিরীশ্বরতার 
স্থানে সেশ্বরবাদ স্থাপিত হইল। 


* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ হইতে প্রকাশিত ন্সায়পর্শনের €খম খণ্ডের 
ভূমিক। দ্রষ্টব্য। 
(386015/90'5 01101)09] 91165, ব0. হে তব্সংগ্রহ ভুমিকা উষ্টব)। 


২৬০ ংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


উদ্দ্যোতকরের পরে ও বাচম্পতির পূর্বে ভাসর্বজ্ঞ তাহার ন্যায়সার 
ও গাণকারিকা প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থদ্ধয় কাশ্ীরপ্রদেশে রচিত হ্য়। 
ইহার মতে প্রমাণ তিন প্রকার (১) প্রত্যক্ষ, ২) অনুমান (৩) আগম। 
ইনি উপমান প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। প্রত্যক্ষলক্ষণের সংজ্ঞাতে 
“ষোপিপ্রতাক্ষ” গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু গোতমের যোগিপ্রত্যক্ষের অর্থে 
গ্রহণ করেন নাই। ভাসর্বজ্ঞ যোগদর্শনের মতের সঙ্গে ভক্তিবাদও গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই সময়েই বাচম্পতি মিশ্রের অধ্যাপক ভ্রিলোচন জন্মগ্রহণ 
করেন। বাচম্পতি মিশ্র ন্যায়বাতিকতাৎ্পর্যটাকায় ত্রিলোচনকে গুরু বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। পরবতিকালেও উদয়নাচার্য এবং বর্দমান ব্রিলোচনকে 
বাচম্পতি মিশ্রের গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (ভ্যায়সারের টীকা 
“ম্যায়মার পদ্দপঞ্চিকা” বানুদেব রচিত । ) 
বাচস্পতি মিশ্র। বাচম্পতি মিশ্র সর্বতন্স্বতন্্ ছিলেন। তিনি 
ত্রিলোচনের শিগ্ভ। তিনি সকল দশনের টীকাতেহ অসাধারণ গভীর 
পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অধ্যাপক ম্য/কডোনেল বাচম্পতি মিশ্রকে 
দ্বাদশশতাবাীতে স্থাপন করিয়াছেন কিন্ক তাহার উ মত ভ্রমাত্মক । বাচম্পতি- 
মিশ্র তাহার “্যায়স্থচীনিবন্ধে” উবার প্রণয়নকাল নির্দেশ করিয়াছেন । 
“ন্যায়নৃচীনিবন্ধোহ্মাবকারি স্থধিয়াং যুদ]। 
এবাচম্পতিমিশ্রেণ বস্বঙ্কবস্থবৎসরে ॥" 
বন্থ-অস্ক-বন্থ-2৮৯৮ | বস্বহ্কবন্থ এই অঙ্ক সংবৎ কি শকাব্দ তাহা বাচম্পতি 
উল্লেখ কবেন নাই ) কিন্তু “বৎসর” শব্দ দ্বারা সংবৎগ্রহণ করিবার রীতি 
আছে। বিশেষত, বাচস্পতি উদয়নাচার্যের সমসাময়িক নহেন, পরত্ত 
অনেক প্রাচীন) উদদয়নাচার্ধের সময় তাহার লক্ষণাবলীর শেষভাগে আছে ॥ 
উদ্দয়ন ৯*৬ শকে লক্ষণাঁবলী রচনা করেন। 
“তর্কা্বরাঙ্কপ্রমিতেঘতীতেষু শকান্ততঃ | 
বষেষুদ্বয়নশ্চক্রে সববোধাং লক্ষপাবলীম্‌ ॥” 
৯০৬ শক“**৯৮৪ খুষ্টাব্ব। এরূপ অবস্থায় বাচম্পতিকে ৮৯৮ সংবতে 
স্থাপন “করাই যুক্তিলঙ্গত। ৮৯৮ সংবৎ-্৮৪১ খৃষ্টাব। 'উপ্লিখিত যুক্তি 


অন্থুসারে বাচম্পতি মিশ্র নবমশতাব্দীর মধ্যভাগে বিস্কমান ছিলেন। ইহা 
অবধারণ করা বায়। 
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বাচস্পতি মিশ্র উদ্্যোতকরের বাতিকের উপর ন্যায়বান্তিকতাৎপর্ধ্য 
নামক প্রসিদ্ধ টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তিনি ন্যায্মসুচীনিবন্ধ নামক 
গ্রন্থে স্যায়হত্রের স্ত্রসংখ্য।, শব্দসংখ্যা ও অক্ষবসংখ্যা পর্যন্ত লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। 

এই বাচম্পতি মিশ্র শ্বতিনিবন্ধকার বাচ-্”তি মিশ্র হইতে পুথকৃ। তিনি 
বছ পরবর্তী লোক । 

কিছুকাল পরেই (৮৮৭ খুঃ) জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মণ্ীরী রচনা করেন। 
চ্গয়স্ত ভট্ট কাশ্শীবাধিপতি শঙ্করবর্মার আদেশক্রমে অশবগুহাতে আবদ্ধ 
থাকিয়া হ্তায়মঞ্জণী রচনা করেন। ““বাজ্ঞা তু গঙ্বরেহস্মিন অশব্দকে বন্ধনে 
বিনিহিতোহ্হং গ্রন্থবচনাবিনোদাদিহ ময় বাসরাগ মিতা।” তাহার 
প্রপিতামহ শক্তি শামী যুক্তাপীড় লপিতাদিতোর মন্ত্রী ছিলেন। ললিতা দিতোর 
বাজত্ব ৭৫৩ খ্ুষ্টাব্ষে শেষ হয়। এই জয়ন্তেব পুত্র অভিনন্দ “কাদশ্বরী 
কথাসার ৯০০ খুষ্টে রচনা করেন। এইস্থলেই জয়ন্ত ভটেব অন্যতর গ্রন্থ 
“ন্যায়কলিকা” উল্লেখ কবা কর্তব্য। উহান্যায়স্থত্রেব লব্ুবুত্তি । অভিনন্দ 
তাহাব পিতাকে '“বুত্তিকার” বলিয়াছেন। 

“বৃত্তিকার ইতি ব্যক্তং দ্বিতীয়ং নাম বিভ্রত:। 
জয়ন্তনান্নঃ স্থধিয়ঃ সাধুসা হিত্যতত্ববিৎ ॥ 

জয়ন্তকে গঙ্গেশোপাধ্যায় “জরনৈয়ায়িক” আখ্য। প্রদান করিয়াছেন । জয়ন্ত 
ভামত্তীর একটি শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন এই বিশ্বাসে তাহাকে বাচস্পতি 
মিশরের ভামতীর পরবর্তা বলিয়া বিবেচনা কর।হয় কিন্তু এ গ্লোকটি 
ভামতীকারের স্বকীয় গ্রোক নহে। এশ্লোকেব পূর্বেই “*তছুক্তম্ণ কথা 
আছে। বাচম্পণি মিশ্র মগ্ডনমিশ্রকত “বিধিবিবেক? গ্রন্থের টীকা “ন্ায়- 
কণিকার”? মর্জলাচবণ প্রোকে “'ভায়মগ্ডরীং প্রসবিত্রে ....বিগ্াতরবে নমো 
গুরবে" এই নমস্কাববাক্য পয়োগ করিয়াছেন। জয়ন্ত ভটেব “গ্যায়মঞ্জরী” 
ব্যতীত অন্য কোনও ন্তায়ম্তবী দৃষ্ট হয় না। ইহাতে জয়ন্ত ভট্ট বাচম্পতি 
মিশ্রের পুর্ববর্তাঁ সাব্যস্ত হয়েন। 


উদ্দয়নাচার্ধ্য ' 
জয়ন্তের কিছুকাল পরেই প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক উদদগ্ননাচার্যয জন্গগ্রহণ 


(১ 


২৬২ সংগত সাহিতোর ইতিহাস 


করেন। উদয়নাচার্্য খুরীয় দশম শতাব্দীর লোক তাহ। ইতিপূর্বেই আমরা 
উদ্লেখ কবিয়াছি। তিনি বাচম্পতি মিশ্রের গ্ায়বাতিকতাৎপর্যটীকার উপর 
ন্যায়বার্তিকতাৎ্পর্যযপরিশুদ্ধি নামক টীক1 প্রণয়ন করিয়াছেন।& 
উদ্দয়নাচার্ষের ন্যায়কুম্ুমাপ্ডলি অতি গামাণিক গ্রন্থ। মাধবাচার্য সর্ব- 
দর্শনসংগ্রহে (১৩৮০ খুঃ) কুন্ুমাঞ্লির উল্লেখ কবিয়াছেন। 
বাচম্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্যঈ মিখিলাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন 
এবং বহু শতাব্দী পর্যন্ত মিথিলাই ন্যায়দর্শনের আবাঁসভূমি বলিয়া! পরিগণিত 
হইয়াছিল। উদয়নাচার্ধের পর বরদরাজমিশ্রের নাম উল্লেখধোগ্য। তিনি 
উদঘনাচার্ষেব কুমুমাগুলির উপর কুম্তুমাপ্তীলিবোধনী নামক টীকা ও 
কিরণাবলীর উপব “তর্ককাঁরিকা” নামক টীক1 রচন1 করেন। “তাফিকরক্ষ।” 
তাহার অপর একখানি উংকুষ্ট ন্যায়গ্রন্ঠ। অধ্যাপক ভিনিস তাঁভাব কাল 
১০৫০--১৩০* খুষ্টাবক মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বেনারম কুইন্স 
কলেজের ্ধ্যক্ষ পণ্ডিত গোগীনাথ কবিরাজ কুন্ুমাঞ্জলিবোধনীর মুখবন্ধে 
তাকে একাদশ শতাব্দীতেই নিঃদনেহ্রূপে স্বাপন করিয়াছেন। স্ুপ্রসি্ধ 
টাকাকার যল্লিনাথ তাকিকরক্ষার “নিক্ষপ্টকা”" নামে টীকা বচনা 
কবিয়াছেন | 
গক্েশোপাধ্যায় মৈথিল গগনের নির্মল ভাস্কর । এই গঙ্গেশকেই নব্য 
ন্ায়ের প্রবর্তক বল! হয় ইহার কাল শৃক্রূপে নির্দেশ কবা যায় না কিন্ত 
খুষ্টায় ১৩শ শতাবীর মধ্যভাগে তাহার কাল ধরিলে সামঞগ্ুস্য রক্ষিত হয়) 
অধ্যাপক দাসগুপ্ত তাহাকে ১২০৭ খষ্টাবঝে স্থাপন করেন এবং তাহার পুত্র 
বর্ধমানকে ১২২৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করিয়াছেন কিন্তু কোনও কারণ নির্দেশ 
করেন লাই। গঙ্গেশ শ্রাহ্ষের থগ্নখণখাগ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্্রীহ্য 
১১৬৯ হইতে ১২০৭ খুষ্টাক মধ্যে জীবিত ছিলেন। মাননীয় রাজেন্্রলাল 
ঘোঁষ মহাশয় নবাস্তায় ব্যাপ্তিপঞ্চক গ্রগ্থের ভূমিকায় গঙ্গেশের কাল ১১৭৮ 


*এী ন্তায়বতিকতাৎপর্যপরিশুদ্ধির উপর বর্দমান “ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশ” 
এবং ন্যায়নিবন্ধ প্রকাশের উপর পন্মনাভ ““বর্ধঘমানেন্টু” রচনা করিয়াছেন ও. 
বর্ধমানেন্দুব উপব "ন্যায়তাৎপর্যমণ্ডল” নামক টীকা দৃষ্ট হয়। 


1 কুন্গমাগুলির বন্ধমানকৃত “কুহ্মাঞ্জলিগ্রকাশ” ও তচপরি রুচিদত্বকত 
“মকরনা” নামৃক প্রসিদ্ধ টাকা আছে। | 
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খৃষ্টাৰ অবধারণ করিয়াছেন। মাধবাচার্ষের (১৩৮০ খবঃ) সর্বদশ নিসংগ্রকফে 
বদ্ধমানের নামোল্লেখ থাক! তাহার এ মতের একতম কারণ। কিন্তু সর্ব- 
দর্শনসংগ্রহে যে বদ্ধমানর উল্লেখ আছে তিনি “গণবত্রমকোদধি* প্রণেতা; 
এ গ্রন্থ ১১৪০ খৃষ্টাকে রচিত হয়। 

গঙ্গেশোপাধ্যায়ের তত্তচিন্তামণি হ্াযুদর্শনকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। 
তন্বচিন্তামণিতে প্রত্যক্ষ, অন্রমান, উপমান, শব্প্রমাণ ও অনুমানখণ্ডে 
ঈগরান্বমান বিবেচিত হইয়াছে। তিনি গোৌঁতমের ““সাধ্যনিদেশঃ প্রতিজ্ঞা” 
এই শ্বত্রোক্ত প্রতিজ্ঞালক্ষণের দোষ দেখাইয়। গেতমের প্রাচীন ব্যাখ্যা 
খণ্ডন করিয়। নূতন দত পরতিষ্ঠ। করিয়ছেন। এই গ্রন্থই নব্যন্ায়ের 
মূল ভিত্তি । গঙ্গেশের পরবত নৈয়ায়িক আ।চার্ষগণ কেবল ব্যাপ্তিবাদ ও 
অনুমান খণ্ড লইরাই বিব্রত রহিলেন কিন্তু “ঈশ্বর” ও “আত্মা” ও উভয়ের 
সম্বন্ধ তাভার্দের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া নামমান্রে পর্যবসিত হুইল। 
কুনুমাগ্ডলির সেশ্বর স্তায়শান্ত্র কেবলমাত্র শুষ্ক তর্কশান্ত্রে পরিণত হইল । পক্ষধর 
মিশ্র শন্তচিন্তামণিব উপব “আলোক” টীকা রচন। করিয়াছেন এবং শঙ্কর 
মিশ্র “ময়ুখ" টাক! বচন করিয়াছেন। পগ্চব মিশ্রের কাল খুঃ ১৫ 
শতাব্দীর শেষার্ধ। 

গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পুত্র বর্দমানোপাধ্যায় "গীতমের স্যায়স্থত্রের 
“অন্বীক্ষান্-তন্তবোধা নামক টাক ও কুষ্ুমাঞ্জলিপ্রকরণের টীকা! 
কুন্ুমাঞ্জলিপ্রকাশ ৪ কিরণবলীর টাকা কিরণাবলী-প্রকাশ? তত্ব- 
চিন্তামণির তন্থচিন্তামণিপ্রকাশ এবং উদয়নাচার্যকৃত “ন্যায়বাতিকতাৎপর্য- 
পরিশুদ্ধি"র টীকা, ন্যায়-নিবন্ধপ্রকাঁশ প্রভৃতি বহু টীকা রচনা করেন। 

পক্ষধর মিশ্র । একজন প্রপিদ্ধ মৈথিল নৈয়ায়িক। তাহার অপর 
নাম জয়দেব মিশ্র । হার নিকটই নবদ্বীপের বান্দেব সার্বভৌম ও পরে 
তাহার ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায় শিক্ষা করিয়াছিলেন । তাহার স্বহস্ত- 
লিখিত একখানি বিষ্ণপুবাণের হম্তলিপি প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে । উহার 
লিপিকাল ৩৪৬ লং সং বলিয়| উল্লেখ আছে । লং সংস্লক্্পণ সংবৎ) উহার 
সহিত ১১১৯ যোগ কবিলেই খৃষ্টাব্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় । তদকুসারে এ বিষুণ- 
পুরাণখানি ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছে বুঝা যায়, তাহা হইলে পক্ষধর 
মিশরের কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ বলা যাইতে পারে । পক্ষধর মিশ্র 
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গজেশের তবচিত্তামণির উপর চিস্তামণ্যালোক প্রণয়ন করিম্বাছেন। ইনিই 
প্রসন্নরাধব চক্্রালোক প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন এরূপ জনশ্রুতি 
আছে। কি এ মতভ্রমাত্মক খলিয়া প্রতীয়মান হর, কারণ এই জয়দেব বা 
পীযূষবর্ষ ১২শ শতাব্দীতে বিগ্বমান ছিলেন এবং ১৪শ শতাব্দীতে শিঙ্গভূপাল 
রচিত রসার্ণবন্থ্ধাকরে এই জয়দেবরচিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

মৈথিল নৈয়ায়িকগণের নাম উল্লেখ করিতে দ্বিতীয় বাচম্পতি মিের 
নাম উল্লেখ করা কর্তব্য । যদিও ইনি নৈয়ায়িক ছিলেন তথাপি ইনি স্মতি- 
নিবন্ধকার বলিয়াই বিশেষভাবে খ্যাত। ইহার বিবাদচিস্তামণি ও 
ব্যবহারচিত্তীমণি মিথিলার ব্যবহারশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । গ্যায়াধিকারে 
তিনি খৌতমন্ত্রের ন্যার়তত্তখলোক নামক টাকা ও স্যায়স্থচীনিবন্ধের 
অন্থকরণে ন্যায়সূত্রোদ্ধার নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ন্যায়পক্ষ সমর্থন 
করিয়া শীহর্ষের খণ্ডন গ্রন্থের বিরুদ্ধে “খগ্নোদ্ধার'” নামক গ্রন্থ রচন! 
করাছেন। ইনি মৈখিলরাজ তৈরবচন্জ্রের.সভাপতি ছিলেন এবং সম্ভবতঃ 
খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্বীতে বিগ্ভমান ছিলেন । 


নবদ্বীপ । 

খুঠীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত মৈথিল ন্যায়ের গৌরব অস্ষুপ্ন ছিল এবং সব- 
প্রদ্দেশের ছাত্রগণ মিষ্টিলাতে হ্যায় অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। মৈথিল, 
নৈয়ায়িকগণ' তাহাদের গৌরব অক্ষুপ্ন রাখিবার উদ্দেশ্টে স্তায়শান্ত্রের কোন গ্রন্থ 
মিথিলার নৈয়ায়িকগণের গণ্ডভীর বাহিরে যাইতে দিতেন না। পঞ্চদশ 
শতাব্দীর প্রারস্তে নবদ্বীপে বাসুদেব সার্বভৌম জগ্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ । বানুদেব হ্টায়শান্ত্রের বাৎপত্তির জন্ত মিথিলায় 
গমন করিয়। পক্ষধর মিশ্রের নিকট হ্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন করেন । মিথিলায়তাহার 
বুদ্ধির গ্রাখর্য দেখিয়। বহু ছাত্র ও মৈথিলগণ ঈধান্বিত হইয়াছিল। তৎকালে 
“শলাকাসিদ্ধি'' পরীক্ষা হইত । কোনও শাস্গ্রন্থের হুস্তলিপি একটি তীক্ষু 
সুচী দ্বার! বিদ্ধ কর! হইত। যে পত্রে শেষ স্থচীচিহ্ দৃষ্ট হইত সেই পত্রে 
লিখিত বিষয়ের প্রশ্ন হইত। গ্ররূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহুই উপাধি 
পাইতেন না। বাহ্থদেব সার্বভীম এ প্রকার শত শলাকাসিদ্ধি পরীক্ষায় 


উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 


২য় খণ্ড ] নবম অধ্যায় ২৬৫ 


বাস্থদেব সার্বভৌম গঙ্গেশের তত্বচিন্তামণির উপর সারাবলী নামক চীকা 
ও সার্বভৌমনিরুক্তি নামক ন্ায়গ্রস্থ রচন] করেন। বাস্থদেব সার্বভৌমের 
ছাত্রগণ মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ভশিরোমণি রঘ্ুনম্দন? 
,আগমবাগীশ কৃষ্তীনন্দ্ যুগপ্রবর্তকস্বরূপে যশোলাত করিয়াছিলেন। 
কুহ্থমাগুলির চীকাকার হরিদাসও তাহার ছাত্র ছিলেন। কেহ কেহ বলেন 
বাস্রদেব সার্বভৌম শেষ জীবনে পুরীধামে বাস করিষ। বেদান্ত শাকের 
আলোচনা করিতেছিলেন এবং চৈতন্তদেব তাহাকে ভক্তিপথে আনয়ন 
করিয়াছিলেন। কিন্তুকঞ্তদ্রাস কবিরাজের চৈতন্তচরিতাম্ৃত পাঠ করিলে 
চৈতন্যদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন এরূপ বিশ্বাস দুঢ হয় না। চৈতন্যদেব 
সার্বভৌমের ছাত্র হইলে তাহার নানাপ্রকার পরিচয় হত্যাদ্ি সারভৌমের 
জিজ্ঞাস! কর! সম্ভবপর নহে। এর বান্ুদেব চৈতগ্কদেবেব অধ্যাপক হইলে 
চৈতন্ঠদ্দেপের সমকালীন কোনও গ্রন্থে নিশ্চয়ই এ বিষয়ের উল্লেখ থাকিত। 
কিন্খ অধ্যাপক গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় ও শ্রদ্ধেয শিশিরকুমার ঘোষ এ 
সাবভৌ মকেই চৈতন্যদেবের অধ্যাপক নৈয়ায়িক বাসুদেন সাবভৌম বলিয়াই 
গ্রহণ করিয়াছেন। 

বাসুদেব সার্বভৌমেব প্রধান ছাক্র রঘুনাথ শিরোমণি। শৈশবে তাহার 
পিতৃবিয়োশ হ্য়। জননী অতি ছঃখে তাহাকে লালন পালন করেন। হনি 
একচক্ষুহীন ছিলেন, তচ্চন্য 'তাহার অপর নাম কাণ ভট্টুশিরোমণি। তিনি 
বান্ুেব সার্ভৌমের নিকট ন্যায়শান্ত্র অধ্য়নান্তে মিথিলায় পরমগ্ডরু বৃদ্ধ 
পক্ষধর মিশরের নিকট অধ্যয়ন সমাপ্তি করেন। রঘুনাথ পঙ্গধর মিশ্রের 
সামান্থলক্ষণার ও গঙ্গেশের মতের দোষ প্রদর্শন করিযাছিলেন । অবশেষে 
পক্ষধর মিশ্রকে তর্কে নিরস্ত ও অন্ুরক্ত করায় পক্ষধর রঘুনাথকে উপাধি প্রদান 
কবেন। তদবধি নবদ্বীপ গ্তায়শান্ত্রের উপাধি দিতে সক্ষম হইয়াছে । পূর্বে 
মিথিল। বাতীত কাহারও ন্যায়ের উপাধি দিবার অধিকার ছিল না। রঘুনাথ 
নবদীপের গ্ায়শান্ত্রকে স্বীয় গ্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্লিতে উদ্ভালিত করিয়া- 
ছিলেন। তিনি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের তত্চিন্তামণির পত্যক্ষ ও অনুমান খণ্ডের 
উপর ততন্ত,চিন্তামণিদীধিতি প্রণয়ন করেন। তাহ/ব প্রতিভা কেবল 
প্রাচীন ক্ষুপ্রবর্ম্েই নিবদ্ধ ছিল না। তিনি স্বাধীনভাবে ও নির্ভাকচিত্তে 
নূতন নুতন মতের অবতারণ। করিয়াছেন ও গৌতমের ও কণার্দের মত- 
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বিরুদ্ধ অনেক মত সমর্থন করিয়৷ পদার্থতত্ত,নিরূপণ বা! পদার্থথগুন গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন এবং অসম্পূর্ণ প্রাচীন মতের পূর্ণতা ও গলিত প্রাচীন মতের 
নিরসন করিয়াছেন। তিনি টাকাকার হইয়াও নূতন নূতন তত্ব উদঘাটন 
করিয়াছেন। রঘুনাথের দীধিন্তি রচনার পরেই মিথিল।র হ্কায়ের একাধিপত্য 
ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে আরম্ভ হয়। রঘুনাথ, বর্ধমান উপাধ্যায়ের 
কিরণাবলী প্রকাশ ও লীলাবতীপ্রকাঁশের টীকা] ও বৈশেধিকদর্শন সঙ্বঙ্গে 
পদ্ার্থথগুন রচনা করেন। রঘুনাথ শিরোমণির সময় হইতেই নবদ্বীপ 
সর্থতীপীঠ হইয়] ঈাড়াইয়াছিল। তর্দবধি কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মিখিল! 
পঞ্চনদ প্রভৃতি স্বাণের ছাত্রগণ নবদ্বীপে আসিয়। ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিত। 
বব সমর হইতে নবদীপ শায়শান্ত্রেরে আলোচনায় সিদ্ধান্তপক্ষ অবলম্বন 
করিলেন। 

হরিদাসও বানুত্দব সার্বতৌমের ছাত্র । রঘুনাথের ন্যায় অসামান্য 
পতিনার অধিকারী না হইলেও তাভাঁব গভীর পাণ্ডিতা নবদ্বীপের মুখ উজ্জ্বল 
করিয়াছে।। তিনি উদয়নাচার্ষের ন্যায়কুম্মা্তলির কারিকা অংশের 
কুন্থুমাপ্তলিকারিকাব্যাখ্যা গণয়ন করিয়়াছেন। সম্ভবতঃ কুম্ুমা্জলির 
গগ্াংশ তৎকালে নবদ্বীপে আনীত হয় নাই। গ্রটীক। “হরিদ।সী টাকা” 
নামে প্রসিদ্ধ । অধ্যাপক কাউএল ৬মহেশচন্তর শ্যায়রত্ব মহাশয়ের সাহাযো 
ব টীকাসহ শ্যাযকুন্ুমাজলি উরাজীতে অন্বাদ কবিয়াছেন। এ টীকা 
ব্যতীতও পক্ষধর মিশরের চিন্তামণ্যালোকের টীকা তিনি রচনা করেন। 
এতদ্তীত অনুমানালোক, শব্দালোক ও প্রত্যক্ষালৌক নামক 
তিনখানি গ্রন্থ ভবিদ।ল বচনা করেন । এ সকল গ্রন্থের কন্দর্প রায় নামক এক 
ব্যক্ির হত্তলিখিন পুস্তক পুবী শঙ্গরমঠে বি্মান আছে। উহার লিপিকাল 
১৫২১--১৫২৩ শক ক্- ১৫৯৯--১৬০১ খুষ্টাব্ব | 

মথুরানাথ তক বাগীশ । (১৫৮০ খুঃ) মথুরানাথ নরাম তর্কালঙ্কারের 
পুত্র, রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র। তিনি প্রথমে চিন্তামণিদীধিতির টাকা 
পণয়ন আরম্ভ করেন। পরে পিতৃআজ্ঞাক্রমে মূল টিস্তামণিগ্রস্থের টীকা 
পুণয়ন করেন । শিরোমণি গঙ্গেশের চিন্তামণির কেবল প্রত্যক্ষ ও অন্থমান 
খণ্ডের দীধিতি রচন। করিয়াছিলেন, মথুবানাথ চিন্তামণির গ্রতাক্ষ, অনুমান: 
উপমান ও শক ৪ খণ্ডের “রহন্ত' নামক টীক] প্রণয়ন করেন। এতদ্যতীত 
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পক্ষধর মিশ্রের চিন্তামণযালোকের ও বর্ধমানের গুণকিরণাবলী প্রকাশের ও 
বল্পভাচার্ষের স্তায়লীলাবতী'প্রকাশের টীকা রচনা করেন। যদ্দিও প্রতিভা ও 
পাণ্ডিত্যে তিনি শিরোমণি অপেক্ষা হীন তথাপি তীহার টীকার প্রাঞ্জলতা 
তাহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তাহার টীকাগুলির প্রকৃত নীম 
“রহস্য কি তাহার টীকাগুলি স্তায়চর্চাকারীদের নিকট “মাথুরী” 
নামে প্রসিদ্ধ । মথুরানাথের কল ১৬শ শতাব্দীর খেষভাগ বলিয়া ধর। 
যাইতে পারে । 

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ । ভবানন্দ মথুরান।ণের শিষ্য ছিলেন । ভবানন্দের 
কাল ষোড়শ শতাব্দীর অন্ত্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রথমভাগ বলা 
বাইতে পারে । তিনি পক্ষধরমিশ্রের চিন্ত্যমণযালোক গ্রন্থের সারমণ্জরী 
নামক টীক1 ও রঘুনাথ শিরোমণির দ্বীধিতির চিন্তামণিদী ধি'তিগুঢ়ার্থ- 
প্রকাঁশিক] নামক ভাম্য রচনা করেন। 

জগদীশ তর্কালঙ্কার (১৫৯০ খুট॥ জগদীশ ভবাশন্দ সিদ্ধান্তবাগাশের 
ছাত্র। জনশ্রুতি আছে হনি বালাক|লে অত্যন্ত ভ্রষ্ট চিলেন। ঘটনাক্রমে 
মতির পরিবর্তন হওয়ায় অধিক বয়সে অধ্যয়ন আরন্ত করেন। তিনি 
শিরোমণির দীধিতির টিপ্লনি ও গঙ্গেশ উপাধ্যায়েণ অশ্নমানমযুখের তাম্য 
রচনা করেন। 'প্রশস্তপার্দভ!ষ্যের উপরেও তীহাব “মুক্তি” নামে টীকা 
আছে। এই সকল টাকায় তিনি অদ্ভুত বিচারশক্তি ও বুদ্দমত্তার পরিচয়, 
দিয়াছেন। ধবখণ্ডে তাভার শব্দশক্তিগ্রকাশিকা ভ্ভলনীয মৌলিক 
গ্র্ভ।  তাঁহারপৌত্র রামভদ্র সিদ্ধীস্তবাগীণ শব্শক্তি একাশিকার 
“ম্বোধিনী" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। জগদীশেব টাকার নাম 
“জাগদীশা'' বলিয়। খ্যাত। জগদীশের কাল সপ্ুদশ শতান্দীর মধাভাগ 
বলিয়। ধরা ধায় । 

গদাধর ভট্টাচার্য । (১৬৫০ খঃ)। জগদীশেব জীবনের শেষভাগে 
গদাধরের অভ্যুদয় । গদাধরের পিতার নাম জীবাচার্য। তিনি বারেন্জ 
শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ। বর্তমান বগুড়া জেলর অন্তর্গত প্ক্মীচাপড় তাহার 
পূর্বনিবাস ছিল। গদাধর হ্রিরাম তর্কবাগীশের টোলে অধায়ন আরন্ত 
করেন, কিন্তু তাহার অধায়ন সমাপ্তির পৃবেই হরিরাম পরলোক গমন করেন। 
হরিরামের আবন্দ্াক্রমে গ্দাধরই হরিরামের টোলে অধাপনা আরম্ভ করেন। 


২৬৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


গর্দাধরের উপাধি না থাকায় ও তিনি অধ্যাপকবংশীয় নহেন এজন্য টোলের 
ছাত্রগণ সকলেই টোল পরিত্যাগ করিল । গদ্দাধর একাকী বসিয়া বৃক্ষকে 
উপলক্ষ করিয়া পড়াইতেন। ক্রমে ক্রমে তাহার প্রতিভাজ্যোতি দিগন্তে 
বিচ্ছ,রিত হইল। জগদীশও তাহার প্রশংসা করিলেন। গদাধর দীধিতির 
টীক] চিস্তামণ্যালোকের টীক। এবং স্তায়শান্ত্রের বনুপ্রকার বাদের টিক] রচন। 
করেন। এর সকল টীকায় তাহার প্রগাঢ় পাত্তিত্য, চিন্তাশ্ীলত। ও বুগ্ছির 
প্রার্য প্রকাশ পাইয়াছে। গদ্াধরের টীকাগুলি '“গাদাধরী টীকা” অথবা 
“গাদাধরী পাতড়” নামে প্রসিদ্ধ । গদ্বাধরের£টাকাঁতেই সম্ভবতঃ নবদ্বীপের 
হ্যায়শান্ত্রের মৌলিক গবেষণার চয়মোতৎকষ উপস্থিত হইয়াছে। 

বিশ্বনাথ ্যায়পঞ্চাননা কথিত আছে তিনি তাহাব পৌত্রের স্আায়- 
শিক্ষার সৌকর্ষে ভাষাপরিচ্ছেদ্দ রচনা করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং এ 
কারিকাগুলির “ন্যায়সিদ্ধান্তযুক্তীবলী” নামক ব্যাখ্যা রচনা! করিয়াছিলেন 
(১৭শ শতাব্দী )। ন্যায়ের প্রথম পাঠাঞ্থারা ভাষাপবিচ্ছেদ সযত্রে পাঠ 
করিয়া থাকেন। প্র সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর উপবে “দিনকবী” ও তচপরি 
“রামরুদ্রী” নামক টাক। আছে। “দীনকরী”র অপব নাম “মুক্তাবলী- 
প্রকাশ ।” উহা ১৮শ শতান্দীর মধ্যভাগে বচিত হয়। এই স্থলে অন্নম্ভট্ের 
তর্কসংগ্রহের উল্লেখ কবা কর্তব্য । ইছাঁও ন্যায়েব প্রথম পাঠার্থীদিগের 
পঠিতব্য গ্রন্থ । অন্নম্ভট স্বয়ং উহার ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। কেশব 
মিশ্রের “তর্কভাষা” ও মাধবদেবের “ন্যায়পার? ভ্ায়শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত গ্রন্ 
বলিয়া উল্লেখযোগা। 


বৈশেষিক দর্শন । 


সায় ও বৈশেষিক সমশ্রেণীব দর্শন। বৈশেষিক দর্শনের অপর নাম 
উলুকয দর্শন | “বিশেষ” নামক পদার্থ এই দর্শন স্বীকার করায় ইহাকে 
£ৈশেষিক দর্শন বলে। কণাদমুনি এই দৃশনের ভ্ুষ্টা। তাহার মতে 
নিত্যদ্রবে; অর্থাৎ আত্মা, আকাশ, কাল, দিক, মনঃ ও চতুবিধ পরমাণুর 
প্রত্যেকটিতে আত্যন্তিক ব্যাবৃত্তিসাধক একটি ধর্ষ বিছ্মমান আছে। ইহাবই 
পারিভাষিক নাম “বিশেষ” । বৈশেষিক দর্শন আরগুবাদী। কণাঁদের 
মতে আত্যন্তিক ছ:খনিবৃত্তিই মোক্ষ। ঈশ্বরতব্ দ্বারাই চঃখ নিবৃত্তি ভয়। 
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প্রজ্ঞা উদিত হইলেই ঈগ্রতন্বের সাক্ষাংকাব হয়। এই দর্শন সাতটি 
পদার্থ স্বীকার করে :_ দ্রব্য, গুণ, কর্ম (ক্রিয়া), সামান্ত, বিশেষ, সমবায় 
ও অতাব। কণাদের বৈশেষিকসুত্র এই দর্শনের জর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। এই 
গ্রন্থে ১০টি অধ্যায়, ২০টি আহিক ও ১০০টি হত্র আছে। 


বৈশেধষিক দর্শনের প্রাচীন কোনও ভাগ্য বিছ্ধমান নাই । রাবণ্কৃত অতি 
প্রাচীন ভাষ্য ছিল তাহা ক।লক্রমে তিরোহিত হইয়ছে। প্রশস্ত" 
পাদাচার্ষের পদার্থধর্মসংগ্রহ তাগ্স্থানীয় । মহামছোপাধ্যায় চক্জকান্ত' 
তককালঙ্কার এ গ্রন্থকে ভাষ্য বলিয়া স্বীকাব কবিতে চান না। তিনি স্বয়ং 
কণাদশ্ত্রের এক অভিনব ভাষ্য বচনা করিয়াছেন। কিন্ধ মহামহোপাধ্যায় 
কৈলাসচন্ত্র শিবোমধিপ্রমুখ পণ্তিতগণ ”শত্তপাদ চার্যকূত ভাযকে ভাত্য বলিয়া 
অঙ্গীকাব করিয়াছেন। এভাম্য ( পদার্ধধর্মসংগ্রত ) খুায় ৫ম শতাব্দীর গ্রন 
বলিয়া পতীতি হয়। বাচস্পতি মিশ্র প্র গ্রন্থেব কোনও টাকা কবেন নাই । 


নৈশেষিক দূশন স্ন্দে *শস্তপার্ধাচার্ষেব পরই ব্যোমশিবাচার্ষের 
নাম উল্লেখযোগা । তিনি সন্তবভঃ নবম শশান্ধীর দার্শনিক | অধ্যাপক 
দ[নগুপ্ত তাহাকে ৬ঠ শতাব্দীতে স্থাপন করিযাছেন। 


উদ্বয়ন!চার্য (১৭ম ণতার্ধী) সন্তবতঃ “আচার্য” শব্ধ দ্বাবা ব্যোষ- 
শিবাচার্ষকেই লক্ষ্য করিয়।ছেন। দশম শতাব্দীব শেষভাগে শীধরাচার্যও 
তাহার ন্ায়কন্দ্লী রচনায় ব্যোমশিবাচার্ষেব নিকট বছুলভাবে খণী এবং 
রাঁজশেখব (দ্বাদশ শতান্দী) তাহার ন্যাযুকন্দলীর টীক ন্তা যকন্দলীপঞ্চিকাতে 
ব্যোমশিবাচার্ষক্কত প্রশান্তপার্দাচার্ষের উপর টীকব কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। এ্রটীকার নাম ব্যোমবতী। ১২শ শতাব্দীতে বল্পভাচার্য 
তাহার “গ্ভায়লীলাবতী"তেও বেযোমাচাহের উল্লেখ করিয়/ছেন। ব্যোমবত্তী 
কিছুর্দিন পূবে কাঁশী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। 


দশম শতাব্দীর স্ুপ্রসিদ্ধ উদযবনাচার্যই বৈশেধিক দর্শনের সর্বপ্রধান 
ব্যাখ্যাতা। ' তাহার কিরণাবলী এ দর্শনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বর্ধমানোপাধ্যাক় 
& কিরণাবলীর কিরণাবলীপ্রকাশ নামক টীকা রচনা করেন। প্র 
প্রকাশের উপর পল্মনাভের ““বর্ধমানেন্দু” নামক টীকা আছে। ১৬শ 
শতাব্দীতে পদ্মনাভ মিশ্র কিরণাবলীন্তাস্কর নামক টীক। রচনা করেন। 


২৭০ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


পল্পনাভর্ত “ুশক্তপাদাচাযের “সেতু” শামী টীকা বিছ্ধমান আছে। 
১*ম শতাব্দীতে রচিত শিবাদিতোর অগ্তপদার্ধথী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 


প্রীধরাচার্যও উদয়নাচার্ষের সমসাময়িক । উভয়ে উদ্ভয়েব মত পরম্পব 
খগ্ুন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ উভয়েই শেষ জীবনে নিজ নিজ গ্রন্থের পুনবায় 
নব কলেবর প্রদান করিয়াছিলেন । হ্রিধর “'ত্র্যধিকদশোত্তরনবশতশক |"? 
৯১৩+৭৮-৯৯১ খৃষ্টাব্দে) প্রশস্তপাদ্দাচার্ধের উপর ন্যায়কম্দলী বচন! 
করেন। ইনি বঙ্গদেশীর আচার্য । ১২শ শতান্দীতে রাজশেখর এই গ্রস্তেব 
ন্যায়কন্দলীপঞ্চিক। নামে টীকা রচন। কবিয়াছেন। 

একাদশ শতাব্দীতে বরদরাজ মিশ্র ও ১২ শতাব্দীতে বল্পতাচার্ষের 
“স্ঠায়লীলাবতী” উল্লেখযোগ্য। 

আমর। হতিপুবেই বদ্ধমানোপাধ্যায়কত “কিরণাবলী€কাশেব? উল্লেখ 
করিয়াছি । বদ্ধমানের পরেই শঙ্কর মিশ্র একজন প্রধান দার্শনিক, তাহার 
পিতার নাম তবনাথ ও মাতার নাম ভবানী । ইনি শৈব ছিলেন, হনি 
কণাদের বৈশেষিক স্তরের উপব উপস্কার রচনা কবিয়াছিলেন। ইহার 
রচিত কণাদরহস্যম্‌ ও বার্দিবিনোদ উৎকষ্ট গ্রন্থ। 

বৈশেষিক দর্শন ও ন্যায়দর্শনের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকায় কয়েকখানি 
গ্রন্থে স্কায় ও বৈশেষিক দর্শন মিশ্রভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

বরদ্রাজমিশ্রকৃত (১১শ শতাব্দী) তাকিকরক্ষা ও কেশবমিশ্ররুত 
(১২ শতাব্দী ) তর্কভাষা এই উভয় গ্রন্থেই স্তায় ও বৈশেষিক দর্শন 
মিশ্রভাবে উক্ত হুইয়াছে। 

নবদ্ধীপে ন্তায়শান্ত্রের চর্চার সহিত বৈশেষিক দর্শনেবও চর্চা হইত। 
রঘুনাথ শিরোমণির “পদার্থখণ্ডন” | রামতদ্র সার্বভৌম উহ্ভার চীকা “পদার্থ- 
খগ্ডনবিবেচন প্রকাশ"? "এবং কিরণাঁবলীর রহ্স্ত প্রণয়ন কবেন। মথুবানাথ 
কিরণাবলীপ্রকাশের 'আম্য ও ন্যায়লীলাবলীপ্রকাশের ভাষ্য ও হুরিবাষ- 
তর্কবাগীশ শিবাদিত্যকত জপগ্তপদার্থী গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেন । জগদীশ 
তর্কালক্কার প্রশস্তপাদাচার্ষের গ্রন্থের “হৃক্তি' নামক টীকা রচনা করিয়াছেন । 


পূর্বমীয়াংস! ব! জৈমিনীয় দর্শন 
বেদের ছুইটি অংশ আছে--কর্ধকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড । উপাসন। কর্মকাণ্ডেরই 


বয় খণ্ড । নবম অধ্যায় ২৭১ 


অন্তর্গত। কর্মকাণ্ডের দর্শনই মীমাংসা -দর্শন কা কর্মমীমাংসা। উহা দ্বাদশ 
অধ্যায়ে বিভক্ত জন্য উহাকে কেহ কেহ “'দ্বাদশলক্ষণী” ও বলে। ব্যাসশিষ্য 
জৈমিনি উক রচনা করেন। জৈমিনির এই কর্মমীমাংসার পবিশিষ্ট সংকর্ষণ- 
কাণ্ড। উহাতে উপাসনার বিষয় মীমাংসিত ভইয়াছে। 

টজমিনীয়দর্শন বৌদ্ধমুগের পূর্ববর্তী তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। আশ্বলায়ন- 
গৃহৃন্তত্রে € স্মস্তজৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল-ক্ত্র-তাস্তু-তারত-মহাভারত- 
ধর্মচার্যঃ ৩।৪।৪ ) জৈমিনি, বৈশম্পায়ন প্রকৃতির উল্লেখ আছে । পুরাণগুলির 
মতে বেদব্যাস কর্তৃক বেদবিতাগকালে জৈমিনি সংমৃবদের ভার গ্রহণ 
করিয়ছিলেন। জৈমিনীর ৬।৭।৫ হত্রে ধর্মসত্রের ও ১২৪।৪২ সুত্রে স্থৃতি 
শাস্ত্রের উল্লেখ 'আছে। জৈমিনীয়হত্রে বৌদ্ধধর্্ের অথব) বৌদ্ধর্শনের 
উল্লেখ নাই। শবর-স্বামীল মতে জৈমিনীয়চত্র কক্পহ্তত্রেব অস্তিত্ব স্বীকার 
করে। জৈমিনি ১১1৫, 81২১৯) ৬1১১৮ ও ১০৮৪৪ স্মত্রে বাঙ্গরায়ণের 
উল্লেখ করিয়াছেন। কালক্রমে প্রাচীন জৈমিনীয় স্ত্রগুলিব কিছু পরিবর্তন 
সাধিত হইয়াছে এরূপ বোধ হম্ন। বর্তমানাকাবেব স্বত্রগুলি যে ২** খুষ্ট- 
পূর্বাব্ধে বিমান ছিল তাহা অনুমান করা যায়। পঞ্চতন্ত্রে উল্লিখিত আছে 
জৈমিনিকে হস্তী পেষণ করিয়া নিহত করিয়াছিল (২।৩৪)। 

পূর্বমীমাংসায় ১২টি অধ্যায়। প্রত্যেক অধ্যায় সাধারণতঃ ৪ পাদে 
বিভক্ত কিন্ধ ওয়, ৬ষ্ঠ ও ১ম অধ্যায়ে ৮টি করিয়া পাদ আছে । হ্ত্র সংখ্যা 
মোটামুটি ২৭০০। এই হ্ব্রগুলি ১০** অধিকরণে বিভক্ত ॥। শঙ্কর ভু 
১০** অধিকবণ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু মাধবাচাষ প্রন্ৃতি উহা! 
অপেক্ষা অধিক নৃতন অধিকরণ স্বীকার করেন। 

“ধর্ম” কি তাহার তত্ব নির্ণয়ই পুরবমীমাংসার উদ্দোশ্ট । এই তত্বনিণয়ে 
যে ন্যায়মালার অবতারণ। হইয়াছে তাহাই পুবমীমাংসার দ্শ'নভিন্তি। 
মীমাংসাশাস্ত্রে “ধর্ম” শব্দের অর্থ কি তাহা জানা আবশ্যক । বাঙ্গাল। ভাষায় 
“ধর্ম” কথাটি বেশী ব্যাপক (অর্থাৎ 1611510 ) অর্থে ব্যবন্ৃত হয় কিন্ধ 
মীমাংসাশান্ত্রে উহা! বেদবিহিত করণীয়, আচরণীয় বা “কর্তব্যকর্ম” অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 

এই দর্শনের ১ম শুত্রই হইতেছে “অথাতো। ধর্মজিজ্ঞাসা”' ১।১।১। 
ধর্মতত্বনিূপণ এই দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্টা। ধর্মের লক্ষণ নিদেশ করিতে 


২৭২ সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


জৈমিনি বলিয়াছেন “চোদনালক্ষণোহর্থে। ধর্মঃ ৷ প্রবর্তক বাকা অর্থ।ৎ 
বিধি, নিষেধ প্রতৃতি জ্ঞাপক শ্র্রেয়স্কর ক্রিয়াকলাপই ধর্মের লক্ষণ । তঙ্ভন্ত 
বেদোক্ত বিধি, নিয়ম, নিষেধ ও ক্রতুপ্রণ।লী প্রস্ভতির বিচারই এই শাস্ত্রের 
মুখ্য উদ্দেশ্থা | 

বেদের কোন্‌ অংশ মন্ত্র খক্‌, যজুঃ, সামন্। কোন্‌ অংশ বিধি, কোনটি 
প্রতিঘ্ধেধ, কোন্টি অর্থবাদ, কোন্টি নামধেয় ইহ নির্ণয় করা ও বিধির 
বিশেষ বিশেষ শ্রেণীবিভাগ অবধারণ করা পূর্মীমাংসার প্রধান বিষয়। 
প্রাচীনকালে সম্ভবতঃ “মীমাংসা!” ম্কায় নামে অভিহিত হইত । মীমাংস 
সুত্রাকার ধারণ করিবার পূর্বে এ সমন্ধে এক বিপুল সাহিত্য বি্ধমান ছিল। 
সম্ভবতঃ সুব্রগুলি তাহারই সার মর্ম। দর্শনগুলির মধ্যে মীমাংসা সৃত্রগুলিই 
সব প্রাচীন বলিম্ব প্রত্তীতি হয়; কিন্ধু কালক্রমে উহার কিছু পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন হইয়াছে। 

শবরস্বানী। এবরস্বামীর তাম্তই মীমাংসাদশনের সবপ্রাচীন ব্যাখ্যা; 
কিন্ত শবরের পূর্বেও মীমাংসাহ্তত্রের ব্যাখ্যা খিগ্ঘমান ছিল। শবরস্থামীর 
সময়েই মীমাংসাহ্তত্রের পাঠের পার্থক্য ছিল। কুমারিলের তন্ত্রবাতিকে 
উল্লেখ আছে শবর কয়েকটি স্ত্র বাদ দিয়াছেন “যে তু একর্মাৎ ইত্তিসৃত্রং 
পঠস্তি” শবর ১১১।১৪-১৫। 

“অব্রাস্তরে ভাস্যকারস্থ ুত্রং প্রজষ্টং বাক্যাসময়াদিতি" 
তন্ত্রবাতিক ৩1৪।৯। 


শবর পুনঃ পুনঃ বুত্তিকারের উল্লেখ করিয়াছেন। “অত্র ভবান্‌্ বা 
“ভগবান্‌ আচার্য” এই বিশেষণ দ্বারা ত্টাহকে অভিহিত করিয়াছেন। 
কোনও কোনও স্থানে বৃত্তিকারের মতের প্রতিকূলে এবং কোনও স্থলে 
তাঁহার মত সম্পুর্ণ খগুন করিয়াছেন। আনন্দগিরি ও অধ্যাপক গঙ্গানাথ ঝা 
এই বৃত্তিকারেন্র নাম উপবর্ষ বলিয়াছেন। শবর উপবর্ষ হইতেও উদ্ধৃত 
করিয়াছেন এবং ১/১।৩-৫ সুত্রে বৃত্তিকারেরও উল্লেখ কৰিয়াছেন। শঙ্কর 
উপবর্ষের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তিনি পূর্ব ও উত্তরমীমাংসার ভাষ্য রচনা 
করিয়াছিলেন। তন্ত্রবাতিক উপবর্ষকে মহাভাম্যকীর বলিয়াছেন। পূর্ব- 
শীমাংলার প্রাচীন গ্রস্থকারের মধ্যে কুমারিলভ্ট, ভব্দাসের নাম এবং 
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হ্যাঁয়রত্বাকর, ভর্তমিত্রের নাম উল্লেখ করিয়ছেন। গঞঙ্গানাথ ঝা শবরকে 
খুঃ পু ১ম শতাব্দীর লোক মনে করেন। শবরস্বামী পাণিনীয় শিক্ষা, 
কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, পিঙ্গল, বৌধায়ন ধর্মস্ত্র ও আপন্তম্ব ধর্মস্তত্র, মন্তুশ্বতি, 
মহাভারত গুপুরাণাদির উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বৌদ্ধগণের শুন্যবাদ ও 
বিজ্ঞানবাদ অবগত ছিলেন; একস্বানে মাধ্যমিকগণের নামোলেখ 
করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় তাহাকে খুষ্টীয় ১ম শতাব্দতে স্থাপন কর। সঙ্গত 
বোধ হয় না। তিনি খ্ুষ্টীয় ওয় শতাব্দীর মধ্যে বিদ্মান ছিলেন এপ 
অনুমান কর] যাইতে পারে। শবরস্বামীর পূর্বনাম আদিত্যদেব। দীপ্ৃস্বামীর 
পুত্র শবরস্বামী পাণিনীয় লিঙ্গান্ুশাসনের টীক। করিয়াছিলেন। তিনিই 
ভাষ্যকার শবর কিন। তাহা! বিবেচনাসাপেক্ষ | 


কুমারিলভর্র। শবর ও কুমারিলের মধো বহু ব্যবধান- সম্ভবত 
কয়েক শতাব্দী অতীত হইয়াছিল। কুমারিলভটু ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়ের 
মত খণ্ডন করিয়াছেন। এ গ্রন্থ খুষ্টায় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত 
হইয়াছিল। কুমারিল ধর্মকীতির মতও সমালোচনা করিয়াছেন । 
উদ্ভোতকর ও কুমারিলের মত আলোচন! করিয়াই শান্তরক্ষিত তাহার 
তত্বসংগ্রহ ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে রচন। করিয়াছেন। শঙ্করবিজয় গ্রন্থে 
শন্ষরাচার্ষের সহিঙ কুমাধিলের সাক্ষাত হওয়ার উল্লেখ আছে। শঙ্করাচ।র্ষের 
কাল ৭৮৮--৮২০ খৃষ্টাব্দ ।* মগ্ন মিশ্র শঙ্করাচার্ষের শিষ্য এরূপ জনশ্রুতি 
আছে। 

বাচস্পতি মিশ্র মণ্ডন মিশরের বিধি-বিবেকের চীক। করিয়াছেন এবং 
কুমারিলমতের তত্ববিন্দু নামক গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন। বাচস্পতি ৮৪১ খুষ্টাবে 
বিদ্ভমান ছিলেন । বিগ্যানন্দ ও প্রভাচন্ত্র কুমারিলের মত থগ্ুন করিয়াছেন । 
তাহারা ৮৩৮ খৃষ্টানদের পুবে বিদ্যমান ছিলেন। এরূপ স্থলে কুমারিলভট্ু 
৭ম শতাব্দীব শেষ হইতে ৮ম শতাব্দীর, প্রথম ভাগে (৬৭৫__৭২৫ খুঃ) বিছ্ধমান 
ছিলেন এরূপ অবধারণ কর। যাইতে পারে। কুমারিল সম্ভবত তামিল 








* গজাধর তিলকের মতে শঙ্করাচ'্যের কাল আরও প্রাচীন। তিনি 
বলেন মহান্ভবপন্থার দর্শনপ্রকাশ গ্রন্থে শঙ্কর “যুগ্মপয়োধিরসান্বিত" শাকে 


গুহাপ্রবেশ করেন। তদনুলারে শঙ্করের কাল ৬৮০--৭২০ খৃঃ হওয়। সঙজত। 
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দেশের মলয়মপ্রদেশবাপী ছিলেন। তাহার গ্রন্থে এ প্রদেশীয় ভাষার 
অনেক শব্দ আছে। তিনি সৌরাই্্ীয় লাটভাঁধাও জানিতেন। কুমারিলভট্টর 
“ভট্ুপাদ্” নামে অভিহিত | প্রাচীন মন্ুস্বতির টীকাকারও তাহাকে ভট্টপাদ 
বলিয়।৷ উল্লেখ করিয়াছেন। কুমারিলভ্ট জৈমিনীয় ১১ পাদের উপর 
শ্লোকবার্তিক ও ১২ পাদ ও তৃতীয় অধ্যায়ের উপর তন্ত্রবার্তিক এবং 
অবশিষ্ট অধ্যায় ও পার্দগুলির উপর টুপ টাকা প্রণয়ন করিয়াছেন। কুমারিল- 
ভট্ট শবর ব্যতীতও ভাষ্যরত্বাকরের এবং প্রাচীন বাঁতিককার ব্যতীতও অপর 
একজন বাতিককারের উল্লেখ করিয়াছেন ও তরদন্গলারেই তাহার টীকাকে 
শ্লোকবাতিক ও তন্ত্রবাতিক আখ দ্রিয়াছেন। 


গ্রভাকর বা গুরুপ্রভাকর । প্রভাকর কুমারিলভট্টের ছাত্র ছিলেন 
এরূপ একটি মত আছে। শঙ্করাচার্য নামধেয় কোনও পণ্ডিতরূত সর্বসিদ্ধীন্ত- 
সংগ্রহেও প্র জনশ্রুতি আছে । উহাও একখানি প্রাচীন গ্রন্থ । 
“মীমাংসাবাতিকং ভাটুং ভট্রাচার্যকতং হি তৎ॥ 
তচ্ছিষ্যোহুল্পভেদেন শবরস্য মতান্তরম্। 
প্রভাকরগুরুশ্চক্রে তদ্ধি প্রাভাকরং মতম্‌ ॥”” 


কিন্ত প্র গ্রস্থ শঙ্করাচার্ধকত নহে । মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝ1 বলেন 

প্রভাকর কুমারিলের পৃর্ববতী । উভয়ে সমসাময়িক হওয়া অসম্ভব নহে। 
প্রভাকরমতাবলম্বী শালিকনাথ কুমারিলের মত খণ্ন করিয়াছেন। 
হ্যায়রত্রাকরের মতে কুমাঁবিল প্রভাকরকে উল্লেখ করিয়াছেন। মিতাক্ষরায় 
(যাজ্ঞবন্ধ্য ২১১৪) গুরুপ্রভাকরের মতের উল্লেখ আছে। 'প্রভাকর তাঁহার 
মতের প্রথম প্রবর্তক নহেন। প্রভাকর তাহার মত পূর্ব এক বা্তিককারের 
মতের উপর স্থাপন করিয়াছেন। প্রবোধচক্জ্রোদয় নাটকে €( ১১শ শতাব্দী ) 
গুরু প্রভাকর, কুমারিল ও শালিকনাথ (শারিক) এবং বাচস্পতি মিশ্রের 
ন।ম্‌ উল্লিখিত হুইয়াছে। 

“নৈবাশ্রাবি গুরোর্মতম্‌ ন বিদিতং তৌতাতিকং দর্শনম্‌। 

তত্বজ্ঞানমহে। ন শারিকগিরাং বাচস্পতেঃ কা কথা ॥” 


প্রভাকর শবরভাস্বের উপর ছুইখানি টীক1 রচনা করেন। ““বৃহতী” ও 
“লী” ৷ বেল এসিয়াটিক সোসাইটিতে বৃহ্তীর একখণ্ড হস্তলিপি আছে। 
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উহ্ার ভণিতায় 'প্রভাকর নাম আছে। প্রভাকরের উপাধি “গুরু” হইল- 
কেন, তাহ লইয়। মতান্তর আছে । পণ্ডিত গঙ্গানাথ ঝা বলেন যে প্রভাকরের 
টাক অধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও মুদীর্ঘ হওয়াতে শ্লেষপূর্ণ “গুরু” উপাধি হইয়াছে। 
মতান্তরে শলিকনাথ তাহার গ্রস্থসমূহে গুরুনামদ্বারা অভিহিত করাতেই এ 
“গুরু উপাধি হইয়াছে । কুমারিলতট্রের সহিত প্রভাকরের মতের স্থানে 
স্থানে বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রভাকরমত তৎকালে বিশেষ প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে কুমারিলভট্রের নির্নল জ্যোতিতে 'প্রতাকরমত 
প্রভাহীন হইয়াছে । মীমাংসক সম্প্রদায় ভাট (কুমাঁরিল) ও গুরু (প্রতাকর) 
ছুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত । কিম্বদত্তী আছে প্রভাকর কুমারিলের শিশ্ব 
ছিলেন। কুমারিল কিছুতেই প্রভাকরকে স্বমতে আনিতে না পারিয়। 
মৃত্যুর ভান করিয়াছিলেন। তীহার সৎকার কুমারিলমতে হইবে কি 
প্রভাকরমতে হইবে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় প্রভাকর তাহার স্বীয় মত 
ভমাত্মক বলিয়া স্বীকাঁর করেন এবং কুমারিলমতে সৎকার করা অবধারণ 
করেন। কুষারিল তাহ৷ শুনিয়া সহর্ষে উঠিয়! বসেন । 


ভাট্টমত। 

মণ্ডন মিশ্র প্রথমে মীমাংসক ছিলেন, পরে শঙ্করাচার্ষের নিকট পরাজিত 
হুইয়। বেদান্তমত অবলম্বন করেন এবং সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়। স্থরেশ্বর নাম গ্রহণ 
করেন। মগ্ুন মিশ্র মীমাংসাদর্শনের “ভাবনাবিবেক””, “বিধিবিবেক'? ও 
“মীমাংসানুক্রমণী” নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি পুর্বে কুমারিলের শিষ্য 
ছিলেন একপ জনশ্রুতি আছে । এ গ্রন্থদ্ধয় ভাট্রমতের বিবৃতি | বাচস্পন্চি মিশ্র 
বিধিবিবেকের “ণন্যায়ক ণিকা” নামক টীকা রচন1 করিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় 
বিধিবিবেক ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে বান্ম শতাব্দীর পারস্তে রচিত হওয়। 
সম্ভব। পার্থসারথি মিশ্র ভাট্রমতের একজন প্রধান গ্রন্থকার । তাহার কাল 
৯ম শতাব্দীর শেষভাগ বলিয়। অনুমান করা যাঁয়। তিনি “শান্্রদীপিকা””, 
“ততন্ত্রত্ব ও “গ্যায়রত্বমাল।” নামক মীমাংসাগ্রন্থত্রয় রচন1 করেন এবং 
ক্লোকবাতিকের “ন্যাক্সরত্বাকর” নামক টীকা! প্রণয়ন করেন। নারা়ণভট 
পার্থসারথি মিশ্রের শান্ত্রদীপিকার টীকা আবস্ত করিয়াছিলেন, তাহার পুত্র 
শঙ্করভট এ টীক] সমাপ্ত করিয়াছেন। ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে সায়ণাচার্ষের 
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জ্যেষভ্রাত। মাধবাচার্য স্থগ্রসিদ্ধ “টজমিনীয়ন্যায়মালা বিস্তর” গ্রন্থ রচন! 
করিয়াছেন। সোমেশ্বরভট্র ১৫শ শতাব্দীতে তত্ত্রবাতিকের “ন্যায়নুধা” বা 
“র[ণক” নামক টীক। রচনা! করেন। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে অগ্য্যদীক্মিত 
“বিধিরপায়ন” নামক মীমাংসাগ্রন্থ ও তাহার “'ম্ুখোপয়োজিনী” নামক 
টীকা! স্বয়ং রটনা করিয়াছেন। লমপাময়িক গোপালভট্ু “মীমাংপাবি ধিভূষণ” 
ও পঙ্করতট্র “বিধিরমায়নদূষণ” প্রণয়ন +রিয়। অগ্নয্যদীক্ষিতের মত খণ্ডন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ১৭শ শতাব্ধার মধ্যভাগে আপদেব ““মীমাংস- 
হ্যায় কাশ” রচন। করেন। লৌগাক্ষিভাস্কব (১৭শ শতাব্দী ) মীমাংসাশান্ত্রে 
প্রবেশার্থার জন্য “অর্থসংগ্রহ' প্রথয়ন করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বরভটু বা গাগাভট্ 
১"শ এতাব্দীর সর্বপ্রধান মীমাংসক ছিলেন। তিনি শিবাঁজির অভিষেককালে 
উপস্থিত ছিলেন। তীহাব রচিত “ভাট্রচিন্তামণি” সিদ্ধ শীমাংসা গ্রন্থ। 
১৭ ণতাব্দীতে খগ্ডদেব “ভাট্ুদীপিক1”, “মীমাংনাকৌস্ত্ভ” ও “ভার্টরহন্ত” 
প্রণয়ন করেন। হুচরিত মিশরের শ্রোকবাঠিকের টীকা “কাশিক।' 
কষ দীক্ষিতের “মীমাংসাপরিভাষ।”, রঘুনাথকৃত “মীমাংসাবন্ধ' নর] 
তীর্ঘকূত ““ভাট্ুভাষ।”, বামবৃষজ। উদ্রীচ্য রচিত “অধিকরণকৌমুদী” ও 
বললভ।চামকৃত "“পূর্বমীমাংপাকারিকা” উল্লেখযোগ্য গ্রস্ত । বেস্কটনাথ 
বেদান্তাচার্য “মীমাংসাপাদূক1” নামক গ্রন্থ বচন! করিয়াছেন। 


প্রভাকর মত। 

শালিকনাথ গভাকর মতাবলম্বী ছিলেন। তাহার কাল ১ম শতাব্দীর 
প্রথম ভাগ নির্দেশ করা যাইতে পারে। তিনি গ্রভাকর মতকে "গুরুমত?? 
ধ? “£গ্রাভাকরমত'' আখ্যা গুদান করিয়াছেন। প্রভাকর মতের এধান 
ব্যাখ্যাতা শ।লিকনাথ। তিনি গৌড়দেশব।সী পণ্ডিত ছিলেন। “প্রকরণ- 
পঞ্চিক।” তাহার প্রপিদ্ধ গ্রন্থ । তাহার বেদজ্ঞান সম্বন্ধে বরদরাজ মিশ্র অতি 
তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন । “গৌড়ো মীমাংসকঃ পঞ্চিকাকার”?। "গোৌড়ো হি 
বেদাধ্য়নাভাবাদু বেদত্বং ন জানাতীতি গৌড়মীমাংসক হত্যুকতমূ”. | 
শালিকনাথ গ্রকরণপঞ্চিক। বর্ঠতীত প্রভাকরের “'বৃহ্তী” ও “লঘর” উপর 
“খজুবিমলা” ও “দীপশিখা” নামক টীকা রচনা করেন। অধ্যাপক কীথ 
শালিকনাথকে কুমারিলভট্টরের পূর্বে স্থাপন করিয়াছেন কিন্তু এ মত ভ্রমাত্মক 


বলিয়া বোধ হয়ু। 
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ভবনাথ | শাপিকনাথের পর প্রভাকরমতে ভবনাখের নাম উল্লেখযোগ্য । 
তিনি “ন্যায়বিবেক” গ্রন্থে শালিকনাথের 'প্রকরণপঞ্চিকার মর্ম ও মত প্রশ্ফুট- 
ভাবে নিবদ্ধ করিয়াছেন। ্যায়বিবেক শালিকনাথের মীমাংসান্ত্রের ব্যাখা! 
বলিয়া গণন| করা যাইতে পারে। 

রামান্ধুজ । বামান্ধজ প্রভাকর মতাবলদী ছিলেন। তাহার 
“তত্ত্ররহস্ত" প্ভাকব মতের প্রসিদ্ধ গ্রস্থ। কালক্রমে প্রভাকরমত দুর্বল 
হওয়ায় ভট্টমতই পুন্জার্থবিত হইয়াছে এবং মীমাংসাশান্ত্রে ভা্টমতের গ্রস্থই 
১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত বচিত হুইয়াছে। 


বেদান্ত দর্শন। 

বেদান্ত দর্শনেব অপব নাম উত্তরমীমাংদা বা ব্রঙ্গমীমাংসা। এই 
মীমাংসাকে শাবীবকমীমাংসাও বলে । বেদেব পুর্বভাগ মন্ত্র, খকৃ, যজুঃ ও 
সামন্‌। এ পূর্বভাগের দর্শন পর্বমীমাংস| | বেদের ব্রাঙ্ষণভাগই পূর্বমীমাংসার 
ভিত্তি। ব্রাঙ্গণেব শেষতাগ আরণ্যক ও আরণ্যকের শেষভাগ উপন্ষিৎ। 
উপনিষদ ভাগকে বেদান্ত বলে। উহাতে বেদের শেষ বা চরমবস্ত অর্থাৎ 
ব্রঙ্গনির্য় আছে বলিয়াই উহ্থাকে বেদান্ত বলে। ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে 
রঙ্গ ির্ণয়মূলক যে সকল গভীর চিন্তা আছে তাহাদের সমন্বয় বা একবাক্যতা 
স্থাপন কবাই উত্তবমীমাংসার উদ্দেশ্য । জীবব্রঙ্গনিরূপণা কনক ত্র ব্রহ্গস্ত্র | 
বাদরায়ণ ব্রহ্মস্থত্রের রচয়িতা । এই “ত্র্গসুত্র” মহাভারতে পূর্বকালের গ্রন্থ। 
মহাঁভারতেব অন্তর্গত ভগবদ্‌ৃগীতায় ব্র্গস্তত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় £- 

“ব্রন্স্থত্রপদৈশ্চৈব হেতুমঞ্ছিবিনিশ্চিতৈঃ ৷” ১৩1৪ 
“বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহ্ম্‌।” ১৫1১৫ 

কিন্তু প্রচলিত ব্রন্গস্থত্র কোন যুগে রচিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা 
নুকঠিন | 

শহ্করাচার্য ব্রন্গশৃত্রের ভাষ্যকার | তিনি উপবর্ষরুত ত্রহ্গস্থত্রের বৃত্তির 
উল্লেখ করিয়াছেন। উপবর্ধ পািনির গুক ছিলেন। পাঁণিনি অন্ততঃপক্ষে 
খৃষ্টপর্ব ৭ম শতাব্দীর লোক, ভিন্সেন্টম্মিথ তাহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহা] হইতে সহজেই অনুমান *হয় ব্রন্মনথত্র 
ৃষ্টপূর্ব অষ্টম কি নবম শতাব্দীর গ্রন্থ। ব্রন্নস্থত্রে বাদরি, কাশকৎন্স, জৈমিনি, 
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ুডুলোমী প্রভৃতি খধির উল্লেখ আছে। পাণিনিতে «পারাশর্যশিলালিভ্যাং 
ভিক্ষুনটয়োঃ ৪।৩।১১০” এই সুত্র আছে। পারাশর্য ভিক্ষ্ত্রথার] বাদরায়ণকৃত 
ব্রহ্গস্ত্রই অভিপ্রেত বলিয়। সিদ্ধান্ত হয়। 

্র্গনৃত্রে ৪টি অধ্যায়, ১৬টি পাদ ও ৫৫৫টি স্বত্র আছে। তগ্মধ্যে ১৯২টি 
অধিকরণস্ৃত্র ও ৩৬৩টি গৌপনৃত্র | ক্রহ্গস্থত্র বা বেদান্তদর্শন শঙ্করমতানুসারে 
বিবর্তবাদী। ব্রহ্গন্ত্রে মুখ্যতঃ সাংখ্যমতই খণ্ডিত হুইয়াছে। প্র সঙ্গে 
সঙ্গে অন্যান্য মতও দ্বিখপ্ডিত হইয়াচছছে। সাম্প্রদায়িক মততেদে এই ত্রন্মস্ছত্রের 
বহু প্রকার ব্যাখা। আছে, তন্মধ্যে অদ্বৈত ও দ্বৈত মতই প্রধান। অদ্বৈত ও 
দ্বৈতমতের ৪ অনেক শাখ। আছে। 

নিহিশেষাদ্বৈতমত | শঙ্কবাচার্য ব্রহ্থা্ত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। 
উহ্ভাকে বেদান্তভাষ্য বা শারীরকভাষ্ত বলে। «নিধিনাগেইবহ্থাব্ধে" বাকের 
উপব নির্ভব কবিয়া শঙ্করাচার্ষেব কাল ৭৮৮--৮২০ খৃষ্টাব্দ বলিয়৷ স্থিরীকূত 
হইয়াছে। ম্যাঝসযুলাব ও কৃষ্ণস্বামী আয়াব শঙ্কবের কাল ৭৮৮--৮২* খষ্টাব্ব 
অনুমান কবিষাছেন। শঙ্কবাচার্য, শান্তরক্ষিত ও ভবভূতিব পুর্ববর্তা। 
শ্ীক্ঠপণ্ডিত তাহার «যোগপ্রকাশ” গ্রন্থে শঙ্কবেব বাক্য উদ্ধত কবিয়াছেন। 
এ গ্রন্থব কাল ৬৯০ শকাব। বাল গঙ্গাধর তিলক শঙ্কর।চার্ষের কাঁল 
৬৮৮--৭২০ খঃ বলিয়া নিদ্ধারণ কবেন। কেরলপ্রদেশে কালাড়ি নামক স্থানে 
শহ্কবের জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালেই সংসার ত্যাগ করিয়। সন্নাস অবলম্বন 
করেন । নর্দাতীবে গৌড়পার্দাচার্ষেব শিষ্য গোবিন্দপার্দের নিকট দর্শনাদি 
অধ্যয়ন কবেন। বিগ্ভাশেষান্তে তিনি বারাঁণসী, বদরিকাশ্রম, মাহিম্মতী, 
দ্বারাবতী, পুবী ও শৃঙ্গেরী প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। এই নর্মদাতীবে 
মাহিম্মতীতেই তিনি বিচারে মগ্ডনমিশ্রকে পরাজিত করেন এবং এই বিচারেই 
মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী বিদুষী ভারতীদেবী মধ্যস্থতা করিয়। ভারতীয় নারীব 
পাণ্ডিত্যগৌবব রক্ষা করিয়াছিলেন। শক্করাচার্য দাক্ষিণাত্যে কষ্ণানদির শাখা 
তুঙ্গভদ্রাতীরে শৃঙ্গেরীমঠ, পুরীতে গোবর্ধনমঠ, বদরিকাঁত্তে জোঁষীমঠ ও 
ঘ্বারাবতীতে সারদামঠ স্থাপন করেন । 

শঙ্করাচার্য শুদ্ধ অদ্বৈত মতের প্রধান আচার্য । তাহার শারীরকভাম্য 
দার্শনিক জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে । শঙ্করাচার্যই যে এই অদ্বৈত 
মতের প্রবর্তক. তাহা নহে। তাহার পূর্কে এ মতের বহু আচাষ ছিলেন। 
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তাহাদের নাম, বিশেষতঃ ভগবান্‌ উপবর্ষের নাম, শঙ্কর উল্লেখ করিয়াছেন । 
তাহার গুরু গোবিন্দপাদের গুরু গৌঁড়পাদীচার্য মাওুঁক্যোপনিষদের 
কারিকাতে এ মত সুম্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছিলেন এবং শঙ্করাচার্য তাহার 
শারীরকভাষ্তে & মতই বিশদীকৃত করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য এক অলৌকিক 
ধীশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। তিনি নিজ প্রতিভার বলে বৌদ্ধ ও 
জৈন মত খণ্ডন করিয়া বেদাহুমোদ্দিত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রতিষিত করেন এবং 
সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম পুনঃ গ্রবতিত করেন। 

তাহার মতে এই পরিদৃশ্মমান নানাত্বপূর্ণ জগৎ, লৌকিক ও অলৌকিক 
যাবতীয় কার্যই এক অখণ্ড নিত্য শুদ্ধ পরমত্রন্গের বিবর্ত। মায়ীপ্রভাবে 
জীবের ইন্দ্রিয় সমক্ষে সেই পরমত্রন্ষের নানাত্ব অবভাদিত হয়। জগতের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ বস্বব বোধ ভ্রান্তি মাত্র, সকল বস্তৃই পরমত্রন্ষের বিবর্ত, ব্রহ্স্বরূপ কুটস্থ 
চৈন্ত[ক্মক বলিয়া তাহাতে কোনও পরিণাম সম্ভবপর হয় না। শঙ্করাচার্ষের 
প্রতিভাব অমিতদ্যুতিতে এই অদ্বৈতবাদ্দ ভারতের সর্বপ্রধান দর্শনমত বলিয়! 
পরিগণিত হইম্বাছে। শঙ্কর “প্রস্থানত্রয়ী”র অর্থাৎ উপনিষত্, বেদা ্তস্থাত্র ও 
ভগবদৃগীতা'ব ভাষ্যে এই মতান্্যায়িনী ব্যাখ্যাই প্রচার করিয়াছেন এবং 
পরমত নিরদনপূর্বক ইহাকে স্থাপনা করিয়াছেন। ““তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ এই 
মতানুন!রে তিনি প্রত্যেক যুক্তির সঙ্গেই আপ্তপ্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। 
বিপক্ষেব মত সাধারণতঃ তিনি এরূপ স্থির ধীর ও সংহতভাবে পরীক্ষা 
করিয়াছেন এবং উদ্দারভাবে কোনও প্রকার শ্রেষ বা কটাক্ষ না করিয়! 
খণ্ডন করিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্ষের গন্ভীরত1 অতুলনীয় বলিয়। পরিগণিত 
হইয়াছে । তাহার «প্রসন্নলগন্তীরবচঃ” প্রবল প্রতিদ্বন্বীর শিরও আনত করে। 
তিনি জীব ও ব্রঙ্দে প্রকৃতিগত কোনও পার্থক্য স্বীকার করেন না। 
তত্বমনি এই মহাবাক্যেব অভেদ্পক্ষে ব্যাথ্যা করায় তাহার মত অদ্বৈতবাদ 
নামে অতিভিত । 

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে “সর্বততনত্স্বতনত্র” বাচস্পতি মিশু বরহ্মস্থত্রের 
শঙ্ষবতাব্যেব ভামতী নামক ব্যাখ্য। রচনা করিয়াছেন। শঙ্করভাধ্যের গ্রসন্ন- 
গম্ভীর বাক্যের নিগৃঢ় অর্থ ভামতী প্রকাশ করিয়াছে। “ভাস্তং প্রসন্নগন্তীরং 
তৎ্গ্রণীতং বিভজ্যতে”। প্রবর্তা টীকাকার অমলানন্দ (১৩প শতাব্দী) 
বাচম্পতিমিশ্রকে “ ভামতীপতি”” বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন। ত্বাহার 


২৮০ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


মতে বাচম্পতি মিশ্র নিজ সহ্ধমিণীর নামানুসারে «ভামতী”, নাম 
রাখিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয়ে অন্ত কোনও স্বাধীন প্রমাণ নাই । ভামতীর 
শেষ শ্লোকে বাচম্পতি মিশ্র “নৃগ”? নামক মহীপতির রাজত্বকালে ভামততী- 
রচনাব সময় নির্দেশ করিয়াছেন । 
“তশ্মিন্‌ মহীপে মহনীয়কীর্তে 
শ্রীমন নৃুগেইকারি ময়] প্রবন্ধাঃ | 

এ “নৃগ” কে তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। বিঙ্ব্যশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেন 
নুগ চৌহানবংশীয় রাজ, তিনি দশম শতাব্দীতে বিগ্ঘমান ছিলেন। কিন্ধু 
এ কালের সহিত বাচস্পতি মিশ্রের কালের (৮৪১ খুঃ) এঁক্য হয় না। 

চিৎ্সুখ মুনিব পশিষ্তয অমলানন্দ সরস্বতী খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 
«“বেদান্তকল্প তরু" নামক ভামতীব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন এবং ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষভাগে অগ্পয্য দীক্ষিত কল্পতক্ুর উপর পরিমল নামক টীকা 
এবং £১৮শ শতাব্দীতে লক্ষীন্সিংহ “আভ্োগ” নামে পরিমলটীক প্রণয়ন 
করিয়াছেন। অমলানন্দের “শান্্র-দর্পণ” ব্রঙ্গস্থত্রেব উপর স্বতন্ত্র সংক্ষিপ্ত 
ব্যাখ্যা। দেবগিবিব রাজ! সিংঘনেব পৌত্র ক্কঞ্জচরাজের সময়ু (১২৪৭-- 
১২৬০ খুঃ ) 'অমলানন্দ বেদীন্তকল্পতরু পণয়ন করেন | 

গোপালসবস্বতীর শিষ্য গোবিন্দানন্দ শঙ্করভাষ্তেব "বরত্বুপ্রভা নাম্ক 
টীকা এবং শ্ুদ্ধানন্দশিম্য আননদজ্ঞান এবং আনন্দগিরি “ভাম্ত্যায়নির্ণয়” 
নামক টীক। ১৩শ শতাব্দীর শেষার্ধে £ণয়ন করিয়াছেন। ““ভামতী”,, 
“রত্বপ্রতা” ও “ন্যায়নির্ণয” একত্রে বোম্বাই নগরে মুদ্রিত হইয়াছে। 
শঙ্করাচার্ষেব মুখ্যশিম্য পন্মপাদরূত ““পঞ্চপাদ্িক।” শঙ্করভান্তের অসম্পূর্ণ 
টীকা । তিনি ৪র্থ সুত্র পর্যস্ত লিখিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন। পন্মপাদ্দের অপর 
নাম সনন্দন । প্রকাঁশাত্মন, (১২০৭ খুঃ) এ পঞ্চপারদ্দিকার উপর ““পঞ্চপাদিক1- 
বিবরণ” নামক ব্যাখ্য। রচনা করিয়াছেন । 'প্রকাশাত্মন, “শাবনির্ণয়” 
নামক আর একথানি গ্রন্থ প্রণযন করিয়ছেন। পঞ্চপার্দিক1 বিববণের উপর 
বিছ্ভারণ্য স্বামীর “বিবরণ প্রষেষ় জংগ্রহ” নামক টীকা আছে £ এই গ্রন্থ 
বেদত্তের একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । এতত্বাতীত পঞ্চপার্দিকার অস্ঠান্ত 
কয়েকখানি ব্যাখ্য। বিমান আছে। 

অট্বৈতমতের যে সকল প্রকরণগ্রস্থ আছে তগ্ধ্যে সুরেশ্বরাচার্ষের “নৈক্ষর্ম্য- 
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সিদ্ধি” সবগ্রাচীন। মগ্ডনমিশ্র সন্ন)াস গ্রহ্ণ করিয়। সুরেশ্বর নাম গ্রহণ করেন 
এইরপ প্রবাদ আছে। কিন্তু চিৎস্ুখ মুনি (১২শ শতাব্দী ) মণ্ডন মিশ্র ও 
স্থরেশ্বরকে পৃথক গ্রন্থকার জ্ঞানে তাহাদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধাত করিয়াছেন | 
মণ্ডন মিশ্র মীমাংসক ছিলেন । শঙ্করাচার্য তাহাকে বেদান্ত মতে আনয়ন 
করেন। ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা *ম শতাব্দীর প্রারস্তে উহা! রচিত 
হওয়া সম্ভব। কারণ তিনি বাচস্পতি মিশ্রের পূর্ববর্তী ॥ 
স্থরেশ্বরের শিষ্য অর্বজ্বাতা (৯০০ খুঃ) শারীরকভাষোর সংক্ষিপ্ত মর্ম 
২ক্ষেপশারীরক গ্রন্থে পগ্ভাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন।* সংক্ষেপশাবীরকের 
শেষ শ্লোক ইটি এই £-_ 
"হীদেবেশ্বর-পাদপঙ্কজবজঃ সম্পর্ক-পৃণ্তাশয়ঃ 
সববজ্ঞাত্সগিবাক্কিতো মুনিবরঃ সংঙ্ষেপশারীরকম্‌। 
চক্রে সজ্জনবুদ্ধিবর্ধনমিদং রাজন্বংশে নৃপে 
এমতাক্গতশাসন মন্তকুলাদ্িত্ে ভুবং শাসতি ॥ ৪1৬২ 
ভুজঙ্গমাঙ্গশায়িনে বিহঙ্গমাঙ্গগামিনে 
তুবঙ্গ মাগভেদিনে নম: রথাঙ্গধারণে ॥” 81৮৩ 
১ম অধ্যায়ের ৮ম শ্রোকে বলিয়াছেন_-“জয়ন্তি দেবেশ্বর-পদরেণবঃ" | 
উহ্থার ব্যাখ্যায় মধুস্দ্রন সরন্বতী বলিয়াছেন_-“সাক্ষ।দ গুরুনামাগ্রহণায়, 
“গুবোনাম ন গৃহ্ীয়াদ্দীতি" শুরপদস্থানে দেব-পদ-প্রয়োগঃ |” সবজ্ঞাত। 
স্থবেশ্ববেব শিষ্য । কণৌজরাজ বিজয়চন্ত্র ও জয়চন্জ্রের বাঁজত্বকালে শ্রীহ্ষ 
(১১৯০ খুঃ) খগ্ডনখণগ্খাগ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ বেদান্ব গ্রন্থ রচনা করেন। 
চিওসুখ ১৩শ শতাব্ধীর পথম ভাগে খগ্ডনখপ্রখাগ্ঠেব উপব একখানি টীকা 
রচনা কবিয়াছেন। চিৎ্ন্খগ্রণীত প্রত্যক্তত্প্রদীপিকা একখানি 
উৎকৃষ্ট গ্রস্থ। খণ্ডনখগুখাছ্েব আরও অনেকগুলি টীকা আছে । শঙ্কর মিশ্র, 
বিগ্ভাসাগর, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির টীক] এতৎ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য বিষ্যারণ্য ১৪শ শতার্বীব শেষভাগে পঞ্চদরশী, বিবরণ 


* সংক্ষেপশারীরকের উপর কয়েকখানি স্থুললিত টীকা বিছ্বমান আছে। 
তগ্মধ্য পাগ্ডিত্য ও ব্যাখ্যা কৌশলে শ্রীমধুস্থদনসরস্বতীর টীকাই পর্বপ্রধান। 
ধু টীকাব নাম “সারসংগ্রহ"?। 


২৮২ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রমেয় জংগ্রহ, জীবন্মুক্তিবিবেক ও অনুভূতিপ্রকাশ প্রত্থতি 
বেদাত্তগ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।* 


ধর্মরাজা ধবরীক্দ্র ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগে “বেদান্ত বিভীষা” নামক 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা! করিয়াছেন। তাহার পুত্র রামরুষ্টাধ্বরীজ্ৰ বেদাত্ত- 
পরিভাষার “শিখামণি” ও অমবদান “মনি প্রভা" নামক টীক। রচনা 
কবিয়াছেন। মধুসূদন সরস্বতী-রচিত (১৫শ শতাব্দী) অদৈতসিদ্ধি 
বেপান্তাঁধিকারে এক অপূর্ব গ্রন্থ । এই গ্রন্থখানি মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসতীর্ঘ- 
স্বামীর “গ্যায়ামৃত” নামক একখানি গ্রন্থের প্রতিবাদস্বরপ। অৈতসিদ্ধির 
““গৌড়ত্রঙ্ষানন্দী”, ““বিষ্ঠলেশাপাধায়ী” ও “সিদ্ধিব্যাখ্যা” নামক তিনটি 
টীকা আছে। সদানন্দ যোগীন্দ্র অদ্বৈতসিদ্ধিব “অদৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসাব”? 
নামক এক সংক্ষিপ্তনাব ও বেদান্তসাঁর নামক একখানি সংক্ষিপ্ত কাঁরিকী- 
গ্রন্থ বচন1 করিয়াছেন। উহা! ১৫শ শতাব্দীর পূর্ববতী। বেদান্তসার প্রথম 
শিক্ষার্থীবা সযত্রে ব্যবহার করিয়া! থাকেন । বেদান্তসাবেব নৃসিংহ সরম্বতী- 
কৃত 'গবোধিনী” ও রামতীর্৭থকৃত ““বিগ্ভামনোরগ্জনী” নামক ছুইখানি টীকা] 
আছে। প্রকাশানন্দেব (১৬শ শতাব্দী ) “বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তীবলী” উল্লেখ 
যোগ্য গ্রন্থ । অগ্লমাদীক্ষিত এ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন । 


মধুসূদন সরম্বতী । মধুস্দন সবশ্বতীব জন্মস্থান বঙ্গদেশ। তিনি 
সপ্তবতঃ ১৫৩০ খষ্টাব্বে জন্মগ্রহণ করেন। ত্বাহার শিষ্য বলতদ্রের জন্ত 
'“সিদ্ধান্তবিন্দু” নবাগ্রিবাণেন্দ্ুমিতে রচনা করেন। শঙ্কর মিশ্রের ভেদরত্বের 
প্রতিবাদ স্ববপে “অধ্বৈতরত্ররক্ষণ” প্রণয়ন করেন। “অদ্বৈতপিদ্ধি" দ্বারা 
ব্যাসরায়ের স্যায়ামৃত খগ্ডুন করেন। ভগবদৃগীতার উপর তাঁহার বাখ্যা 
আছে। 


মাধবাচার্যই ““বিগ্ভারণয” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মতান্তরে 
সায়ণাচার্যই বিছ্ভারণ্য উপাধি ধারণ করিয়া শৃঙ্গেরী মঠীধিপতি হৃইয়াছিলেন। 
জীবনুক্তিবিবেকে পারাসর শ্বত্তি “অন্মাভিঃ* কথ] দ্বারা মাধবাচার্যই 
বিগ্াারণ্য উপাধি গ্রহণ প্রমাণিত হয় । কুন্তনপাচার্য ও নরসিংহাচার্য (১৩৫০-- 
১৪৪৫ খুঃ) প্রায় তুল্যকালিক গ্রন্থকারও9 তাহাই বলিয়াছেন। 


তয় খণ্ড ] নবম অধ্যায় ২৮৩ 


বিশিষ্টাদৈতবাদ 


যামুনাচার্ধ। শঙ্করাচার্ষের আবির্ভাবের অন্যান ২০* বৎসর পরে 


দাক্ষিণাত্যের মান্তরাতে যাযুনাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার না 
ঈশ্বরমূনি 'ও পিতামহের নাম নাথয়নি। যামুনাচার্য খুষ্ঠীয় ৯৫৩ অব 
ভন্মগ্রহণ করেন। তাহার “লিদ্ধিত্রয়” প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । তিনি শঙ্করাচার্ষের 
মত খণ্ডন করিতে প্রযত্ববান হুইয়াছিলেন। তাহার মতে জীব ব্রন্মের অংশ 
হইলেও জীব ও ব্রহ্গে স্ব্ূপত্তঃ পার্থক্য আছে। 

রামান্থুজ । রামানুজ দা ক্ষিণাত্োে পাগ্তরাজ্যে ১০১৬ খুষ্টাবে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি প্রসিদ্ধ অভিধানক।র যাদবপ্রকাশের ছাত্র। তিনিই 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সর্বপ্রধান আচার্য । তিনি বেদান্তহ্তত্রের *শ্রীভীষ)” 
নামে ভাষ্য রচন। করিয়াছেন । তীহাঁর মতে 'দীব, জগৎ ও ঈশ্বর এই তিন 
তত্ব পৃথক হইলেও জীব ও জগৎ এক ঈশ্বরেরই শরীর। জীব অণু, ভগবান 
বিভব; জীব অঙ্গ ও আশ্রিত, ভগবান অঙ্গী ও আশ্রয়। তিনি ভাগবত- 
ধর্মীবলম্ধী থাকা প্রযুক্ত ভক্তিপথে অগ্রসব 'হইয়াছেন। তিনি পাঞ্চরাত্র মত 
গ্রহণ করিয়াছেন । 


রামান্বজ তাহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে “বেদার্থ- 
সংগ্রহ? ““বেদাভ্তপ্রদীপ” ও “গগ্ন্রয়+ প্রণয়ন করেন। “বেদান্ত- 
তত্বসার' নামক গ্রন্থও রামান্থজের নামে প্রচলিত, কিন্ত কেহ কেহ বিশ্বাস 
করেন পরবর্তী কোনও গ্রন্থকার রামান্থজেব নাম সংযোগে এ গ্রন্থ প্রচার 
করিয়াছেন। 


বিশিষ্টাদ্ৈতবাদের প্রবর্তক রামাহ্বজ নহেন। বহুকাল হইতেই & 
দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল। রামাম্ুজ তাঁহার পুধাচার্ষগণের মধ্যে বোধায়ন, 
টক্, ভ্রমিড়, গুহদেব, কপরদর্ণ ও যামুনাচার্ষের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
বোধায়নভাম্তই বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। 


রামানজের খ্ভাষ্যের উপর সুদর্শন “শ্রুত প্রকাশিক।” নামক এক টীকা? 
রচনা করিয়াছেন। রামান্জের শিষ্য বরদবিষ্ণর পৌত্র বরদাচার্ষের 
তন্বসার নামক গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । এই সম্প্রদায়ভুক্ত গৌড় পূর্ণানন্দকবি- 
চক্রবর্তা চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে তত্বমুক্তাবলী রটন! করেন। মাধবাচার্ষের 


২৮৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


সর্বদর্শনসংগ্রহ্নে তত্বমুক্তীবলীর উল্লেখ আছে। পিলই লোকাঁচার্য ও বেস্কট- 
নাথ বেদান্তচার্য এই দর্শনের বনু পুষি সাধন করেন। বেস্কটনাথ বিগ্ভারণ্য- 
স্বামীর সমসাময়িক ছিলেন (১৪ শতাব্দী)। তিনি শতদুষণী ও শীভাম্তের 
টাকা তত্তুটাক1 প্রণয়ন করিয়াছেন। অগ্নয্যদীক্ষিত (১৫৫২--১৬২৪ খুঃ) 
বহুসংখ্যক গ্রন্থের রচয়িতা । তিনি বিশিষ্টাদৈতবাদমতের বেঙ্কটনাথকৃত 
গ্রন্থের টীক। রচনা করিয়াছেন । 

জীক%মত । ঞ্কঠমতে ঈশ্বব, জীব এবং জড় তিনটি পদার্থ । 
পশ্ুপতি, পশ্ড ও শৃঙ্খলের সহিত তাহাদের তুলনা করা যাইতে পারে। 
হ্বীকষ্ঠাচার্ষ বিশিষ্টাদ্বৈত শৈবসম্ত্রদায়েব প্রধান আচার্য । তিনি শ্বেতাচার্যকে 
নমস্কার করিয়াছেন । নক শঙ্করাচার্ষের পরবত্তর্ণ ও ভোজরাজেব পুববর্তী। 
তিনি ত্রহ্গস্বত্রেব ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভোজরাজের শৈবমত পবদর্শন- 
সংগ্রহে উল্লিখিত হইয়ছে। ১১শ শতাব্দীতে অভিনবগুপ্তাচার্য শৈবমতের 
প্রতাভিজ্ঞাবাদ প্রপঞ্চিত করেন। তিনি তীহার পূর্বাচার্য ভট্টকল্পটেব মত 
উল্লেখ করিয়াছেন। এ.কঠাচার্ষের ভাষ্যের শিবার্কমণিদীপিক নামক টীকা 
অগ্পযাদীক্ষিত (১৫৫২--১৬২৪ খ্বঃ) বচন। করিয়াছেন । (জন্ত্রসাহিত্য দ্রষ্টব্য) 


ভেদীভেদবাদ । 


ভাস্করাচার্য ভেদাভেদ বা দ্বেতাদ্বৈতবাদের প্রধান আচার্য । তাহার 
বনুপুর্বে গ্রাচীন ্ডুলেমি আচার্য এই মতাবলম্ী ছিলেন। “ডুলোমি 
বদ্ধাবস্থায় জীব ও ব্রন্ষের ভেদ এবং মুক্তাবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের অতেদ 
স্বীকার করেন। ক্রন্গস্থত্রেও আচাখ ইডুলোমির মতের উল্লেখ আছে। 
বৈদান্তিক ভাস্করাচার্য ত্রন্গশ্বত্রের ভেদাভেদ বযাখা। করেন। খুঃ নবম- 
শতাব্দীর প্রারস্তে তিনি ভোজরাজ মিহিরের সময় বিগ্ভাপতি উপাধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। তিনি বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্ষের পূর্ববতী। বাচস্পতি- 
মিশ্র ৩৩।২৮ সূত্রের ব্যাখায় ভাক্করমত খণ্ডন করিয়াছেন। উদয়নাচার্যও 
ভান্বর়ের মত'উদ্ধত করিয়াছেন । তিনি তাহার স্তায়কুন্ত্রমাঞ্ড ল গ্রান্থ উপহাস 
করিয়া লিখিয়াছেন-_ 

দত্রহ্মপরিণতেরিতি ভাস্করগোত্রে যুজাতে ॥” 


খয় খণ্ড ] নবম অধ্যায় ২৮৫ 


সেখানে টীকাকার বর্ধমান উপাধ্যায় লিখিয়াছেন জ্যোতিষী ভাস্করাচার্য 
এই বৈদাস্তিক ভাস্করাচার্ষের ৬ পুরুষ অধস্তন। “ভাস্করক্িদ্র ত্িমত- 
ভাষ্যকার” | 

১১শ শতাব্দীতে নিম্বার্ক বা নিয়মানন্দ জদ্মগ্রহণ করেন। নিথ্বার্কেব 
পিতার নাম আরুণি ও মাতার নাম জয়ন্তী। তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদমতে 
্রহ্স্থত্রের বিষুপর ভাষ্য রচনা করেন। এ ভাম্তের নাম বেদান্তপারিজীত- 
সৌরভ বা নিষ্বার্কভাম্য । নিথ্বার্ক তাহার মত সমর্থনের জন্য নারদ ও 
সনতকুমারের মত উল্লেখ করিয়াছেন। ভাস্করাচার্ষের মতে বদ্ধাবস্থায় ভেদ 
ও মুক্ত অবস্থায় জীব ও বর্ষের অভেদ নিম্ধার্ক স্বীক!র কবেন না। ত।হাব 
মতে জীব ও ত্রন্ষের ভেদাভেদ স্বাভাবিক, সুতরাং উহা বদ্ধাবস্থাতে ও 
মুক্তাবস্থাতেও একই ভাবে বিছ্বমান থাকে । 

নিশ্বার্কের শিষ্য শ্রীনিবাস বেদান্তপারিজাতসৌরভের উপর “বেদান্ত- 
কৌস্তভ” নামক টীক| রচনা করেন। কাণ্ীবদেশীয় কেশবভট্ট ব1 মুকুণ্দ 
বেদাত্তকৌস্বভের “কৌন্তরভ প্রভা? নামক টীকা রচনা করিয়|ছেন। দেবাচার্য 
গুরুপরম্পরাক্রমে গুনিবাসেব অধস্তন। তিনি সিদ্ধান্তজান্বী নামক বক্গ- 
সত্রব্যাখা| রচনা করেন। ্ুন্দরভট্ট সিদ্ধীন্তজাহুবীব উপর “সেতু” নামক 
টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। 

বল্পভীণর্ষ। বল্পভাচার্ষয ১৪৭৯ খুষ্টাচব্দ জন্মগ্রহণ করেন। বাঁমীনুজ 
ও মধ্বাচার্ষের ন্যায় ইনি বৈষ্ঞবপন্থী। গুডুলোমিমুনির হ্যায় ইনি মায়াবিরহিত 
শুদ্ধ ও মুক্ত জীব ও ব্রঙ্গ একই প্রকৃতির এরূপ স্বীকার করেন। কিন্তু 
শঙ্কর|চার্ষের স্তায় জীব ও ত্রন্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন এরূপ স্বীকার করেন না। ইনি 
বলেন অগ্থিশ্ষুলি্গ ও অগ্নির ন্কায় জীব ত্রন্মের একাংশ মাত্র। ভগবদৃতক্তিই 
মোক্ষের মুখ্যসাধন। তাহার রচিত ভায্তের নাম “অন্ুভাস্ত” | 

বঙ্গীয় বৈঞ্ণবাচার্যগণ এই মতই কিঞ্চিৎ পরিবতিতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 


বলদেব বিষ্ভাভূষণ। ইনি বঙ্গীয় বৈষ্ঝবাচার্ধ। তিনি “গোবিন্দভাম্য” 
নামে ত্রন্গহ্থত্রের এক ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন । 


দ্বৈতবাদ বা শুদ্ধদ্বৈতবাদ। 
শঙ্করাচার্ষের অদ্বৈতম্ত দ্বৈতাভাসহীন, মধ্বাচার্ষয অদ্বৈতাভাসবজিত বা 
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গুদ্ধদ্বৈতমতের প্রবর্তক | মধ্বাচার্ষের পিতৃদত্ত নাম বান্র্দেব, কিন্তু তিনি 
বিদ্বৎমমাজে আননতীর্থ ও পূর্ণপ্রজ্ঞ নামেও পরিচিত। তিনি ১১৯৭ খৃষ্টাবে 
দক্ষিণ কানাড়ায় উদদীপী জেলার বিন্বগ্রামে জগ্মগ্রহণ করেন এবং ১২৭৬ 
খষ্টাবে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলকের মতে তিনি ১১৯৮ 
খৃষ্টান্ধে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন! তিনি ২৫ বৎসর বয়সে সন্যাসে দীক্ষিত 
হইয়া “পূর্ণপ্রজ্ত” নাম ধারণ করেন । মধবাচার্যঃস্বকীরমতে তত্ববিবেক নামক 
্রন্গস্থত্রেব ভাষ্য রচনা! কবেন। তদ্বতীত ““অনুব্যাখ্যান' নামক শ্লোকবদ্ধ 
রহ্গস্থত্রব্যাখ্য গ্রণয়ন কবিয়ছেন। তাহার শিষ্য ত্রিবিক্রম প্র ত্রহ্গস্থত্রভাঙ্তের 
তত্বপ্রদীপিকা নামক টীক। এবং অপর শিষ্য পন্মনাভ অনুব্যাখানের উপর 
সন্যাস-রত্বাবলী নামক ব্যাখ্যা রচনা! কবেন। ত্রিবিক্রমের পুত্র নাবায়ণ 
““মাঁণমঞ্বী”? ও “ধববিজয়॥ নামক ছুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। 


স্ফোটবাদ ও পাণিনীয় দর্শন । 


মীমাংসকের। বেদেব নিত্যত্ব স্বীকাব কবেন, তজ্ঞগ্য তাধারা শব্দেবও 
নিত্যত্ব অঙ্গীকার করেন। এই শবেব নিত্যত্ববাদ পাঁণিনীয় ব্যাকবণশান্ত্রে 
বিশেষভাবে পুষ্টিলাভ করিয়াছে । তক্জন্থ মাধবাচার্য তাহার সবদর্শনসংগ্রছে 
এই দর্শনকে পাণিনীয়দর্শন নামে অন্িহিত কবিয়াছেন। বৈয়াকরণ মতে 
নিত্য ও অনিত্য ভেদে শব্ধ বিবিধ। সর্বত্র পরিচিত ক্রম বিভাগাদিবিশিষ্ট 
ধ্ন্যাত্সক শব অনিতা । আব ক্ফোটনামক অর্থ-প্রতীতিজনক নিববয়ব 
উৎপত্তি-বিনাশ-বিবহিত শব নিত্য। ধ্বনি শ্ফোটেব অভিব্যগ্তক সুতবাং 
ধ্বনির সহিত স্ফোটের সম্বন্ধ বাঙ্গ্যব্যঞক রূপে বণিত হুইয়াছে। ন্ফোট 
অভিবাক্ত হইয়া স্বভাবতই বাচ্যার্থেব প্রকাশ করিয়া থাকে । শান্্রে সাধারণতঃ 
এই স্ফোটাখ্য শব্দই শবত্রহ্গরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে । নিত্য শবেব সহিত 
অর্থের বাচ্যবাচক সন্বন্ধ। বৈয়াকবণ মতে সর্বত্র অনুস্যত নিত্য অথ 
সত্বই যাবতীয় শবের বাচ্যার্থ। শবব্রদ্ম হইতেই ইহার উৎপত্তি, উহা নিত্য 
ও শাখবত। কেহ কেহ বলেন 'ম্ফোটায়ন মুনিই এই মতের প্রবর্তক খষি, 
তক্ঞগ্থই তাহার নাম স্ফোটায়ন হইয়ছে। ক্ফোটায়ন পাণিনির পূর্ববর্তী । 
ক্ফোট নানা প্রকার তগ্মধ্যে বাক্যপ্ফোটই মুখ্য। উহা দ্বার।ই অর্থসমাপ্তি 
, হুয়। স্তায়-ভাম্মকারও তাহা অঙ্গীকার করেন। “পদদযূহো বাক্যম্‌ 


বয় খণ্ড] নবম অধ্যায় ২৮৭ 


অর্থনমাপ্ডো" | শব্ক্ফোট দ্বারা দ্রবা, গুণ, কর্মাদির প্রতীতি জগ্মে। বর্ণশ্ফোট 
শকের অংশের মধ্যে বিগ্ধমান থাকে । ধাতু ও প্রতায় প্রভৃতিতে উহার 
উপলব্ধি হয়। তজ্ঞন্ই প্রাচীন মহধিগণের মধ্যে এই তর্ক উপস্থিত হইয়াছে 
“সকল নামগুলিই ধাতুজ কিনা?” নিরুক্তকার যাক্কাচার্ষ, প্রথমে বৈয়াকরণ 
শাকটায়ন ও নিরুক্তকারগণের মত উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের মতে 
সকল নামই আধখ্যাত হইতে উৎপন্ন । “তত্র নামান্যাখ্যাতজাতানীতি 
শাকটায়নে। নৈরুক্তনময়শ্চ |“ মহাভাষ্যকার পতগুলি তাহার ভাম্তে বলিয়াছেন 
“নাম চ ধাতুজমাহ নির্ক্তে ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্”। কিন্তু গার্গ্য ও 
অন্তান্য বৈয়াকরণের! সব নামই যে ধাতুজ, ইহা স্বীকার করেন নাই। 
যাক্ক বলিয়াছেন. 
“ন সর্বাণীতি গার্গ্য। বৈয়াকরণনাখৈ'কে |”, 


গার্গ্য ও কয়েকজন বৈয়াকরণ বলেন সকল নাম ধাতুজাত নহে। এই 
তর্কের মৌমাংসা কোন কালেই সমাপ্ত হয় নাই কিন্ত নিরুত্তকার ও 
বৈয়াকরণের। ক্ফোটবাদ স্বীকার করিয়াছেন। পার্ণিনি স্ফোটবাদ অঙ্গীকার 
করেন। পাণিনিদর্শন বাকাপদীয় গ্রন্থে ভর্তৃহরি, ভর্তৃহরির ব্যাখ্যাতা 
পুণ্যবাজ ও হেলারাজ, বৈয়াকরণকেশরী কৈয়ট ও গণরত্রমহোদ ধিরচয়িতা 
বর্ধমান সকলেই এই মত সমর্থন করিয়াছেন। মাধবাঁচার্য সর্বদর্শনসংগ্রহ্ে 
শ্ফোটবাদ ও পাণিনীয়দর্শনের মত আলোচনা করিয়াছেন। 


ভগবদৃগীতা | 


'ভগবদূগীতা মুখ্য দর্শন বলিয়া পরিগণিত না হইলেও উহা দর্শনকল্প। 
ভগবদৃগীতায় ষড়দর্শনের মধ্যে সময় স্থাপন করিবার চেষ্টা আছে। ভগবদৃ- 
গীতা মহাভারতের তীন্মপর্বের অন্তর্গত ১৮টি অধ্যায় মাত্র। ভগবদৃগীতার 
রচনাকাল লক্ষশ্রোকাত্মক মহাভারতরচনার কালের উপর নির্ভর করে। 
( মহাভারত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তেলঙ্গ গীতাকে আপন্তম্বের পূর্ববর্তী বলিয় 
নির্দেশ করেন। ভাগ্ারকরও এ মত সমর্থন করিয়াছেন। অধ্যাপক গার্বে 
বলেন গীতা খুঃ পৃঃ ২য় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে এবং খৃষ্টীয় ১-২ শতাব্দীতে 

ংশোধিত হইয়াছে । গার্বে “যোগে! নষ্টঃ পরস্তপ"' এই বাকো “যোগ”, 
“পাতগুলযোগ” অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। বালগঙ্গাধর তিলক বলেন “যোগ” 
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£কর্ষযোগ” অর্থে ব্যবহ্হত হইয়াছে। যবদ্ধীপে আবিষ্কৃত মহাভারতে 
গীতার বনু শ্লোক আছে কিন্ত তাহাতে গীতার ১২, ১৫, ১৬, ১৭ অধ্যায়ের 
কোনও শ্লোক দৃষ্ট হয় না। বৌধায়ন গৃহস্থত্রে উক্ত আছে :-_ 
“তর্দাহ ভগবান 
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত গ্রুচ্ছতি ।" 

বৌধায়ন আপন্তঘ্বের ২১ শত বৎসর পুববর্তা। তাহা হ্হলে খৃঃ পৃঃ ৪থ 
শতাব্দীতে গীতা বৌধায়নের পরিজ্ঞত থাক ও উহার শ্লোক ধর্মকার্ষে 
ব্যবহৃত হওয়] দৃষ্ট হয়। তিলক মনে করেন গীতা ন্ততঃপন্ষে থুঃ পৃঃ ৫ম 
শতাবীতে বিগ্ভমান ছিল কিন্তু কালক্রমে উহাতে অতিরিক্ত শ্লোক নিবেশিত 
হইয়াছে । গীতা প্রপঙ্ডিমার্গের গ্রন্থ। উহাব আদতে, অন্তে ও মধ্যে এই 
প্রপত্তিহ উক্ত হইয়াছে। “দবধর্মীন্‌ পরিত্/জ্য মামেকং শরণং ব্রজ”। 
গীতার অনুকরণে আরও বনু গীতা রচিত হইয়াছে । শিবগীতা, শগ্তগীতা, 
গুরুগীতা, হংসগীতা।, অবধুত গীত।, ব্রঙ্মগীতা, উত্তরগীতা, প্রাশব গীতা, 
জীরনুক্তি গীত।, দেবীগীতা, শান্তিগীত| ইত্যাদি । 

হিন্দুখান্ত্রে উপনিষদ, ত্রন্ানত্র ও ভগবদৃগীত1 “প্রস্থানত্রয়ী” ন|মে 
অভিহিত হুইয়া থাকে এবং ভারতের বনু সম্প্রদায়ই এ প্রস্থানত্রয়ীর ব্যাখ্যা 
করিয়ছেন। তজ্জন্য গীতার ব্যাখ্যার হয়ত্ব। নাই। তন্মধ্যে শঙ্করাচার্ষের 
গীতাভাষ্য (৮ম শতাব্দী) ও আনন্দগিরির এ ভাম্যটীকা, অভিনবগুপ্ডের 
“গীতার্থসংগ্রহ* (১*ম শতাব্দী), “ধরস্বমীর “ম্থবোধিনী? (১৪শ 
শতাঁব্ী ), আচার্য রামান্থজের ভাষ্ট ( ১১শ শতাব্দী), ধনপতিব “গীতা- 
ভাষ্যোৎকদ্দীপিকা”, নীলকরচিত “ভারততাবদীপ', (১৬শ শতাবীী) ও 
মধুনুদনসর্বতার (৯৬শ শতাব্দী) “গুঢার্থদীপিক।” বিশেষ গ্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । এ সকল ভাষ্য ও টীক। সং্প্রদাযিক মতান্ুনারে রচিত হইয়াছে। 
সবশেষে লোকমান্য ভিলক ১৯১৫ খুষ্টাবধে “গীতারহস্য" নামক একখানি 
উপাদেয় ব্যাখ্য। মারাঠী ভাষায় রচন। করিয়াছেন। তিনি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি 
পরিত্যাগ করিয়। ভগবানের বাণীর প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুনন্ধান করিয়াছেন। 

ধর্সক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পাগুব ও কৌরবগণ যুদ্ধার্থে সমবেত হইলে অর্জন 
কৌরবপক্ষে আপন আত্মীয়গণকে দেখিয়। এ সকল আত্মীয়ের বিনিময়ে 
রুধির প্রদদিগ্ক মেদিনী ভোগ করিতে অনিচ্ছ,ক হইয়া রণে বিমুখ হইয়া ছিলেন। 


হম থণ্ড ] নবম অধ্যায় ২৯৮৯ 


ভগবান্‌ বাস্থদেব তাহাকে ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধকার্ধে ব্রতী করিবার জন্য 
উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগবান্‌ শীর্ণ ও অজুঁনের মধ্যে ষে কথোপকথন 
হইয়াছিল তাহাই গীতার ১৮ অধ্যায়ে নিবন্ধ হইয়াছে । ভগবান্‌ শ্রীক্চ 
সবোপনিষৎ দোহন করিয়। এর হুগ্ধ পার্থকে দিয়াছিলেন। ভগবান্‌ জ্ঞানযোগ, 
ভক্তিধোগ ও কর্মযোগের এবং বিভিন্ন দর্শনের মতের সামগ্ুন্য স্থাপন করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। সকল দর্শনেই সত্যের প্রতিষ্ঠা আছে, কিন্ত এ সকল 
সত ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত এবং উহা জীবনের পৃথক্‌ পৃথক অধিকারে 
ব্যবস্থিত। ফললিগ্পাই কর্মের দোষাব» অংশ। কর্মফলাসঙ্গ পরিত্যাগ- 
পূর্বক নিরাশী, নির্মম ও বিগতজর হইয়! কর্তব্যবোধে “কর্ম কর”-_তাহাতে 
কোনও প্রত্যবায় হইবে না। গীতায় যে উদার ধর্মমত ব্যক্ত হইয়াছে তাহা 
বিশ্বজনীন ধর্ম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে । গীতার ভাষার নির্মলত1! ও 
ভাবের গাস্তীর্য এবং যুক্তির প্রসন্থত। গীতাকে জগতের সাহিতো এক 
অতুলনীয় গ্রস্থপদবী প্রদান করিয়াছে। 


১৪ 


তৃতীম্ন খণ্ড 


( লৌকিক ) 

প্রথম অধ্যায় 
স্ৃতি ( ধর্মশাস্ত্র) ও নিবন্ধ 
ষ্থাশান্র (স্মাতি) ও নিবন্ধ 


আমরা ইতিপূধে বেদাঙ্গ অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে কক্পশত্রের একাংশ 
ধর্মসূত্র । এ ধর্মহত্রগুলি সৃত্রাকারে গছ রচিত। সুত্রযুগের লক্ষণানুসারে 
ইহাই অনুমান হয় ষে এ ধর্মসত্রগুলি রচিত হইবার পুর্বে এ স্তরের বিষয়গুলি 
বিস্তীর্ণ আকাবে বিছ্ছমান ছিল এবং তাহারই মর্ম সত্রে সংক্ষিপ্তাকার ধারণ 
করিয়াছিল। কিন্ত স্থত্রযুগের পূর্বে কি আকারে উহ! বিষ্ঘমান ছিল তাহ! 
নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কেন কে মনে করেন সৃত্রের পূর্বে বু শ্লৌক- 
* বিশিষ্ট বিস্তীর্ণ স্থৃতি গ্রন্থ ছিল কিন্তু উহা! অনুমান ব্যতীত কিছুই নহে। 
যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতা ধর্মশাস্ত্রকারগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন । 


মন্বত্রি-বিষু-হারীত-যাজ্ঞবন্ধ্যোশনোহঙ্গিবাঃ | 
যমাপস্তম্বসন্বর্তীঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ 
পবাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষ-গৌতমৌ। 
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশান্ত্রপ্রয়োজকাঃ ॥ 
যাজ্ঞবন্ধ্যসংহিতা ১1৪-_-৫ 


গর শ্লোকদ্বয়োক্ত খধিগণই কেবল ধর্মশান্ত্র প্রয়োজক নহেন : উহা 
দিগ দর্শন মাত্র । বৌধায়ন প্রভৃতি ধর্মশান্বকারগণেব গ্রন্থাদিও ধর্মশান্ত 
বলিয়। পরিগণিত | ধর্মনুত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বেদাঙ অধ্যায়ে প্রদত্ত 
হইয়াছে। ধর্মশান্ত্রগুলি এগুলির পরবর্তী যুগের ছন্দোবন্ধ সংস্করণ 
বলিয়া পরিগণিত । ধর্মশান্ত্রগুলি “স্থতি* বা “সংহিতা” নামে অভিহিত 
হইয়। থাকে । . 


৩য় খণ্ড প্রথম অধ্যায় ২৯১ 


মনুমংহিতা 

স্বতিগুলির মধ্যে “মনুমংছিতা” বা মানবীয় ধর্মশাস্ত্র”* সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ) 
শ্রতির পরেই মন্থদংছিতার স্থান। এই সংহ্িতায় প্রাচীন বৈদিক দেবগণের 
ও যজ্ঞের উল্লেখ আছে কিন্তু পৌরাণিক ত্রিমুতিব উল্লেখ নাই। মন্নুর নাম 
খখেদে ও ব্রাহ্গণাদিতে দৃষ্ট হয়। প্রাচীনকালে “মানবধর্মস্ৃত্র” নামে এক 
খানি ধর্মস্ত্র ছিল। সম্ভবতঃ এ ধর্মস্ত্রখাশি যজুর্বেদের মৈত্রায়ণীয়শাখার 
সহিত সম্বদ্ধ ছিল। কিন্তু কালক্রমে বিশ্বতোযুখ হওয়ায় এ ধর্মস্ত্র সার্বজনীন 
রূপে গৃহীত হইয়াছিল এবং বশিষ্ঠ, গৌতম প্রভৃতি প্রাচীন স্ত্রকারেরাও 
তাহার মত সসম্মানে উল্লেখ করিয়াছেন। এ মানবধর্মনত্রের উপরই 
মন্থনংহিতা প্রতিষিত হইয়।ছে বলিয়। অন্মান হয়। মন্ুসংহিতার কালনির্দেশ- 
বিষয়ে গুকতর মতভেদ আছে। সার উইলিয়ম জোন্স মন্ুসংহিতা খুঃ পুঃ 
১৩শ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়। বিবেচন1! করেন। শ্রেগেল উহ্হার কাল খুঃ পুঃ 
দশম শতাব্দী বলেন এবং এলফিনষ্টোন মনুসংহিতাকে খুঃ পৃঃ ৯ম 
শতাব্দীতে স্থাপন করেন। কিন্তু ম্যাকসমূলার 'অন্ত্রমান করেন যথাপ্রাপ্ত 
সংস্করণ খঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতান্দীতে রচিত হইয়াছে। নারদ স্বৃতিতে উক্ত 
হইয়াছে যে মনুস্থৃতিতে ১০০০ অধায় ও ১০,০০০ শ্লোক ছিল; নারদ খষি 
উহ] ভইতে ১২,০০* শ্লোক সংগ্রহ করেন। পরে স্ুমতি উহ! হইতে ৪০০৪ 
শ্লোক চয়ন করেণ। বর্তমানে মনুশ্বতিতে ২৬৮৫ শ্লোক আছে । ইহাকে 
“লঘু মনুনংছিতা” বলে। সম্ভবতঃ স্থমতির পরবর্তী যুগেও মন্ুশ্বতি পুনরায় 
আরও একটি সংক্ষিপ নবীন আকার ধারণ করিয়াছে । মন্ুম্বতিতে ও অন্যান্ত 
স্বতিতে “বৃদ্ধা” ও “বুহন্মক্থুর” উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভারতেও মনুস্মতির 


উল্লেখ আছে। বর্তমান মনুস্বতির প্রায় শতকরা ১০টি গ্লোক অবিরত 
অবপ্থায় মহাভারতে দৃষ্ট ভয়। 


মন্নসংহিতার বহু টীক। আছে তন্মধ্যে বীরস্বামীভট্টের পুত্র মেধা তিথির 
টীকাই প্রাচীনতম। মেধা তিথি কুমারিলভট্ট হইতে গ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
কিন্ত তিনি ভোজরাজ ও বিজ্ঞাশ্বরের পূর্ববর্তী । সম্ভবতঃ এ টীক। 


& ভাসরচিত প্রতিমা নাটকের ৫ম অক্ষে অধীতশাস্ত্রমধ্যে রাবণ মানবীয় 
ধর্ষশান্ত্রের উল্লেখ করিয়াছে। রর 


২৯২ সংস্কৃত সাহিত্োর ইতিহাস 


শক্করাচার্ষের আবিভাবের পর ৯ম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে । এরঁচীকার 
সম্পূর্ণ অংশ বিদ্তমান নাই। গৌবিন্দরাজের মন্বাশয়াহসারিনী চীক1 খুঠীয় 
১১শ শতাব্দীতে রচিত হুওয়। সম্ভব, কারণ গোবিন্দরাঁজ ভোজরাজের পববর্তাঁ 
এবং জীমূতবাহন ও »লপাণিব পূর্ববর্তী । অনিরুদ্ধ ভট্ট তাহার হারলতাতে 
গোবিন্দরাজের উল্লেখ করিয়াছেন । হাবলতা ১১৬৭ খ্রষ্টান্বে রচিত। 
ধরনীধররচিত টীকা ও ““কামধেনু* এবং রাঘবানন্কৃত “মনর্থচক্ট্রিক।” নামক 
টীক1 পুর্বে প্রসিদ্ধ ছিল কিস্থ কুল্প,কভটেব টীক1 সকল টাকাগুলিকে মেঘা বত 
করিয়াছে । কুল্ল,কভ্র খগ্রায় ১৩শ শতাব্দীতে বারাণসীধামে প্রসিদ্ধ 
মন্বর্থমুক্তাবলী নামক টীকা বচনা করিয়াছেন ; কাবণ তিনি ভোজদেব, 
গোবিপ্ববাজ, কল্পতরু ও হুলাযুধকে উল্লেখ কবিয়াছেন এবং চগ্ডেখরের 
“রাজনীতিরত্রাকর' কুল্লষককে উল্লেখ করিয়াছেন। চত্ডেশ্বর নেপালে 
বাগ্মতীতীবে “রসগুপভুজচঞ্জে সম্মিতশাকবর্ষে (১৩১৪ খুঃ) তুলা পুকষ 
মহাদান ব্রত সম্পাদন কবেন। শব টীক! গোবিন্দরাজের টীকার নিকট 
বহুলভাবে খণী। কুল্ল,কভট্ট বাবেন্ত্র ব্রাঙ্গণ ছিলেন এবং তাহার বাসস্থান 
গৌড়জনপদান্তর্গত নন্দনবাপী গ্রামে ছিল।* শ্রী স্থান বর্তমান 
বাঁজসাহী জেলাব অন্তর্গত। শাবায়ণ-সর্যড কত “মন্বর্থবিবৃতি”' ১৪শ 
শতাব্দীর পববর্তী নচ্চে. কাঁবণ বায়-মুকুট (১৪৩১ খুঃ) উভাব্র উল্লেখ 
করিয়াছেন। 


যাজ্ৰবন্ধ্যসংহিতা । মনুনংহিতাব পবেই যাক্ঞবন্ধ্যসংহিতাকে স্থাপন 
করাবায়। এই যাজ্ঞবন্কাই বিদ্বেহরাজ জনকের পুরোহিত ছিলেন। ইনিই 
শুরুষজুবেদ নামে যজুবেদের শাখান্তব প্রবর্তন করিয়াছেন। যাজ্ঞবন্ধাসংহিতা 
বর্তমান আকাব ধাঁবপ করিবার পুর্বে স্ত্রাকারে ছিল কিনা ঠিক তাহা 
জানা যায় না। বর্তমান যাজ্জবন্ধ্যসংহিত। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ বিপ্লবের পরে 


* “গোড়ে নন্দনবাসিনায়ি মুজনৈর্বন্দো ববেক্ত্রযাং কুলে শ্রীমদ্ তট্টা- 
দিবাকরস্ত তনয়ঃ কুল্ল.কভট্রোইভবৎ।” ভষ্টনারায়ণেন্স বংশধর মৌনভ্রকে 
বঙ্ালসেন শ্রোত্রিয় আখ্য। প্রদান করেন। এই মৌনভট্ের বংশে কুল্প,ক- 
ভষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন। এ বংশের দৌহিত্রবংশ বর্তমান তাহ্রপুরের 
প্রসিদ্ধ জমিদারগণ | 


ওর খণ্ড ] প্রথম অধ্যায় ২১৯৩ 


১০* থৃঃ পৃঃ হহতে ১০৭ খুষ্টাব মধ্যে সংগৃহীত হুইক়্াছে, কারণ ইহাতে 
বৌদ্ধতিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের উল্লেখ আছে ।* এই নবীন সংগ্রহের মধ্যে 
সম্ভবতঃ ষাজ্ঞবক্ধ্যের প্রাচীনাংশও আছে কারণ পাণিনির বুত্তিকার কাত্যায়ন 
যাক্ঞবক্কোর ধর্মশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। মাগুলিক বলেন এই সংহত 
মন, বশিষ্ঠ, গৌতম লিখিত ও হারীত অপেক্ষ। অরাচীন, বিষু্সংহিতার 
সমকালীন ও পরাশরসংহিতা অপেক্গ। প্রাচীন। জলি বলেন ইহা শুরু- 
যজুবেদীয় পারস্কর গৃহসৃত্রের মতান্ুযায়ী স্বৃতিগ্রন্থ। তাহার মতে যাজ্ঞবন্ধ্য 
মস্থ হইতে অর্বাচীন, কিন্তু অন্যান্য সকল সংহিতা হইতে প্রাচীন । 


এই যাঁজ্ঞবদ্ধা সংহিতাই পরবর্তীকালে মন্নসং হিত1 অপেক্ষাও অধিক গৌরব 
লাভ করিয়াছে । ইহার শ্রোক সংখা ১০০৯ মনুম্বতিতে শ্লোকসংখ্য। 
২৬৮৫ । পণ্ডিতের] মনে করেন যে যাজ্ঞবঙ্কা খধিব প্রবতিত শুরুষজুবেছ 
যেবূপ দ্দিগন্তবিশ্রুত যশ লাভ কবিয়াছিল তেমনি ত্বাহার স্মৃতিসংহিতাও 
পমস্ত ভারতে একছত্র আধিপতা ল।ভ করিয়াছিল । ধরিতে গেলে যাজ্ঞবন্ধা- 
সংহিতাই সমস্ত ভাবতের ধর্মাধিকবণে একাধিপত্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছে । কেবল বঙ্গদেশে মাত্র দ্রায়াধিকারে জীমুতবাহনের মত প্রবল 
হইয়াছে। 
জবর্চ)সংহিতার সর্দপ্রাচীন চীক। যাঁহ। বিগ্কমান আছে তাহা বিশ্বব্ধপ- 
রচিত। এ টীকাব নাম “খালক্রীড়া” | বিশ্বপ্ূপ শবরস্বামী ও কুমারিলকে 
উদ্ধত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন সুরেগ্ররের অপর নাম বিশ্বরূপ। 
উহ প্রকৃত হহলে বিশ্বক্ূপের কাল ৮ম কি নম শতাবী হইতে পারে। এ 
বালক্রীড়ার উপব (১) বিভাবন। যতীশ্বর বেদান্ত রচত, (২) অযুতন্যন্দিনী 
সোমধায়ী কত ও (৩) বচনমাল! তিনটি টীকা বর্তমান আছে। বিজ্ঞানেশ্বর 
এ টীকার উল্লেখ করিয়াছেন।: বিশ্বরূপের এর টীকা বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষর। 
'চীক। অপেক্ষা অন্ততঃপক্ষে ২** বৎসর প্রাচীন বলিয়! বোধ হয়। যাজ্ঞবন্ধ্য- 
ংহিতার উপর দেববোধকৃত টীকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 


বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষর। টীকাই সবভারতে প্রসিদ্ধ এবং উহ সর্বন্ত 
মান্ত। বৃটিশ রাজাধিকরণে সমস্ত ভারতে উহ একাধিপত্য লাভ করিয়াছে । 





* হয় অধ্যায় ২৭৩ শ্লোক । 


২৯৪ সংস্ত সাহিত্যের ইতিহাস 


কেবল ঝজদেশে দায়াধিকরণে জীমৃতবাহনের দায়ভাগ মিতাক্ষরা৷ অপেক্ষ! 
অধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । উহা ব্যতীত বঙ্গদেশে ও হিমালয় হইতে 
কুমারিক। পর্যন্ত সর্বত্রই মিতাক্ষরার আধিপত্য অপ্রতিহতভাবে বিছ্ধমান 
আছে। বিজ্ঞানেশ্বর কল্যাণের বিক্রমদেবের (১০৭৬--১১২৭ খবঃ) যশ 
কীর্তন করিয়াছেন এবং তাহার রাজত্বকালে একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এ 
টীক1 রচন। করিয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ সন্ন্যাসী ছিলেন । তাহার চীকাব 
নাম “খজুমিতাক্ষর]” | এ টীকা সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন__ 
“প্রমিতাক্ষরাপি বিপুলার্থবতী পরিষিঞ্চতি শ্রবণয়োবমুতম্‌। 
গন্ভীবাভিঃ প্রসন্নাভির্বাগ ভির্ণ্যস্ত। মিতাক্ষবা |" 

তাহার এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়! পরিগণিত হ্ইয়াছে। 
তাহাকে কেহ কেহ ''বিজ্ঞানযোগী” নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। খজু- 
মিতাক্ষরায় তাহাব পবিচয় সম্বন্ধে জানা যায় ,ইতিশ্রীভারদ্বাজপদ্মনাথ 
ভট্টাচার্যোপাধ্যায়ত্বজস্য শ্রীমৎ পবমহংসপরিক্রাজক বিজ্ঞানে্বর ভট্টারকস্থয 
কতো খজুমিতাক্ষরায়াম্ঠ । এতদ্বতীত তাহার জীবনের অন্য কোনও বিষয় 
অবগত হওযা যায় না। মিতাক্ষরার বিশ্বেশ্বরভট্ুকত স্থবোধিনী (১৩৫০ 
১৩৬০ খুঃ) ও লক্ষীদেবীরত বালমভটি নামক প্রসিদ্ধ ছুইখানি টাকা 
আছে। এই বালমভট্ট নাগেশভট্রের ছাত্র ছিলেন। 

বিজ্ঞানেশ্বরেব কিছুকাল পরেই কোঙ্কনরাজ অপরার্ক বাজ্ঞবন্ক্যসং হিতাব 
একখানি টীকা রচগ] কবেন, উহ! “অপরার্ক" বলিয়া প্রসিদ্ধ । অপরার্কের 
কাল ১১৪৩--১১৪৬ খুষ্টাব । এই টীকাখানি উড়িষ্য। ও কাশ্মীরে প্রীধান্ত লাভ 
করিয়াছে। শুলপাণি যাজ্ঞবন্ধ্যসংহিতার দীপকলিক] নামক টীকা রচন। 
কবিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন শুলপাণি জীমৃতবাহুনের পূর্ববতী $ কিন্তু এ 
বিশ্বাস ভ্রমাত্বক । শুলপাণি তাহার ছুর্গোসববিবেকে জীমুতবাহনের 
কালবিবেকের এবং জাীমূৃতবাহনের নামোল্পেখ করিয়াছেন। শুলপা্ণি 
সম্ভবতঃ একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিছ্ধমান ছিলেন কারণ 
শবণদেব তাহার বচিত হূর্ধটবৃত্তিতে (১১৭২ খুঃ) শুলপাণির নামোল্পেখ 
কবিয়াছেন এবং তাহার শ্লোক উদ্ধত কবিয়াছেন। তাহার শ্বতিবিবেক 
১১৫০ খুঃ রচিত। 

নারদ ধর্মশাস্ত্র বা নারদসংহিত। | নারদন্থতি অতি বিস্তীর্ঘ ধর্মশাস্ত্ । 


৩য় খণ্ড ] প্রথম অধ্যায় ২৯৫ 


ইহার শ্লৌকসংখ্য। ১২,**। সম্ভবতঃ প্রাচীন লক্ষপ্পোকা ত্বক মনুস্বতি 
হইতে নারদ এই ১২,*** শ্লোক সংগ্রহ করেন। নারদন্বতি সর্বব্রই মহুশ্বতি 
অনুসরণ করিয়াছেন। নারদশ্বৃতির অসহায় বিরচিত একখানি অতি প্রাচীন 
টীক1 বিছ্ধমান আছে। ডাঃ জলী বৃদ্ধ নারদের কতকাংশ আবিফার 
করিয়াছেন । 


বিষুবসংহিত। বা বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র। প্রাচীন যজুর্বেদের কাঠকশাখার 
যে ধর্মনূত্র ছিল তাহাই অবলম্বনে বিষুসংহিতা রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ 
হয়। এ সংহিতার কোনও কোনও অংশ অতি প্রাচীন এবং কোনও কোনও 
অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। এ সংহিতায় শ্লেচ্ছগণের ও 
আধুনিক তীর্থ স্থানের উল্লেখ আছে। নন্দপঞ্ডিত বিষ্ণসংহিতার উপর 
“বৈজয়ন্তী”? নামক টীক1 রচন। করিয়াছেন । 


পরাশরসংহিত। ব। পরাশরস্মৃতি । কথিত আছে কৃতযুগে মন্গম্বৃতি, 
ত্রেতাযুগে গৌতমস্্তি, দ্বাপরযুগে শঙ্কলিখিত সংহিতা এবং কলিষুগে পরাশর- 
সংতিত। ধর্ষশান্ত্র বলিয়া পরিগণিত। সম্ভবতঃ পরাঁশরসংহিতাই সর্বাপেক্ষ। 
নবীন স্বৃতি। উহাতে কলিযুগের উপযোগী বহু ব্যবস্থা আছে। পরাশর- 
সংহিতার উপর মাধবাচার্য পরাশরমাধবীক্সম নামক ব্যাখ্যা রচন 
করিফ্জাছেন। মাথবাচার্ষ এ ব্যাখা সম্বন্ধে ও নিজ পূর্বাশ্রম পরিচয়ে 
বলিয়াছেন ৪ 
“পরাশর-স্থৃতিঃ পুর্বৈন ব্যাখ্যাতা নিবন্ধভিঃ। 
ময়াতো৷ মাধবাচার্ষেন তদ্‌ব্যাখ্যায়াং প্রষত্যতে ॥ 
শ্রীমতী জননীর্যস্ত স্বকীতিমায়ণঃ পিতা । 
সায়ণে। ভোগনাথশ্চ মনোবুদ্ধী সহোদর ॥ 
ষস্থং বৌধায়নং স্থত্রং শাখ। যশ্য চ যজুষী | 
ভারদ্বাজং কুলং যস্ত সর্বজ্ঞঃ সই মাধবঃ ॥" 


তিনি (১) ব্যবহারমাধব, (২) কালমাধবীয়, (৩) কালনির্ণয়, (৪) জৈমিনীয় 
“ম্তায়মালাবিস্তর” রচন। করিয়াছেন। ব্যাস গ্রহণ করিয়। «বি্কারণয” 
উপাধি গ্রহণ করিয়। “জীবন্মুক্তিবিবেক” রচনা করিয়াছিলেন। উহার 
টীকাকার অচুত রায় তাহাই বলিয়়াছেন। বিগ্ভারণাও তাহাই প্রকাশ 


২১৬ সংস্কৃত সাহিতোর: ইতিহাস 


করিয়াছেন। ““এতেষাং তু সমাচারাঃ প্রোক্তা: পারাশর-ন্থৃতৌ ব্যাখ্যানে- 
ইপ্াভিরভ্রায়ং পরহংসো। বিবিচ্য & কৌগুণ নপাচার্য নরদিংহ (€ ১৩১*-- 
১৪৪৫ খু: ) কালমাধবীয়কে বিষ্ঠারপ্যকৃত বলিয়াছেন। তিনি প্রায় 
সমসাময়িক লোক । 


উপরোক্জ কয়েকথানি সংহিতা ব্যতীত শ্লোকদ্বয়োক্ত ধর্মশান্ত্রকারগণের 
নামসংযুক্ত কতকগুলি সংহিত] দৃষ্ট হয়) কিন্তু এ সংহিতাগুলি প্রকৃত 
প্রস্তাবে তত্তত্ধর্মশান্ত্রপ্রয়োজকরুত সংহিতা কিনা তাহাতে বিশেষ সন্দেহ 
আছে। গ্রগুলির ভাষা অতি আধুনিক । সম্ভবতঃ মুসলমান আক্রমণের 
পর এ সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । 


বঙগদেশীয় স্মৃতিশাস্ত্র 
জীমূতবাহন বঙ্গদেশীয় মতের প্রবর্তক বলিয়া পরিগণিত । জীমুতবাহন- 
রচিত ধর্মরত্বগ্রন্থের অন্তর্গত দ্রায়ভাগ এ নামে বঙ্গদেশে ন্ুপ্রসিদ্ধ । 
দ্ায়াধিকারে বঙ্গীয় মত ও মিতাক্ষরাব মধ্যে গুরুতর মুলগত পার্থক্য আছে। 
জীমূতবাহনের কাল লইয়! বিবাদ 'আছে। তিনি শ্রীকরের পরবর্তা এবং 
শূলপাপি ও বঘুনন্দনেব পূর্ববর্তী তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শীকর 
বিজ্ঞানেস্বরেরও পূর্ববর্তী কাবণ মিতাক্ষরায় স্ীকরের উল্লেখ আছে। এই 
ঈ্ীকরের দ্রায়নির্ণয় নামে একখানি নিবন্ধ আছে। শুলপাণিও(১১শ শতাব্দী) 
_জীমুতবাহনের উল্লেখ কবিয্বাছেন। এই সকল বিবেচনা করিলে তাহাকে ১১শ 
হইতে ১২শ শতাব্দী মধ্যে স্থাপন করা যাইতে পারে। এডুমিশ্রের কুল- 
কারিকা” গ্রন্থে জীমূতবাহন তট্টনারায়ণের অধন্তন ৭ম পুরুষ বলিয়! কথিত 
হইয্াছেন। ভট্রনারায়ণ ৯৯৯ সন্বতে-৯৪২ শ্বষ্টান্ধে বঙদেশে আগমন 
করেন। জামৃতবাহুন বিশ্বকৃসেনের মন্ত্রী ছিলেন। জীমৃতবাহনের কাল- 
বিবেক গ্রন্থে ষে বৎসরের 'দিনপঞ্ডিকার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে 
এর বৎসর ১০১৪ শক-_-১০৯২ খৃষ্টা বলিয়া নিশ্চয়র্ূপে অবধারণ করা যায়। 
এ সময়ের সহিত কুলকারিকাব দময়েরও সামগ্রন্ত হয়। জীমূতবাহন নিজ 
পরিচয় দিতে লিখিয়াছেন ং-_ 
“পারিভাদ্রকুলোভূতঃ শ্রমান্‌ জীমৃতবাহনঃ | 
দবায়ভাগং চকারেমং বিদুধাং সংশয়চ্ছিদে 


ওম খণ্ড 1 প্রথষ অধ্যায় - ২৯৭. 


এই পারিগ্রাম বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ও অজয়নদের তীরবর্তা। 
কাঁলবিবেকেও রাঢ়দেশের কাঁলমান গৃহীত হইয়াছে। এডুমিশ্রের কুল- 
কারিকার বিবরণের সহিত উহাস্ব সম্পূর্ণ এক্য হয়। উপরোক্ত অবস্থায় 
জীমৃতবাহনকে একাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
নিরাপদে স্থাপন করা ষাইতে পারে । গোবিন্দরাজের চীকা জামৃতবাহন 
উদ্ধাত করায় কোনও অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়ু না* কারণ গোবিন্দরাজের নাম 
বল্লালসেনের গুরুদেব অনিক্ুদ্ধভট্ট উল্লেখ করিয়াছেন এবং গোবিন্দরাজ 
১১শ শতাব্দীতে বিছমান ছিলেন এক্সপ নির্ধারণ কবিবার বহু কারণ আছে। 

জীমৃতবাহনের দায়ভাগের কয়েকথানি প্রসিদ্ধ টীকা আছে। তন্মধ্যে 
নাথ আচার্য চূড়ামণিব চুড়ামণি নামক টীকা সর্বপ্রাচীন ও মান্স গ্রস্থ। 
টড়ামণির পরেই অট্াত চক্রবততণর টীক1 রচিত হইয়াছিল। অচ্যুত চক্রবর্তী 
"আাদ্ধবিবেক" নামে একখানি নিবন্ধও রচন| করিয়াছেন । অচ্যুত চক্রবর্তার 
পরবর্তীকালে গ্ীকষ্ণতর্কালঙ্কার দায়ভাগের দায়ভাগ-ম্ুবোধিনী নামক টীকা 
রচনা করেন। উহা অতি মান্ত গ্রন্থ । তিনি পায়ভাগের মতান্রসানে 
দায়ক্রমনির্ণয় পূর্বক দায়ক্রমসংগ্রহ নামক একখানি পৃথক্‌ গ্রন্থও রচন! 
করিয়াছেন । মধেরশখ্বের পণ্ডিত দ্বায়তাগের একখানি টীকা প্রণয়ন কৰিয়াছেন। 
শ্রীকৃষ্ণ তর্কালম্কার ও মহ্শ্বর পর্ডিত সমসাময়িক হইতে পারেন। তাহারা 
উভয়েই ১৮শ শতাব্বীর লোক । 

অনিরুদ্ধ ভট্ট । অনিকুদ্ধ ভট্ট বল্লালসেনের গুরু ও মন্ত্রী ছিলেন। তিনি 
১১৬৯ খৃষ্টাবষে (১০৯১ শক) হারলতা প্রণয়ন করেন। তিনি ভোজদেব, 
গোবিন্দরাজ ও কামধেনুর নামোল্লেখ করিয়াছেন। কুঞ্রধর তাহার শুদ্ধি- 
বিবেকে হারলতার উল্লেখ করিয়াছেন । 

গোবিন্দানন্দ। পিতার নাম গণপতি ভট্ট। বাকুড়! জেলার অধিবাসী । 
তিনি রঘুনন্দনের পূর্ণবর্তা, কারণ তাহার মনত বধঘুনন্দন উল্লেখ করিয়াছেন। 
তাহার ্্বতিগ্রন্ভ ৫ খণ্ডে বিভক্ত । 

১। বধক্রিয়াকৌমুদী, ২। দানক্রিয়াকৌযুদদী ৩। শ্রাপ্ধক্রিয়াকৌমুদী, 
৪। শুদ্ধিকৌমুদী, ৫| ক্রিয়াকৌমুদী | তিনি মদ্দনপারিজাত, রুদ্রধর ও 
বাচম্পতি মিশ্রকে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার কাল ১৪৯০--১৫৪০ খৃঃ। 
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রখঘুনন্দন। হরিহর ভট্টাচার্যের পুত স্সার্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য 
নবদ্ধীপে ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগেও ১৬শ শতার্ধীর প্রথৰ ভাগে বিছমান 
ছিলেন। তিনি চৈত্যদেবের সমসাময়িক । তাহার ম্মার্ভমত পশ্চিম ও 
উত্তরবঙ্গে বিশেষভাবে সম্দানিত হইয়া থাকে । তিনি অষ্টাবিংশতিতত্ব 
রচনা করিয়াছেন, তগ্মধ্যে দ্ায়তত্ত্ব বঙ্গীয় রাজাধিকরণে মান্য বলিয়। 
গৃহীত হইয়াছে। রঘুনন্দন সর্বপ্রই জীমুদ্তবাহনকে অনুসরণ করিয়াছেন ১ 
জীমৃতবাহনের গ্রন্থে যাহা অন্বত্ত ছিল এবং যাহা৷ অসম্পূর্ণ ছিল তাত] তিনি 
পূরণ করিয়াছেন। তাহার দায়তত্বের উপর কাশ্রাম বাচম্পতি একখানি 
টীকা রচনা করিয়াছেন। 


দক্ষিণভারতীয্ স্মৃতিগ্রন্থ। 


যাজ্ঞবন্ধ্যসংহিতার মিতাক্ষরাীক1 দক্ষিণভারতেও মান্ত গ্রন্থ । এতদ্বযতীত 
 দেবন্নতট্ট বিরচিত স্মৃতিচক্্রিক1 (১২ শতাব্দী ) তিনি অপরার্ক হইতে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন এবং হেমাত্রি দেবন্নভট্রের উল্লেখ করিয়াছেন ও উড়িষ্যারাজ 
প্রতাপরুদ্রদেবরূত সরম্বতীবিলাস (১৬শ শতাবী) দাক্ষিণাত্যে মান্ত গ্রন্থ । 
দাক্ষিণাত্ের দেবগিরির (দৌলতাবাদের ) রাজ। মহাদেবের রাজত্বকালে 
হেমাদ্বি তাহার ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বৎ্সগোত্রীয়। পিতার নাম 
কামদেব, পিতামহের নাম বামদের, প্রপিতামহ্ের নাম বামন। তিনি 
স্বৃতিশাস্ত্রনাগর মন্থনপূর্বক ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে চতুর্ধর্গচিন্তামণি নামক 
বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অপরার্ক ও স্মৃতিচক্ক্রিক। গ্রন্থের পরবতী 
কারণ উভয় গ্রন্থেরই তিনি উল্লেখ করিরাছেন। হেমান্রি ও বোপদেব 
সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন এবং উভয়েই দেবগিরি রাজসভায় বান করিতেন। 
১৪শ শতাব্দীতে মাধবাচার্য বিজয়নগরে মাধবীয়-দ্ায়বিভাগ ও পরাশর- 
মাধবীয় নামক গ্রন্ত রচনা করেন। বরদরাজরুত ব্যবহারনির্ণয ১৬শ 
শতাবীর গ্রন্থ । 


পশ্চিমভারতের স্ম-তিগ্রন্থ। নীলকণরচিত ব্যবহারময়ুখ (১৬শ 
শতাব্দী ) পশ্চিমভারত ও বোম্বাই প্রদেশে সম্মানিত গ্রন্থ। এই নীলকণ 


কমলাকরতট্ের পিভৃব্যপুত্র' । কমলাকরভটের নির্ণয়সিদ্ধু দত্তক সথক্ধে 


৩য় খণ্ড ] প্রথম অধ্যায় ২৯ন 


নিবন্ধ গ্রন্থ । মিব্রমিশ্ররচিত (১৭শ শতাব্দীর প্রথন ভাগ ) বীরমিত্রোদয় 
পশ্চিমপ্রদেশে ও বোদ্বাই প্রদেশে ব্যবহৃত হ্য়। 

মিথিলার ত্মংভিগ্রন্থ । চগ্ডেশ্বরঠকুরকত প্বিবাদরত্বাকরঁ ও, 
মিসরুমিশ্ররত “বিবাদচক্দর” €১৫শ শতাব্দী) মিথিলায় প্রচলিত আছে। 
চণ্ডেশ্বর মৈথিলরাক্জ হরনিংহের তুলাত্রত ১৩৯৩ খষ্টাব্ে উদ্ভাপন করিয়া- 
ছিলেন । বীরেশ্বরভট্টর চিত “মদনপারিজাতি” €(১৪শ শতাব্দী ) মিথিলায় 
সমাদ্রত হইয়া থাকে । ন্মার্ত বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থ মিথিলা প্রদেশে বিশেষ- 
ভাবে সমাদৃত হয়। ইনি ১৫শ শতাব্বীতে বিদ্যমান ছিলেন এবং মহাদারশনিক 
বাচস্পতিমিশ্র হইতে -পৃথক্‌ ব্াক্তি। স্মার্ত বাচস্পতির পুত্র লক্ষমীদীস ১৫*১ 
খষ্টাক্ে গণিতততন্ত্রটিস্তীমণি রচন। করেন৷ হরসিংহের পৌত্র হরিনারায়ণের 
বাজন্বকালে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। বাচস্পতি মিশরের বিবাদচিন্তা মণি 
ও ন্যবহারচিস্তামণি মিথিলায় বিশেষ আধিপত্য লাভ করিয়াছে। 


দত্তকনিবন্ধ । 

দত্তক সম্বন্ধে নিনখানি গ্রন্থ রাজাধিকবণে সমাদৃত হয়। তন্মধ্যে দরত্তক- 
চক্দ্রকা নামক নিবন্ধ গ্রন্থ ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম ভাগে ইংরাজীতে অনুপ্দত 
হওয়ায় উহার প্রাধান্য ঘটিয়াছে। কিন্তু এ গ্রন্থখানি রঘুমণিনামক কোনও 
বঙ্গীয় পণ্ডিত বঙ্গের কোনও ভৃষ্বামীর উপকারার্থ রচন। করিয়াছিলেন, 
এরূপ প্রপিদ্ধি আছে। ৬অধাপক গোলাপচন্তর শাস্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ের 
নিঃসন্দেহ প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন।* নন্দপশ্তিতবিরচিত দত্তকমীমাংসা। 
১৬ শতাব্দীব গ্রন্থ । কমলাকরভট্ট “নির্ণয়সিন্ধু" নামক নিবদ্ধ ১১১২ খৃষ্টান্ডে 
রচন1 করেন। প্রগ্রন্থ বোদ্বাই প্রদেশে সমাদৃত হইয়া থাকে 
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তৃতীয় খণ্ড 
দ্বিতীয অধ্যায় 
ব্যাকলপণ 


বৈঙ্গিককাল হহতেই প্রনৃতভাবে ব্যাকবণেব চর্চ1 হইয়া আসিতেছিল। 
বেদের ব্াহ্মণভাগে ও কোনও কোনও উপনিষদে ব্যাকরণেব অনেক বিষয়ে 
এন্সপ বিশদ চর্চা আছে তদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে এ সময়ে ব্যাকবণ- 
নামক বেদাঙ্গ প্রচলিত ছিল। যাস্ক মহধি পাণিনিব পৃরবর্তা। শাকল্য, 
গালব, গারয ও শাকটায়ন প্রভৃতি যাক্কেব পূরবী । যাস্কাচার্য বেদাঙ্গে 
উল্লেখ কবিয়াছেন। মি পাঁণিনিব পূর্বে বন্থ টৈয়াকবণ ছিলেন। তিনি 
তাহার আগ্টাধ্যায়ীতে বহু পুর্বাচার্ষে নাম কবিয়াছেন তন্মধ্যে কাশ্যপ, 
আপিশলি, গার্গ, গালব, চাক্রবর্মণ, ভাবদ্বাজ, শাক্টায়ন, শাকল্য, সেনক ও 
স্কোটায়নেব নাম সসনম্মানে উল্লেখ কবিয়াছেন। এ সকল প্র।চীন বৈয়াকবণের 
গ্রন্থ কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছে । কেবল পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী পচলিত আছে। 
পাণিনিব কাল লইফষা পণ্ডিত সমাজে বিপুল মতভেদ আছে। ওযেবাবু ও 
ম্যাক্স্মূলব, পাণিনিকে ৩৫০ খবষ্ট পূর্বে স্থাপন কবিতে প্রচেষ্টা করিয়াছেন । 
কথাসরিৎসাগবে যে গন্ন আছে তাহাতে পাণিনি পন্দবংশীয় মহানন্দেব 
রাজত্বকালে বিছ্যমান ছিলেন এব* কাত্যায়নও তীাহাব সমসাময়িক । 
গোল্ড,কর পাঁপিনিকে খবঃ পৃব সপ্তম শতাব্দীবও পুব স্থাপন কবেন। তাহারা 
সকলেই বলেন পাণিনি ও কাত্যায়নেব কালেব মধ্যে কযেক শতাব্দীর 
ব্যবধান থাকা সম্ভব। ভিনসেপ্ট স্মিথ তাভাব সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ঘষে পাণিনিব কাল খ্ুঃ পুর্ব সপ্তম শতাব্দীর 
পবে নহে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ বিছ্ধমান আছে। অধ্যাপক বেল্ভেল্কাৰ্‌ 
ও বিশ্বনাথ কাশীনাথ বাজবাড়ে “স্কলাপিভাশ্চ 81২৭৫" গত্রেব উপব নিব 
করিয়! বলেন যে *পাঙ্কল” নগর "সক্কল”" নাম হইতে উৎপন্ন ১ সংকলকর্রৃক 
নিমিত হওয়ায় উহার নাম সাস্কল হইয়াছে । আলেকজান্দর সাঙ্কলনগব 
ছুমিসাৎ হবেন। উহা দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে পাণিনি আলেকজান্দবেব 
আক্রমণের বহু পুরববতাঁ। তাহাদের মতেও পাণিনি অন্ততঃপক্ষে খৃষ্টপুর্ব 
সগ্তষ শতাব্দীর লোক । 


৩য় খণ্ড ] দ্বিতীয় অধ্যায় " ৩০১. 


পাণিনির জীবনবৃত্াস্ত কিছুই জানা যায় না। তাহার মাতাত়নাম 
দাক্ষী। মহাভাম্মকার তাভাকে “দাক্ষীপুত্র” নামে অভিহিত করিয়াছেন। 
“সংগ্রহ"কার ব্যাড়ি তাহাব তাগিনেয় ছিলেন, এরূপ জনশ্রুতি আছে। 
পাণিনিকে "শালাতুবীয়” বলে। শালাতৃর তাহার “অভিজন” অর্থাৎ 
পূর্বপুরুষের বাসস্থান। উহা ভারতের পশ্চিম সীমাস্তপ্রদেশে এটকের 
নিকটবতী স্থান। অষ্টাধ্যায়ীতে প্রাচ্য বৈয়াকরণদিগের উল্লেখ আছে) 
তাহাতেও অন্থমান হয় তিনি প্রতীচ্যদেশবাপী ছিলেন। ল্রয়োদম্নী তিথিতে 
সিংহ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন এরূপ উক্তি পঞ্চতন্ত্রে আছে। *সিংহো 
ব্যাকরণম্য কর্ত,রহরৎ প্রাণান্‌ প্রিয়ান্‌ পাণিনেঃ |” তিনি বর্ষমূনির ছাত্র ও 
কোৌৎসের অধ্যাপক ছিলেন এরপ প্রসিদ্ধি আছে। ''কৌৎসঃ পাণিনিং 
উপসেদিবান্‌'ঃ|* পাণিনীয় বাকরণকে আষ্টাধাায়ী ত্র বলে। ইহাতে 
৮টি অধ্যায় ও প্রত্যেক অধ্যায়ে ৪টি পাদ আছে। সবশুদ্ধ ৩৯৯৬টি সত্র। 
ইহাব মধ্যে ৫টি মূত্র পাণিনিবচিত কি বাতিককার কাত্ায়ন্বচিত 
তৎসধন্ধে সন্দেহ আছে। শ্ত্রগুলি ন্যায়ামোদিত প্রক্রিয়াতে গ্রণিত 
হইয়াছে । সর্বপ্রথমে সংজ্ঞাগুলি প্রদত্ত হইয়াছে । তাহার পব প্রথমে 
ব্যাপক সাধারণসূত্র বা “উৎসর্গ*", পরে অতিব্যাপ্তিনিবারক প্প্রতিষেধক 
সুত্র” বা অনুবাদ, সর্বশেষে পতিষেধের অতিব্যাখ্ডিনিবারক প্প্রতিপ্রসবস্থ্র” 
স্থাপিত হইয়াছে । স্বত্রগুলি সংক্ষিপ্ত অসংদিগ্ধ ও বিশ্বতোমুখ। শ্বত্রগুলির 
সংক্ষেপ কত স্পৃহনীয় তৎসম্বন্ধে কথিত আছে ১ 

“অর্ধমাব্রালাঘবেন পুব্রোৎসবং মন্বত্তে বৈয়াকরণা 21” 

পানিনির অষ্টাধ্যায়ী সবোতোমুখ ও সবদেশদশী হওয়াতেই বিশেষভাবে 
আদরণীয় হইয়াছে, তজ্ন্তই সন্তবতঃ পুর্বাচার্যগণেব গ্রন্থগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। 


কাত্যায়ন। 


বররুচি কাতায়ন অন্ততঃপক্ষে খৃষ্টপুব চতুর্থ 3 পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে 
বিগ্কমান ছিলেন। কথাসরিৎসাগরের মতে তিনি পাণিনির সমসামদ্্রিক | 
কিন্ত পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণ তাহা 'সমীচীন মনে করেন না। তাহার! বলেন 


* পাতঞ্জল মহাভাষ্য ) ভাষায়াং সদবসশ্রবঃ ৩1২১৮ হজের ব্যাখ্যায় 
দ্রষ্টব্য ; 





২৩০২ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


পাঁনিনি ও কাত্যায়নের মধ্যে কয়েক শতাব্দী ব্যবধান ছিল। পণিনি যে 
সকল আচার্ষের নাম উল্লেখ করিয়।ছেন তদ্দতিরিক্ত ব্যাড়ি,, বাজপায়ন ও 
পৌফ্ধরসাদির নাম কাত্যায়ন উল্লেখ করিয়াছেন ) তাহাতেও অনুমান হয় 
পাঁণিনি ও কাঁতায়নের মধ্যে ব্যবধান ছিল। এই কাত্যায্নই বাঁজসনেয়- 
সংহিতার প্রাতিশাখ্য রচনা! করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ এ গ্রন্থ শেষ 
করিবার পরেই অষ্টাধ্যায়ী সুত্র পাঠের বৃত্তি রচনা করেন। কাত্যায়ন 
পাণিনির সকল হ্ৃত্রের উপর বৃত্তি রচনা করেন নাই। তিনি ১২৪৫টা 
স্ত্রের উপর বৃত্তি রচনা করিয়াছেন এবং প্রায় ৫০০৭ বাতিকন্ুত্রের 
অবতারণা করিয়াছেন: পাণিনি স্থত্রে যাহা ছিল না বা অস্পষ্টভাবে 
উক্ত হইয়াছিল, বাতিকস্থত্রে তাভাই কথিত হুইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতের! 
উহাদ্বারাই পাণিনির ও কাত্যায়নের কালের ভাষার পার্থক্য ও পৌবাপর্য 
নির্ণয় করেন। কাত্যায়নের বাতিকস্ছত্রগুলির প্রকৃতি বিবেচনা করিলে 
ইহাই অনুমান হয় যে কাত্যায়ন স্থানে স্থানে পাণিনিশ্তত্রের ভ্রম, অতিব্যাপ্ডি 
ও অসম্পূর্ণতা এবং ক্রটি প্রদর্শন করিয়াছেন। কালক্রমে কাত্যায়নের 
'বাতিকগুলি অষ্টাধ্যায়ীর পূর্ণত। ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। 


পতগ্জলি। 

পতঞ্লি পাণিনীয় মহাভাম্য রচয়িতা । তিনিই যোগন্থত্র রচয়িতা ও 
চরকের প্রতিসংস্কর্তা এরূপ প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন । গোণিকা পুত্র 
ও গোনদার্ণয় তাঁহার নামান্তর বলিয়া কথিত হয়। গোঁণিক। পুত্র মাতার 
নাম অনুসারে এবং গোনবদাঁয় বাসস্থানের নামান্ুদারে হইয়াছে, এরূপ অনুমান 
হয়। কিন্ত কামসূত্র রচয়িতা বাৎসায়ন গোিকা পুত্র গোনদিয়কে পৃথক- 
ব্যক্তি বলির৷ উল্লেখ বরিয়াছেন। এই বাংস্তায়ন পতগুলির পূর্ববতী 
বাতস্তায়নের মতান্ৃসারে গোণিকা পুত্র ও গোনবীয় পতগুলির পূর্বাচার্য। 
পত্লি শুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। তিনি মহাভাষ্ে 
বর্তমান কালের প্রক্মোগে “পুষ্যমিত্রং যাজয়াম” এই বাক্য ব্যবহার 
করিয়াছেন এবং চ্রুপ্ত ও মৌর্যরাজগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 





* “হৃত্রে অনুক্তদুরুক্তচিন্তাকরন্বং বাতিকত্বম্‌” নাগেশভট্র। কাত্যায়নের 
বাতিক সংখ্যা ৫*৩২। '. ' | 
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পতগ্রলির কাল ১৮৪--১৪৮ পূর্বখৃষ্টাব ধর! ষাইতে পারে৷ তাহার পাপিনীয় 
মহাভাষ্য অতুলনীয় গ্রন্থ । পতগুলির বুত্তিকার কাত্যায়নের বুত্তির বাতিক- 
শুত্রগুলির সমালোচন! করিয়াছেন এবং কোনও কোনও স্থলে বুত্তকারকে 
খণ্ডন ও কোনও স্থলে বুত্তিকারকে সমর্থন করিয়াছেন। মহাভাষ্যের ভাষ। অতি 
প্রাগুল। সংস্ত ভাষায় প্রব্ূপ.সরল গগ্ভ অতি বিরল। কিন্তু উহাতে যে সকল 
গভীর জটিল বিষয়ের মীমাংসা আছে তাহা সহজে বোধগমা হয় না। 
রাজতরঙ্গিণী ও বাকাপদীয়ের উক্তি অনুসারে ইহাই উপলব্ধি হয় থে কাশ্মীর- 
রাজ অভিমন্ন্যর'সময়ে উত্তরভারতে মহাতাষ্য গ্রচলিত ছিল না, দ্রাক্ষিণাতা 
হইতে উহা বু চেষ্টাত়্ সংগৃহীত হইয়াছিল। খষ্টীয় ৬৫* অব্বের পূর্বে 
ভর্তৃহার মহাভাষ্মের মহাভাষ্যদ্দীপিক। নামক একখানি ব্যাখ্য। ও ভাষ্যতাৎপর্য 
অবলশ্বনপূবক বাক্যপদীয় নামক গ্রন্থ রচন1! করেন। বাঞ্যপদ্ীয়কে পাণিনীয় 
ব্যাকরণের দর্শনাংশ বলা যাইতে পারে । কাশ্ীরদেশীয় পামাপুর নিবাসী 
বৈয়াক্রণকেশরী - কৈয়ট খুষ্টায় একাদশ শতাব্দীতে মহাভাষ্যপ্রদীপ 
নামক ব্যাধ্য। প্রণয়ন করেন। সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্ষ কৈয়টের 
উল্লেখ করিয়াছেন। ঈখরানন' ভাষ্য প্রদীপের ভ্াম্-প্রদীপবিবরণ নামক 
একখানি টীক1 প্রণয়ন করিয়াছেন । ১৮শ শতাক্লীব প্রারন্তে টৈয়াকরণ- 
কেশরী নাগেশভট মহাভাষ্য প্রদীপের “মহাভাষ্যপ্র্ণপীপেছোত" নামক ব্যাখ্যা 
প্রণয়ন করেন নাগেশভট্রের শিষ্য বৈগ্থনাথ পায়গুণ্ড তাহার উপর “ছায়া” 
নামক টিগ্লনী রচন! করিয়াছেন । 

কাত্যায়নের পরের কয়েকখানি বৃত্তি রচিত হইয়াছিল। কাশিকান্যাসে 
কুনি, ভটি ও নল্পরু প্রভৃতিব বৃত্তির উল্লেখ আছে। ভর্ভৃহবি প্রণীত বৃত্তির 
নাম ভাগবৃত্তি' দ্বাদশ শতাব্দিতে পুরুযোত্তমদ্দেব. তাহার ভাষাবৃত্বিতে 
(“কাশিকাভাগবুত্তিত্ত” ) এবং ১৭শ শতাব্দীতে সিদ্ধান্তবৌমুদীকার 
ভট্টোজিদীক্ষিত এঁ ভাগবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন । 

কাশিক। 

খৃঠীয় সপ্তম শতাব্দীতে বামন ও জয়ার্দিত্য নামক ছুই বৌদ্ধ বৈয়াকরণ 
বিপ্রকীর্ণ পাণিনীয শাস্ত্রের সারসংগ্রহপূর্ধক অষ্টাধ্যায়ীর কাশিকাবৃত্তি নামক 
একখানি অতি প্রাপ্ডল বৃত্তি রচনা করেন। এ বৃত্তিখানি সম্পূর্ণ অষ্টাধ্যায়ীর 
বৃত্তি। কাশিকা বৃত্তি ভর্তৃহ্রীর বাক্যপদীয়়ের পরবতী ও গ্তাসগ্রস্থের পুববর্ত। 


৩৯৪ ংস্কত সাহিত্যের .ইতিহাস 


কাঁশিক] বাকাপদীয়ের পরবর্তী গ্রন্থ, কারণ কাশিকাতে *বাকাপদীয়” নাম 
উল্লেখ আছে (৪81৩1৮৮)। কাশিক1 সপ্তম শতাব্দির মধ্যভাগে রচিত 
হইয়াছে। উদ্দাহরণের প্রাচুর্য ও ভাষাব সরলতায় এ বৃত্তি অতি মনোরম 
অষ্টাধ্যায়ীব স্বত্রক্রমান্থনারেই এ বৃত্তি গ্রথিত। এর বৃত্তির কোন্‌ অংশ 
বামন রচন। কবিয়াছেন ও কোন্‌ অংশ জয়াদিত্য রচনা করিয়াছেন, 
তাহ] লইয়া সন্দেহ আছে। মুদ্রিত কাশিকার প্রত্যেক পাদাস্তে ষে উক্তি 
আছে 'তাহার সহিত মনোরমার ও শবরত্র মনোরমার হরিদীক্ষিতের 
উক্তির সামন্ত নাই । কেহ কেহ বলেন প্রথম ৫টি অধ্যায় বামনরচিত 
শেষ ৩টি অধ্যায় জয়াদিত্য রচিত বামচন্ত্রেব প্রক্রিয়।কৌমুদী প্রচারিত হইবার 
পুবে সমগ্র ভারতে এহ বৃত্তিহ সাদরে ব্যবস্বত হইত। ৭ম শতাব্দীর 
শেষভাগে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রারভ্তে জিনেঞ্জ বুদ্ধিপাদ কাশিকাবৃতির 
উপর কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা ব। স্যাস নামক টীকা রচনা করেন। 'উহ্থাতে 
পাণিনীয়শাস্ত্রে সার সংগৃহীত হইয়াছে । এ ন্তাস অতি মান্ত গ্রস্থ। 
এই জিনেন্দ্র বুদ্ধিপাদদও বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি জৈনেন্ত্রব্যাকল্ণকর্ত1 হইতে 
পৃথক বাক্তি। কাশিকার পদ্দমণ্রী নামক অপর এক খানি মান্ত ব্যাখ্যা 
আছে । হবদত্তমিশ্র এ ব্যাখ্যার রচয়িত। | তাহার অপর নাম মুদর্শন। 
বৌদ্ধধর্মের পাধান্তকালে বৌদ্ধাচার্যগণই তাহাদের পাগ্ডডিত্যের জন্ত পপ্রতিষ্ঠা- 
লাভ করিয়াছিলেন এবং কাশিকা ও ন্তাস বৌদ্ধাচার্যগণের রচিত গ্রস্থ। 
অষ্টম শতাব্দীতে হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যু্খানের পর হিচ্দু আচার্ষগণের পুনরায় 
অভ্যুদয় হয়। হরদত্ত হিন্দু বৈয়াকরণ। হরদত্ত তাহার পদমঞ্তরীতে বে 
আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তিনি পদ্নকুমারের (কুদ্রকুমারের ) পুত্র 
ও অগ্নিকুমারের সহোদর ছিলেন। ্কুঞ্চিম্” কথার প্রয়োগে বোধ হয় 
তিনি দাক্ষিণাত্যের তেলেগু প্রদেশবাসী ছিলেন । পদরগ্ুরীতে ভহি, হ্যা, 
মাঘ ও কিরাতার্জ্জনীয়ের উল্লেখ আছে এবং ১৪শ শতাব্দীতে মাধবীয় 
ধাতুবৃত্তিতে ও মল্লিনাথের চীকায় পদমঞ্ত্ররীর উল্লেখ আছে। পদমঞ্জরী 
কৈয়টের ভাব্যপ্রদীপের নিকট 'বিশেষভাবে খণী বলিয়া অনুমান হয়। 
কিন্তু দুর্ঘটবৃত্তিতে হরদত্তের পদমগ্জরীর উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ কৈম্বটেরমহা- 
ভাশ্বপ্রদ্দীপের কিছু পরেই (১১** খৃঃ) পদ্মঞ্ররী রচিত হইয়াছিল। এরূপ 
অবস্থায় হ্রদৃত্তকে একাদশ শতাব্ধীর শেষভাগে স্থাপন করা যায়! 
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ভাষাবুত্তি ৷ 

দ্বাদশ শতাবীর প্রথম ভাগে পুরুষোত্তমদেব পাণিনীক স্থত্র ক্রমানুসারে 
কেবল লৌকিক হ্ত্রগুলির উপর “ভ্ষাবৃত্তি"-নামক প্রাগুল বৃত্ধি রচন! 
করিয়াছেন। এ বুত্তিতে বহু উদাহরণ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কাব্য হইতে গৃহীত 
হওয়ায় শিক্ষার্থীর পক্ষে স্থগম হইয়াছে । এর বৃত্তির উপর স্থট্টিধরকত “ভাষা: 
বৃত্যর্থবিবৃতি” নামক একখানি টীক1] আছে। দ্বাদশ শতাব্দীর শ্বভাগে 
রচিত দুর্ধটবৃত্তিতে ভাষা-বৃত্তির উল্লেখ আছে। শরণদেবের “ছুর্ঘটবৃত্তি" 
১০৯৫ শক ১১৭৩ খুষ্টাবক্ষে রচিত। উহাতে পাণিনির দুরূং স্ত্রগুলির 
ব্যাখ্যা আছে । উহাতে পুরুষোত্বমদদেবের ভাষাবৃণ্তির উল্লেখ আছে। 
এই শরণদেব লক্ষমণসেনেব সভাসদ ছিলেন। 


পাণিনীষ্ব প্রক্রিস্রাগ্রন্থ। 


কাশিকাবৃত্তি অগ্টাধ্যায়ী শ্তত্রের ক্রমাক্রসারে বচিত হওয়ায় ব্যাকরণ 
শিক্ষার্থীর পক্ষে এ প্রণালী রুচিকর বোধ হইত না। সম্পূণ অষ্টাধ্যায়া আম্মন্ 
না হইলে একটি ধাতু বা শব্দের রূপ করা যাইত না। তঙ্জন্য প্রক্রিয়। 
অন্থস[রে পাণিনি সুত্রের সন্নিবেশ হইতে আরও হইল। 

চতুর্দশ পতাব্দীতে বিমলসরস্বতী “বূপমাল।” নামক প্রক্রিয়া-গ্রন্থ রচনা 
করেন। বিমলসরস্বতীই এই পাণিনীয় প্রক্রিয়াপ্রণালীর প্রথম প্রবর্তক এবং 
সিদ্ধান্তকৌমুদ্দীতে এই প্রক্রিয়াপ্রণালী চরমোতকষ লাভ করিয়াছে । এ 
শতাব্দীতেই মাধবাচার্ঘ “মাধবীয্ব-ধাভুবৃত্তি” রচণ। করিয়াছেন। 

পঞ্চদশ শতাব্ীতে “রামচক্দ্র” এ প্রণালীতে 'প্রক্রিয়া-কো মুদ্ী” রচন। 
করেন। রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যবাসী কৃষ্ণাচার্ষের পুত্র 9 সর্ববিগ্ভাবিশারদ 
ছিলেন। বিঠঠলাচার্ধ প্রক্রিয়াকৌমুদীর “প্রসাদ” নামক টীকা রচন! করেন। 
এই গ্রন্থ ১৫২৫ খষ্টাব্দের পুবে রচিত। বিঠঠলাচার্য রামকৃষ্ণাচার্যের পৌন্তর 
এবং নৃসিংহাচাষের পুত্র । ভট্রোজি দীক্ষিত অনেক স্থলে বিঠঠলাচার্যকে 
দোষারোপ ও কটাক্ষ করিয়াছেন। জয়ন্তচন্তর প্রক্রিয়াকৌমুদদীর “তত্বচজ্জ" 
নামক টীক1 রচন। করিয়াছেন। প্রক্রিয়াকৌযুদীর “প্রক্রিয়াপ্রকাশ” নামক 
অপর একখানি টীকা শেষনুসিংহনরির পুত্র শেষকষঃ প্রণয়ন করেন। 
শেষকষ্জকে ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে নির্দেশ করা বায়। তাহার ছাত্র 

২০ 


৩০৬ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


ভট্টোজিদীক্ষিতই সিদ্ধান্তকৌমুদ্দীর রচয়িত1। রামনন্তরের প্রক্রিয়াকৌ মুদদী ও 
তন্ুপরি শেষকফের প্রক্রিয়া প্রকাশের নিকট ভট্োজিদশিক্ষিত বহুলভাবে খণী | 


সিদ্ধাস্তকৌমুদী। 


পাণিনীয় প্রক্রিয়া গ্রস্থমধো সিদ্ধান্তকৌমুদদীহ সবোৎকৃষ্ট গ্রন্থ । ইহাতে 
উপাদিহ্ত্রৎ ফিটনুত্র ও লিঙ্গান্ুশাসন থাকায় গ্রস্থখানি পূর্ণতা লাভ 
করিয়াছে । এহ গ্রন্থ সবভারতে প্রচলিত হইবার পরই প্রাচীন বুত্তিগুলি 
ক্রমশঃ অপ্রচলিত হুইয়। উঠিয়াছে এবং শিক্ষার্থীসম্প্রদায়মধ্যে ইহাই আদরণীয় 
হইয়াছে । ধরিতে গেলে এই গ্রস্থের তুল্য প্রতিদ্ন্বী নাই। ভট্রোজিদীক্ষিত 
১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই সিদ্ধাস্তকৌমুদ্ী রচনা! করেন। তিনি বাঁলক- 
দিগের বোধসৌকার্ষে ইহার একখানি সরল “বালমনোরমা” নামক টীক। ও 
"প্রৌট্মনোরম।" নামক একখানি বিস্তীর্ণ টীকা রচন| করেন । তিনি কাঁশিকা- 
বৃত্তির প্রণালী অন্থুসাবে “শব্দকৌত্তভ”" নামে টীকাও আবম্ত কবেন কিছ 
তাহ! শেষ করিয্রা যাইতে পারেন নাই । ভট্টোজিদীক্ষিতেব পুত্র ভাস্ীজি- 
দীক্ষিত বা রামাশ্রম। তাঙ্থজির পুত্র হরিদীক্ষিত “প্রৌটমনোরমা“র 
উপর “শব্দরত্রমনোরমা” নামক টাক রচন। করেন। কেহ কেহ বলেন 
হরিদীক্ষিতের ছাত্র বৈয়াকরণকেশরী নাগেশভট্ স্বীয় অধ্যাপকের নাম দিয়! 
এ চীক। রচন1 করিয়াছেন । বামনে্দ্র সরস্বতীর ছাত্র জ্ঞানেন্্র ভিক্ষু (সরস্বতী) 
সিদ্ধান্তকৌমুদ্দীর লৌকিক অংশের “তত্ববৌধিনী” নামক প্রাগ্রল বিস্তীর্ণ 
চীক। প্রণয়ণ করেন এবং তাহার ছাত্র ও শেষকৃষ্ধের পুত্র বীরেশ্বরের ছাত্র 
কবি জগন্নাথপণ্ডিত প্রৌঢমনোরমার উপর “কুচম্দিনী” নামক টীকা রচনা 
করেন । তত্ববোধিনীর সম্পুর্ণত সাধন জন্য পরিশিষ্টম্বরূপ রঘ্ুনাথ ভট্টের পুত্র 
জয়কৃষ্ণ সিদ্ধীঘ্ভকৌমুদীব স্বর ও বৈদিক প্রক্রিয়ার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। 

হরিদীক্ষিতের ছাত্র নাগেশ ভট্ট বা নাগোজি ভটু মহারাষ্ীয় ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। তাহার পিতার নাম শিব ভট্ট ও জননীর নাম সতী দেবী । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে তাহার স্তাক় সর্ববিদ্ভাবিশারদ পণ্ডিত আর কেহই ছিলেন 
না। তিনি সিদ্ধান্তকৌ মুদ্বীর উপর “শবেন্দুশেখর” ও “বৃহচ্ছবেন্দুশেখর" 
নামক টীক। রচন! 'করিয়াছেন। তিনি কৈয়টের মহাভাম্মপ্রদ্দীপের উপর 
“মহা ভাাপ্রদীপ্পোঘ্ধত" নামক টীকা এবং পাণিনীয় শাস্ত্রের পরিভাষাগুলি 


৩বু খণ্ড ] দ্বিতীয় অধ্যায় ৩০৭ 


এককব্রিত করিয়া “পরিভাষেন্দুশেখর” নামক একখানি পরিভাবাগ্রস্থ প্রণয়ন 
করিয্রাছেন। নাগেশভট্রের প্রসিদ্ধ ছাত্র বৈগ্ভনাথ পায়গুগ্ড ব। বালমভট্ট 
পর্রিভাষেন্দুশেখরের উপব “গদ” এবং ভাষ্যপুদীপোঞ্োতের উপর “ছাক্বা” 
এবং শব্দকৌস্তভের উপর প্রভ1 ও শব্রত্রমনোরমার উপর “ভাবপ্রকাশিক।” 
নামক টীপ্লনী রচন। করিয়াছেন । এই সকল গ্রন্থ ও তাহাদের টীকা-টিপ্নীতে 
সিগ্ধান্তকৌমুদী পাণিনীয়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পদবী লাভ করিয়াছে এবং প্রাচীন 
বৃত্তি ও ভাব্যা্দির স্থল, সিদ্ধান্তকৌমুদদী ও তাহা বাখ্যাদি অধিকার 
করিয়াছে । ভট্রোজিদীক্ষিতেব ছাত্র বরপবাজদীক্ষিত সিদ্ধীতস্তকৌমুদী 
হইতে প্রথম শিক্ষার্থীর ব্যবহার্য স্বত্রগুলি সংগ্রহ কবিয়া ও সিষ্ধান্তকৌমুদীর 
বৃত্তি যথাসাধ্য গ্রহণ কবিয়া “লম্বুসিদ্ধান্তকৌমুদী” বা “লঘুকৌমুদী” 
প্রণয়ণ করিয়াছেন। সবন্রই উহ| প্রথম শিক্ষার্থাব জন ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 
বরছবাজদী(ক্ষত লঘুকৌমুদী অপেক্ষা বৃহৎ ও সিদ্ধান্তকৌমুদী অপেক্ষা 
দ্রাকাবেব “মধ্যসিদ্ধান্তকৌমুদী” ও “জারজিদ্ধান্তকৌ মুদী” নামক 
আরও দুইথানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 


পাঁণিনীয় ধাতুপাঠ। 


কাশ্মীবীয় পণ্ডিত ক্ষীর হ্কামী পাণিনীয় গণের গণবুত্তি ও ধাতুপাঠের উপর 
কা গ্রণস্থণ কবেন। ভিনি কাশ্শীববাজ জয়াপীড়েব শিক্ষক ছিলেন এবূপ 
প্রবাদ আছে। কিন্ু উহ] ভ্রমাত্সক। ক্ষীরস্বমী তোজরাজের অবধাক্তন 
কারণ তিনি ভোজরাজের উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষীরস্বামীর কাল একাদশ 
শতাববী বলিয়া নির্দেশ করা যায় কাবণ বদ্ধমান গণবত্রমহোদ ধিতে ক্ষীর 
শ্বামিপ্রমধীত গণবৃত্তির উল্সেখ করিয়াছেন। বদ্ধমান ১১৪০ খষ্টাবে 
গণরত্মহোদধি প্রণয়ণ করেন। 


গণপাঠ। 


ক্ষশীরস্বামী গণবুত্তি রচন। করেন কিন্তু এ গ্রন্থ বিলুপ্ু হইয়াছে । বর্ধমান 
শ্রোকাকারে গণরত্ুমহোদধি ১১৪০ ঝষ্টান্ধে প্রণয়ন করিয়াছেন। গণনশ্বন্ধে 
উহ মান্ গ্রন্থ । সর্বদর্শনসংগ্রহে বর্ধমানের গ্রন্থের উল্লেখ আছে । *এই বর্ধমান 
গঙ্ষেশোপাধ্যায়ের পুত্র বদ্ধমান হইতে পৃথক্‌ বাক্তি। 


2 সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


উপাদি। 

উপাদি হৃত্রগুলি প্রাচীন শাকটায়ন-প্রণীত বলিয়া কথিত। নিরুত্ত ও 
মহাভাষ্ের উক্তিতে শাকটায়নের উপাদি মত দৃষ্ট হয়। কিজ্বর্তমান হুত্রগুলি 
পাণিনির পরব্তাকালের রচিত বলিয়। অনুমান হয়। দৌর্গসিংহ উপাদি 
স্কত্রগুলি বরকরুচি কাত্যায়নঞ$্কত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্ধার 
মধ্যভাগে উজ্জলদত্ব উপাদ্দিবৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি পুরুষোত্বমদেবের 
পরবর্তী কিন্তু দুর্ঘটবৃত্তির পূর্ববর্তী এরূপ অবস্থায় উজ্জলদত্তকে ১২শ শতাব্দীব 
মধ্যভাগে স্থাপন কব! যায় । 


কাতন্ত্র ব কলাপব্যাকরণ। 

ইহাকে*কৌমারব্যাকবণও বলে । জনশ্রত্তি আছে আগ্জন্পতি শাতবাহনের 
আদেশক্রমে সহজে সংস্কত ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য সব্বর্মণ উহ] প্রণয়ন 
করেন। কথিত আছে জলকেলিকালে রাণী পরিশ্রত্ত হইয়া রাজাকে 
বলিয়াছিলেন “মোদকং দেহি” ( ম4উদকং দেভি)। রাজ বুঝিয়াছিলেন 
“মোদকং”। বাজ লাঁজ্জত হ5য়। সংস্গত (শঞ্গার সহভ ব্যাকরণগ্রন্থ প্রণয়নের 
আদেশ দিলে সববর্ম॥ এত কাতত্ত্রব্যাকরণ রচনা করেন । তিনি কাতিকেয়ের 
অনুগ্রহেই ানগ্াপু হইয়াছিলেন বপিয়া এই শাস্ত্র “কাতন্ত্রঁ বা 'কৌমার" 
নামে অভিহিত হয় । ইহা সা্গ, শাম, আখ্যা, ও কৃত চারি পদে বিভক্ত! 
পাণিনীয় প্রত্যাহার ইহাতে গৃহীত হয় নাই। $ৎ%করণ সম্ভবতঃ পরে 
শাকটায়ণ ব্যাকরণ হইতে সংযোজিত হইয়াছে। কাহারও মতে উহ। 
বররুচি হইতে গৃহীত । দ্বিতীয় পাঁদ্দের তদ্ধিতাংশও পরে সংধোজিত 
হইয়াছে বলিয়। বিশ্বাস হয়। 


দৌর্গসিংহীয় বৃত্তি । 
দৌর্গসিংহীয় “কাতন্তরবৃত্তিই” মান্য সবপ্রাচীণ ধৃত্বি। দৌর্গসিংহ চান্্র- 
ধাতু পাঠের উল্লেখ করিয়াছেন এবং দৌর্গসিংহকে হেমচন্ত্র উল্লেখ 
করিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় তাহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পুবে স্থাপন করিতে 
কোন বাধা দেখা যায় না। তিনি তুর্গাত্মা ও দ্বর্গাচার্য হইতে পৃথক ব্যক্তি। 
বদ্ধমান দৌর্গসিংহীয়বৃত্তির উপর “কাতিন্ত্রবিস্তর” নামক ব্যাখ্যা রচন। 
করেন। এই ধদ্ধমানই সম্ভবতঃ গণরত্রমহোদধিরচয়িতা। বদ্ধমান বোপদেবের 


৩য় খণ্ড ] দ্বিভীয় অধ্যায় ৩০৯ 


পূর্ববতী । মহামহে(পাধ্যায় পৃর্থীধর বদ্ধমানের কাতম্ববিস্তরের টীকা প্রণয়ন 
করিয়াছেন। ভ্রিলোচন দাসের “কাতন্ত্র-বত্তি-পর্জিকা" অতি প্রাচীন গ্রস্থ। 
তিনিও বোপদেবের পূর্ববর্তী । (কাঁতন্ত্রপরিশিষ্ট বচয়িতা অপর ত্রিলোচনদাস 
ইহার পরবর্তী )। *কাতশ্তরবৃত্তিপঞ্জিকার উপর জিনপ্রভান্রি, কুশল ও 
রামচন্দ্র টাক প্রণয়ন কবিযাছেন। উহা বাতীত আরও আধুনিক কয়েকখানি 
টাক। আছে । 

কাতন্ত্রবৃত্তিব “ঢ্ুণ্টিক1” নামক একখানি টীকা আছে, তাশ্ার বহুল প্রচার 
দাঁতি। 

বঙ্গদেশ ৷ 

ত্রিলোচনদস বঙ্গীয় কায়স্ত ছিলেন। ঠাহার সময় হইতেই সম্ভবতঃ 
কাতশ্্রব্যাকরণ বঙদেশে বন্ধলতাবে পচলিত হয। কবিবাজ, ভরিরাম, 
গোপীনাথ, কুলচন্ত্র, বামচন্জ্র সকলেই পঞ্িকার টিকাকার। 

শপতি “কাতন্্রপরিশিষ্ট” বচনা করিয়াছেন। গোপীনাথ, রামচন্ত্র, 
শিবরাম ও পুগুরীকাক্ষ এ পরিশিষ্টের টীকা করিয়াছেন । নবীন ত্রিলোচন- 
দাস কাতগ্পপবিশিষ্টেব “উতপ্তর-পরিশি্" রচন| করিয়াছেন । 

কাতন্ত এখন পূববঙ্গের কয়েকটি জেলাতে ও কাশীীরে পঠিত হয়। 


কাশ্মীর । 

কাশ্মীরদেশীয় কাতন্বশ্বত্রপাঠ ও বঙ্গীয় ক্ত্রপাঠে বহু পার্থক্য আছে। 
দশ্তবতঃ পবে কাশ্মীরদেশ দৌর্গসিংহীয়বুত্তি গ্রহণ করিয়াছে । কাশ্শীরদেশে 
টু জগদ্ধবরৃত “বালবোধিনী” নামক ব্যাখ্যা ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত 
ছিল। বালবোধিণীর উপর উগ্রভৃতি “ন্যাপ” নামক টীক] রচনা করেন। 
তিনি সম্ভবতঃ খষ্টায় দশম শতান্দীর লোক। কাশ্পীবে চিচ্ছ, তট্টকৃত 
"লমুবুত্তিশ নামক বৃত্তি প্রসিদ্ধ। 

চান্দ্র ব্যাকরণ । 

অর্ভহরি তাহার বাকাপদীয় গ্রন্থে চান্দ্র ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। 
কাশিকাবুত্তিতেও চান্ত্র ব্যাকরণের অনেক শ্থত্র গুভীত হইয়াছে, কিন্ত চন্ত্রের 
নাম উল্লিখিত ভয় নাই। তিনিই স্বয়ং ইহার বৃত্তিকার। তিনি বৌদ্ধ 
ছিলেন। নেপাল হইতে মহা মহ্োপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীও তিব্বতীয় ভাষা 
হুইতে কূণোলিবিক এ ব্যাকরণ উদ্ধার করিয়াছেন। চান্ত্রবৃত্তিতে হুনদিগের 


তি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


বিজয়ের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ৪৬৫ খৃষ্টাব্দের হুনবিজয়ের কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে । ভর্তৃহরির গুপু বস্থুরাত চন্ত্রাচার্যকে গুরু বলিয়া মান্ত করিয়াছেন, 
এরূপ অবস্থায় চক্জীচার্ধকে ৫ম শতাব্দীতে স্থাপন করা সঙ্গত বোধ হয়। 
তিনি পাণিনীয় শাস্ত্রের পরবর্তীকালে ভাষায় যে কিছু পবিবর্তন হইয়াছে 
তাহা লক্ষ্য করিয়া স্ষত্রগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি হ্ৃত্রগুপণির অনেক 
সংক্ষেপ করিয়াছেন। চাল্জবুত্তির সাবাংশ ধর্মদাস তাহাব টাকার সন্্িবেশ 
করিয়াছেন। ধর্মদাসের টীকার হস্তলিপি নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 
বৌদ্ধমুগে এই গ্রস্ক নেপাল, তিব্বত ও সিংহলদ্বীপে প্রচাবিত হইয়াছিল । 
তিব্বত ও সিংহলে উহ্াব বহুল প্রচার ছিল। 

তিব্বতীয় পণ্ডিত স্থিমতি (১০০ খৃষ্টা ) উহ! তিব্বতীয় ভাবাষ 
অনুবাদ করেন। সিংহলে কাশ্বপকত (দ্বাদশ শতাব্দী) “বালকবোধ” 
নামে চান্রব্যাকরণের সংক্ষিপু গ্রন্থ পঠিত হইয়া থাকে | 

জৈনেক্দ্ ব্যাকরণ । 

জৈনেন্ত্র ব্যাকবণ জিন অর্থাৎ শেষ তীর্ঘঙ্কব মহাবীব বচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি 
আছে। ইন্ত্রজিনকে বাল্যকালে ব্যাকরণের বিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করিমা- 
ছিলেন তজ্জন্য (জিন-ইন্ত্র) জৈনেন্জ নামভয়। কিন্তু হস্তলিখিত অধিকাংশ 
গ্রন্থেই দেবানন্দীকৃত বলিয়া উল্লেখ আছে। হেমচন্ত্র ও বোপদ্েবও 
দেবানন্দীকৃত বলিয়াছেন। দেবানন্দীর অপর নাম পুজ্যপাদ। জৈনেন্ত্র ব্যাকবণ 
চান্জ্রব্যাকরণ অপেক্ষা প্রাচীন । জেনেম্ত্র্ত্রে অগ্রিশর্ষায়ন বার্ধগণ্যের 
উল্লেখ আছে। কেহ কেহ বার্ষগণ্যকেই সাংখাকারিকাকার ঈশ্বরকৃষঃ 
বলিয়। বিশ্বাস করেন । কাঁশিকাকার জৈনেম্জ্র ব্যাকরণ জানিতেন। জৈনেন্দ্রকে 
আপাততঃ পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে স্থাপন করিলে কোনও বিরোধ হয় ন1। 
জৈনেন্ত্র ব্যাকরণে ছুই প্রকাব পাঠ প্রচলিত আছে । ৩০০৭ স্তরের সংক্ষিপ্ত 
পাঠ “অভ্বানন্দী বৃত্তি” সহিত প্রচলিত এবং প্রায় ৩৭** সুত্রসম্থলিত 
সোমদেবস্ুরিকৃত «“শব্াার্ণবচক্দ্রিকা” রচনা কবিয়াছেন। অভয়ানন্দী- 
বৃত্তি সোমদেবের পরবর্তা। জৈনমন্প্রদ্রায়ে এই গ্রন্তের প্রচার ছিল। কাল- 
ক্রমে সাম্প্রদায়িক ভাবের বিলোপে ইহার ব্যবহারও ক্রমশঃ বিরল হইয়াছে। 
অগ্ভাপি দিগন্বরজৈনসম্প্রদায়ে ছুই একটি ছাত্র এই ব্যাকরণ পাঠ 
করিয়। থাকে। . 


৩য় খণ্ড : দ্বিতীয় অধ্যায় ৩১১ 


অভিনব শাকটায়ন ব্যাকরণ । 


এই শাকটায়ন পাঁণিনিস্থত্র উল্লিখিত শাকটায়ন নহেন। তজ্জন্যই ইহাকে 
অভিনব শাকটায়ন বলে। এই শাকটাক়ন প্রণীত ব্যাকরণ হ্বেতান্বর জৈন 
সম্প্রদায়ে প্রচলিত গ্রন্থ। হেমচক্্ত। গণরদ্বমহোদধি, মাধবীয়ুধাতুবৃত্ি, 
বোপদেব প্রভৃতি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই শাকটায়ন রাষ্ট্রকুট-নৃপতি 
১ম অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে “অমোঘবৃত্তি' নামক -বৃত্তি রচনা করেন। 
অমোধবর্ষের রাজত্বকাল ৮১৭--৮৭৭ খৃষ্টাব্ব নির্দেশ করা যায়। শাকটায়ন 
চন্ত্রগোমী হইতে বন্ছু সুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যাকরণে ৪টি অধ্যায় 
৪ প্রত্যেক অধ্যায়ে ৪টী পাদ আছে। ইহা প্রক্রিয়া প্রণালীতে রচিত । 
অমোঘবৃত্তির উপর ঞ্ন্যাস” নামক ব্যাখ্য। আছে। মাধবীয়্ ধাতুবৃত্তিতে 
উহ্থার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ প্রভাচন্দ্রাচার্যকত ব্যাখ্যাই “হাস” নামে 
প্রচলিত ছিল। বক্ষ-বর্ষকৃত “চিস্তামণি* নামক অপর একখানি ব্যাখ্যা 
আছে। চিন্তামণির উপর অজিতসেন|চার্য “মণিপ্রকাশিক1” ও মঙ্গরস 
“চিন্তামণিগ্রদীপ” নামক ব্যাখ্যা রচনা করেন। হেমচন্দ্রের শব্দান্সারে 
প্রচলনে শাকটায়ন ব্যাকরণের প্রচার বিরল হইয়াছিল 1 শাকটায়নের 
অভয়চন্ত্রাচার্য কৃত সংক্ষিপ্ত “প্রক্রিয়াসংগ্রহ” নামক প্রক্রিয়া প্রস্থ আছে। 
এই অভগ়্চন্্র খৃষ্টায় '১৪শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিগ্ভনান ছিলেন। ইহাতে 
অনাবশ্যকীয় স্বত্রগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে । 

দ্বয়াপালকত “ব্ুপপিদ্ধি* শাকটায়ন ব্যাকরণের আরও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। 
ইহ। বরদরাজরুত লঘুসিদ্ধীত্তকৌযুদীর সভায় গ্রন্থ। সম্ভবতঃ দয়াপাল 
খষ্টায় একাদশ শতাব্দীতে বিদ্ধমান ছিলেন। 


হৈম ব্যাকরণ । 


হেমচন্ত্র ১*৮৮ খুষ্টাবধে বোম্বাই প্রদেশের আমেদাবাদ জেলায় ধুন্দুক 
নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম চচিগ ও মাতার নাম 
পাহিনী। হেমচন্ত্রের পূর্বনাম চাচিদেব । তিনি পরে বু জৈন সম্প্রদায়ের 
মঠাধিপতি হইয়াছিলেন এবং অনিহিলবড়পত্তনের রাজ জয়সিংহকে তর্কে 
পরাজিত করিয়া টজৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি ৮৪ বৎসর বয়সে কুমার 
পালের রাজত্বকালে পরলোক গমন করেন। জয়মিংহের অন্থরোধে 


৩১২ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


শিকান্বশাসন” ও কুমারপালের আদেশে যোগশান্ত্রের গ্রন্থ রচনা করেন। 
হ্মচগ্ত্রের ব্যাকরণের সম্পূর্ণ নাম “সিদ্ধহেমচক্জ্রাভিধস্থোপজ্ঞশব্দানু- 
শাসন” । হহাতে ৮টি অধ্যায় ও প্রত্যেক অধ্যায়ে ৪টি পারদ আছে। মোট শৃত্র 
খখ্য1! ৪৫*০। অইম অধ্যায়ের হুত্রগুলি প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণের । প্রত্যেক 
পার্দের শেষেই রাজপ্রশংসান্থচক একটি করিয়: প্রশত্তি আছে । হেমচন্ত্র তাহার 
স্বত্রের শব্ধান্ুশাসন বৃহঘ্ঘ্বি নামক বৃত্তি রচন! করিয়াছিলেন ! এই বৃহ্ঘ,ত্তির 
উপর “ন্তাস” নামক টীক। আছে তাহাতে হেমচন্ত্রের উল্লিখিত পুবাচার্য- 
গণের নামোল্লেখ আছে। হেমচন্দ্র সম্ভবতঃ কৈয়টকে উপাধ্যায় শব্দ্বারা 
উল্লেখ করিয়াছেন। বিনয়বিজয়গ ণিকৃত “হৈমলঘুপ্রক্রিয়া” হৈমব্যাকরণের 
প্রসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ । উহ! ১৬৫২ খৃষ্টাবে রচিত | গ্রন্থকার "হ্মপ্রকাশ” 
নামে উহার একখানি টীক1 রচনা করিয়াছেন। মেঘবিজয় ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে 
“হৈমকৌমুদী” বা “চন্ত্রপ্রভা” নামক প্রক্তিয়াগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কে 
কেহ বলেন ইহাউ সিদ্ধান্তকৌমুদীর আদর্শ। 
সারস্থত ব্যাকরণ । 

অনুভূতি স্বরূপাচার্য এহ সারস্বতবৃত্তির প্রণেতা । হেমচন্দ্র ও বোপদেব 
অনুভূতিস্বরূপাচার্যের উল্লেখ করেন নাই। এরূপ অবস্থায় তাহাকে ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর পুবে স্থাপন কর! যায় না। সারম্বতের বহু প্রাদেশিক চীকা 
আছে, কিন্ধা কোনওখাঁনিই পঞ্চদশ শতাব্ধীর পুর্বে রচিত নহে। 
সারশ্বতের বিশিষ্টতা এই ষে, সাত শত অপেক্ষা কম সূত্রে লৌকিক 
ব্যাকরণের মূল বিষয়গুলি উল্লিখিত হইয়াছে । তত্ঞন্তই উহা বহু প্রদেশে 
ব্যবহৃত হইত । ইহা স্বপ্পায়াসে ব্যাকরণের অবশ্য জ্ঞাতব্যগুলি শিক্ষা করিবার 
অতি স্থগম পদ্া। তজ্ঞন্যই কাতস্ত্রের ম্যায় ইহা বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। 
কাতন্ত্র যে স্থলে ১৪০* শত্র ব্যবহার করিয়াছে সারস্বতে সেই স্থলে ৭০* 
অপেক্ষ। কম সূত্র আছে। অনুভূতিস্বরূপের কোনও বৃত্তান্ত জান যায় না। 
কোনও কোনও টীকাকার ““সারস্বত" নরেন্দ্রাচার্য প্রণীত বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। সম্ভবতঃ নরেন্ত্রাচার্যই বাতিককার। 

সর্বপ্রদেশেই দারস্বতের টীকাকার আছে । তবাধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকখানির 
পরিচয় প্রদত্ত হইল। পুগুরাজ--তিনি গায্াস্থুদ্দিন খিলিজির মন্ত্রী ছিলেন । 
তিনি খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে বিছ্ধমান ছিলেন । 


৩য় খণ্ড] দ্বিতীয় অধ্যায় ৩১৩ 


অন্বতভারভী । পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অযৃতভারতী পুরুষোত্ম 
ক্ষেত্রে তাহার টীকা রচনা! করেন। তিনি অমল সবন্তীর শিষা। সম্ভবতঃ 
ইহা ১৫শ শতাকীতে রচিত। 

চন্দ্রকীর দীপিক! ব! স্থবোধিকাঁ, বাস্থদেব ভট্রের সারস্বত প্রসাদ, 
মেঘরত্বের সারস্বত ব্যাকরণ ঢুর্টিকা, জগন্নাথের সার প্রদীপিকা, কাশীনাথের 
সারস্বতভাষ্য, সহজকীতির সারঙ্গত প্রক্রিয়াবতিক1, হংসবিজয়গণির শব্দার্থ- 
চন্দ্রিকা এবং রামভটের সিদ্বৎপ্রবোধিনী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ।' ইহা ব্যতীত আরও 
বহু টীকা আছে। 


সিজ্ধান্তচক্দিক। ৷ 

সারস্ৃতহৃত্রের পিগ্ধান্তচক্জিক! নামক একখানি বৃত্তি আছে। ইহার 
গ্রন্থকার বামাশ্রম। 'অননকের বিশ্বাস সিদ্ধান্তকৌমুদ্দীর ভটোজি দীক্ষিতের 
পুত ভানজী দীক্ষিত বা বামাশ্রমঈ এই গ্রন্থকর্তা। তিনি পতগুলির 
মভান্থসারে বাণীপণীত স্ন্পের “সিগ্গান্তচন্জ্রিকা” ব্যাখ্যা রচন। করিয়াছিলেন। 
এই সিদ্ধান্তচন্জ্রিকার উপর লোকেশ্বরের ১৬৮৩ খষ্টাব্বে (চক্জরবেদহযভূমি-. 
সংযুতে) “তত্বদরীপিকা” এবং সদানন্দ “স্বৌধিনী” নামক টীকা বচনা 
করিয়াছেন । ৩ট্টোজি দীক্ষিতের ছাত্র রঘুনাথ সারস্বতব্যাকরণের লঘুভাষ্য 
নামক ভাষ্য রচন। করিয়াছেন। 


স্পগ্ধ বাাকরণ । 


মৈথিল ব্রাহ্মণ শীদত্তবের পৌত্র ও দামোদর দত্তের পুত্র পন্সনাভ দত্ত 
পদ্বাকরণ বচয়িভ। তিনি ভলায়ুধের বংশধর বলিয়] প্রপিদ্ধি আছে। 
তিনি কেবল লৌকিক বাকত্বণই বলিয়াছেন। নমস্কার-বাকো বলিয়াছেন 
“পদ্মনাভঃ স্ফুটং পূর্ণং ভাষায়ুমাহ লক্ষণম্‌্” | তিনি অধিকাংশ স্থলেই পাণিনীয় 
পরিভাষা! ও পাপিনী্ প্রত্যাহারের “খয়”, “জশ ৬ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন। 
ল্ুপগ্পপাহীর পাণিনীয় শাসকের অধ্যায়নে কোনও অশ্ুবিধা হয় না। পন্মনাঁভ 
তাহার ভরি প্রয়োগ নামক অভিধানে উজ্জবলদত্বের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 
তিনি সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে উজ্জ্বল দত্তের অব্যবহিত পরেই 
'আবিষ্ভূতি হুইম়্াছিলেন। এই ব্যাকরণশাস্ত্রের পূষোদরাদি বৃত্তিকার অপর 
পুরুযষোত্বম দত্ত ১৩৭৫ খুষ্টাবে তাভার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ম্থপন্প ব্যাকরণের 


৩১৪ ংস্কত সাহিত্োর ইতিহাস 


৭টি অধ্যায় £-_সংজ্ঞা, সন্ধি, কারক, আখ্যাত, কৎ ও ভণার্দি এবং তদ্ধিত । 
পন্ননাভ স্বয়ং 'বৃত্বি এবং “ম্ুপন্মপঞ্জিক।” নামক ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। 
বিষ্ণুমিশ্র ““ন্পল্মমকরন্দ” নামক ব্যাখ্যা রচন। করিয়াছেন। ইহাও প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থ। এতঘ্ব্তীত কন্দর্পসিদ্ধান্ত, কাশীশ্বর ও নধর চক্রবর্তাঁ এবং রামচন্দ্র 
চীক। আছে। পন্মনাভ স্বয়ং উণাঁদি, ধাতুবৃত্তি ও পরিভাষাবৃত্তি রচন! 
করিয়াছেন। উণাদিবৃত্তিতে তিনি উজ্জলন্দত্তের বাখযা অনুসরণ 
করিয়াছেন। বর্তমানে স্ুপন্মব্যাকরণ, যশোহব, খুলন। ও চব্বিশ পরগণার 
ভাটপাড়1 ও বরাহনগর প্রভৃতি স্থানে পঠিত হয়। 

কাশীশ্বর স্ুুপন্সের গণপাঠ রচন| করিয়াছেন এবং বামাকান্ত তাঁহার 
ব্যাথ্য। রচন! করিয়াছেন । 


২ক্ষিগুসার ব্যাকরণ । 


বাশীন্ত্রক্র/ড়ামণী ক্রমদীশ্বর এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই 
ব্যাকরণখানি প্রক্রিয়াকৌমুদ্দীর পূর্বব্তা। সম্ভবতঃ যুঞ্ধবোধেরও পূর্ববতী । 
কোলক্রক্‌ তাহাকে বোপদেবের অব্যবহিত পরে, কিন্ত অফ্রেক্উ বোপর্দেবের 
পৃৰে স্থাপন করেন। ক্রমদীশ্বর ভর্তৃহরির মহাচ্ছাধ্য্দীপিকাব মতান্দাৰে 
ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। তিনি পাণিনীয় শান্ের মত সংক্ষেপে 
বলিয়াছেন বলিয়াই উহ্কারানাম “সংক্ষিপ্তসার” দিয়াছেন। উহাতে ৮টি 
অধ্যায় আছে; ১মসাত অধ্যায়ে সংস্কত ভাষার ব্যাকরণ ও ৮ম অধ্যায়ে 
প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ বলিয়াছেন ; ৮৫ অধ্যায় পরে নংযোগ করিষাছেন। 
এই ব্যাকরণে ক্রমদীশ্বর তাঁহার বিদ্ভাবিত্বা। ও হ্তায়শাস্ত্রের জ্ঞানের পরিচন্ব 
দিয়াছেন। সংক্ষিপ্তনারের বৃত্তিকার ভুমুরনন্দী। 

জুমুবনন্দী সংক্ষিপ্তসারকে প্রোজ্জল করিয়াছেন! উহাতে ঘে অসম্পূর্ণতা 
ছিল জুযুরনন্দী তাহার সম্পর্ণতা বিধান করিয়াছেন । জুমুরনন্দীর উপাধি 
“মহারাজাধিরাজ” দৃষ্ট হয়। সংক্ষিপ্তসারের বিদ্বেষিগণ বলেন, জুমুরনন্দী 
তন্তবায় ছিলেন, “মহারাজাধিরাজ” উপাধি বিদ্রপাত্মরক । কিন্তু ই কথার 
কোনও ভিত্তি নাই। জুমুরনন্দীকুত বৃত্তির নাম “রসবতী"”। 

রসবতীর পরেই গোয়ীচন্ত্ের ব্যাখ্যা স্প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । শ্রব্যাখ্যার উপর 
অভিরামবিগ্থালঙ্কার টীকা প্রণয়ন করিয্বাছেন। গোয়ীচন্ত্রের ব্যাখ্যার অনেক 


৩য় খণ্ড ] দ্বিতীয় অধ্যায় ৰ ৩১৫ 


টীকা আছে। তন্মধো বিগ্াবিনোদপুত্র ন্যায়পঞ্চাননকৃত (১৭ শতাব্দী )ও 
কেশবদেব তর্কপঞ্চাননকৃত, বংশীবদনকৃত ও হরিরামকৃত টীকা উল্লেখযোগা। 
পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিভাগে এই ব্যাকরণের বুল প্রচার আছে। 


মুগ্ধবোথ ব্যাকরণ 


বোপদেক গোস্বামী মুগ্ধবোধরচয়িত|। তিনি ভিষঞ্কর কেশবের পুত্র ও 
ধনেশের শিষ্য | ““বিদ্বধ্ধনেশশিষ্েণ ভিষকেশবস্হুনী” এই বাক্য 
মুক্তাফলে দৃষ্ট হয়। প্রপিদ্ধ হেমাত্রি তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন৷ দেবগিরির 
যাদববংশীয় মহাদেবের রাজত্বকালে ( ১২৬০-১২৭১ খ্ুঃ) বোপদেব বিদ্যমান 
ছিলেন। বর্তমান বেবার রাঁজোর মধ্যে বরদাঁনদীর তীরে সার্থনামক স্থানে 
তাহার জন্মভূমি ছিল। বোপদেব ত্রাঙ্ণ ছিলেন, কি বৈ্ভ ছিলেন তাহ 
লইয়া বিবাদ আছে । ্অধিকাঁংশেরই মত তিনি ব্রাহ্গণ ছিলেন। তিৰি 
বন গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তম্মধ্যে “মুগ্ধবোৌধ” “কবিকল্পদ্রুম” ও তাহার 
“কামণেনু” নামক টীক। এবং "মুক্তীফল ও "হরিলীলাবিবরণ” গ্রনিদ্ধ । 

মুপ্ধবোধ ব্যাকরণে বোপদেব সংক্ষিপ্তাকারে সংস্কতভাষার ব্যাকরণ রচন। 
করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। সংক্ষেপ করিতে গিয়া তিনি পাণিনীয় পরি- 
ভাষাকে অক্ষরে পরিণত করিয়াছেন । ণ-_-সবণ, ধ- দীর্ঘ, প্রী_ প্রথমা, ব্রি 
বুদ্ধি, শ্রিস্সর্বনাম ইত্যাদি । বর্ণ লাঘব করিতে গিয়। কর্কশতা ও দর্বোধ্যত1 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইজন্য মুগ্ধবোধ সর্বপ্রদেশে প্রচলিত হয় নাই। এককালে 
বোপদেবের মত ঘে বিশেষ মান্য হইয়াছিল ভাহ! সিদ্ধান্তকৌমুদীর মনোরমা- 
টীকায় দৃষ্ট হয়ঃ 

"বোপদ্দেবমহাগ্রাহগ্রস্তে বামনদ্দিগ গজঃ |” 
কীতিরেব প্রসঙ্গেন মাধবেন বিমোচিতঃ। 

যুগ্ধবোধ বর্তমানকালে নবদ্বীপ ও মধ্যবঙ্গে বহুলভাবে পঠিত হ্য়। 
মুগ্ধবোধ সংক্ষিপ্ত হওয়ায় উহাতে বহু বিষয় পরিতাত্ত হইয়াছে । নন্দকিশোর 
ভট্ু (১৩৯৮ খুঃ), কাশীশ্বর ও ঝামতর্কবাগীশ উহার পূর্ণতা সাধনের চেষ্টা 
করিয়াছেন। রাম তর্কবাগীশ মুগ্ধবোধের প্রসিদ্ধ টীকাকার। তিনি পাণিনীর 
প্রভৃতি বহু ব্যাকরণে পণ্ডিত ও নৈয়ায়িক ছিলেন। ত্বাহার টীকা মুগ্ধবোধকে 
গৌরবান্বিত করিয়াছে । রামানন্দ, দেবীদাস ও কাশীশ্বরও মুগ্ধবোধের টীক! 


৩১৬ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


কবিয়াছেন। দুর্গাদাস তাহার টীকায় তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । 
তিনি ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে কবিকল্পদ্রমেব “ধাতুদীপিক1”? নামক টীকা রচনা 
কবেন। পুর্গার্দাসব পবে বি্ভাবাগীশ, ভোলানাথ ও বামভভ্রন্তায়ালঙ্কার 
টীক? প্রণয়ন কবিয়াছেন ১ উহ ব্যতীত যুগ্ধবোধেব আব ও টীকা আছে 1» 


প্রয়োগরতুমাল। । 
হহা পুকষোত্তমরুত। তিনি ভাষাবৃত্তিবচয়িত। পুকষোত্তম হইতে পৃথক্‌। 
তিনি কুচবিহার বাজ। মলদেবষেব বাজত্বকাঁলে এই ব্যাকবণ পণযন কবেন। 


অন্যান্য ক্ষুত্র ব্যাকরণ। 


কপগোক্বামীকত-_হবিনামামত বযাকবণ । বৈষ্ঞব, ১৬ এতাব্দী ) 


বলবামপঞ্চাননর ৩-_প্রবোধপ্রকাশ (টব) 
বিজ্ঞলভূপতিকত-_প্রবো ধচন্ট্রিক। 


বিনয়স্ন্দবরুত-ভোজবাক বশ 
৬ট্বিনায়ককৃত-_ভাবসিংত প্রক্রিয়া 
চিদপাশ্রমক্ৃত-_দীপব্যাক বণ 

ভট্টাচার্য চক্রবতীঁরুত-_ক।বিকাবলী 
নবহবিককৃত-_বালববোধ 
গোবিন্দনাথক্ত-_-গোবিন্দনামা মৃত 
তাবানাথ তর্কবাচস্পতিবিবচিত- আশুবোধ । 


* রামপ্রসাদতক বাগীশ, এ্বলপভাচার্য, দয়ারামবাচম্পতি, কাতিক- 
সিদ্ধান্ত, রতিকান্ত তর্কবাগীশ, গোবিন্দবাম প্রভৃতিব টীকা? উল্লেখযোগ্য । 


তৃতীয় খণ্ড 
তীয় অধ্যায় 
'বদাকশাপ্র ও বূপায়নশাপ্র 


আযুবেদ অথববেদীয়ু উপাঞ্গ। আযুর্বেদের মূল অথ্ধবেদে নিহিত আছে । 
অগ্বিযুগলের চিকিৎস[নৈপুণ্যের বত প্রশংসা খগ বেদে দৃষ্ট হয় এবং ওষধিগণের 
রোগনিবারণ শক্তির অনেক 'প্রশংস। ও স্তি বেদে আছে। খগ বেদে অশ্বি- 
যুগলের চিকিৎস। নৈপুণ্যের বনু প্রিচয় পাওয়া যায়| তাহার। বিম্পল।ব এক 
বাশি পদ যুদ্ধে ছিন্ন হওয়ায় তৎপরিবতে একখানি লৌহময় পদ প্রস্থত করিয়। 
দিয়াছিলেন। তাহারা ঘোষাকে কুষ্ঠব্যাধি হহতে মুক্ত করেন। খজাশ্ব ও 
পবাবৃজের দৃষ্টিশক্তি পুনরানয়ন কবেন এবং কক্ষিবানকে নব দৃষ্টিশক্তি দান 
কবেন। তাহার? বন্ধ্যাগণকে সন্তানবন্ঠী করিতেন এবং বামদেবিকে মাতৃ- 
কুঙ্গি হইতে প্রসব কবাইয়াছিলেন। শতপথ ত্রান্মণও স্ুশ্রুত শান্ত্রেব উল্লেখ 
দৃষ্টভয়। 

অগ্ঠাজ আয়ুর্বেদ । আযুবেদ অষ্টাঙ্গে বিভক্ত । শল্য (শস্্রচিকিৎস। ) 
শালাকা (শিরোরোগ চিকিৎসা), কায় চিকিৎসা, ভূতবিগ্ভ|, কৌমারভূৃত্য 
(শিশুরে'গ চিকিতৎস। ), অগদতগ্রৎ বিষচিকিৎসা, রসায়ন ও বাজীকরণ। 
সশ্রুতে শন্ধ চিকিৎস। ও বিষ-চিকিৎসার প্রাধান্য । আর চরকে কায়চিকিৎসার 
প্রাধান্ত | চবক আত্রেয় সম্প্রদায় এবং সুশ্রুত ধ্নপন্তরি সম্প্রদায় নৃক্ত | 


চরুক। 

আঘুবেদশান্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থ যাহ বিছ্চমান আছে তন্মধ্যে চরকহ সর্ব- 
প্রাচীন। উহ! শান্ত্রবিধি অনুসারে গ্রথিত এবং স্তায়ান্বমোদিত । চবকে 
রোগতন্ব বা নিদান, রোগনির্ণয়, ভোগের কাল, পবিণাম ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ- 
রূপে বণিত হইয়াছে এবং চিকিৎসাভাগও অতি বিস্তীর্ণভাবে লিখিত আছে। 
চরক অথববেদের বহু পরবত। যুগের গ্রন্থ । চরকে যে সাংখ্যমত আছে 
তাহা ঈশ্বরকুষ্খের সাংখ্যমত হইতে বিভিন্ন এবং তাহা ঈশ্বরকৃষ্ণের মভ 
অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া! বোধ হয়। 


৩১৮, সংস্কত সাহিতেঃর ইতিহাস 


বর্তমানে চরকের ষে সংস্করণ পাওয়। যায় তাহা অগ্রিবেশতন্ত্রের প্রুতিসংস্কৃত 
্রন্থ। চবকের সময়ে অগ্নিবেশ, ভেল ( ভেড় )+ জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও 
ক্ষীরপাণি এই ছয়খানি তগ্ব বি্ধমান ছিল। চবক অশ্মিবেশতক্ত্রেবই প্রতি- 
সংস্কৃত গ্রন্থ । চরক প্রাচীন অগ্নিবেণতগ্ত্রকে নবীছৃত করিয়াছেন। 
অতত্তন্তরোত্বমমদং চরকেণা তিবুদ্ধিন] । 
সংস্তং তৎ তু সংস্থষ্টং বিতাগেনোপলক্ষ্যতে ॥ 


গু র্ 


বিস্তারগনতি লেশেক্তং সংক্ষিপত্যতিবিস্তবমূ। 
সংস্কর্ত। কুকুতে তন্ত্রং পুবাঁণঞ্চ পুননবমূ ॥ 


চবকেব বর্তমান সংস্কবণেব শেষ ৪১টি অধ্যায় কপিলবলেব পুত্র দৃঢবল 
পংযোগ কবিয়াছেন ভাহ। চবকের শেষভাগে উল্লিখিত আছে। 
অখণ্ডার্থং দৃঢবলো জাতঃ পঞ্চনদে পুবে ॥ 
কত্ব। বনুভ্যন্তস্ত্বেভ্যো বিশেষ|চ্চ বণোচ্চঘং | 
সপ্ূদ্রশাধ্যায়সিদ্ধিকল্লৈবপূবয়ৎ | 
অগ্নিবেশতন্ত্ব কত প্রাচীন তাহ নিণয় কাঁববাব উপায় নাহ। চুকে 
সময়ও স্থিরভাবে নিণাঁত হয় নাই। চরক খধিব নাম অতি প্রাচীন । তিনি 
যভুবেদের চরকশাখার দ্রষ্টাখখষিব বংশধব হইতে পারেন। চরক বৌদ্ধযুগের 
পূর্ববর্তী হওয়া সম্ভব। মহধি পতগুলি চরকের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। 
“আপ্টোনামানুভবেন বন্তততব্বন্ত কাত্ক্স্েন নিশ্চয়বান রাগািবশাদপি 
নান্তথাবাদী যঃ স ইতি চরকে পতঞ্জলি” নাগেশভটুক্কৃত লঘুমণ্জুষা। পতগ্রলিব 
কাল ১৮*--১৪০ খুঃ পৃঃ এরূপ নির্ণাতি হইয়াছে। চক্রপাণিদত্ত ভোজবাজ 
বলেন পতগ্রলিই চরকের গ্রতিসংস্বর্ত। 
“পাতগুলমহাতীষ্যচরক প্রতিসংস্কৃতৈঃ। 
মনোবাকৃকায়দোষাণাং হত্রেইহিপতয়ে নমঃ ॥৮ 


পতগ্রলি তাহার মহাভাক্কে “বৈগ্ভকশান্ত্রেব উল্লেখ করিয়ছেন। অধ্যাপক 
লেভি বলেন ভিষগ রাজ চবক রাজ কণিষ্ষের সময় বিমান ছিলেন, চীন- 
দেশীয় ত্রিপিটক গ্রন্থে এরূপ শুম্পষ্ট পিখিত আছে। যদি এ মত সত্য হয় 
তাহ! হইলে খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। পঞ্চনদদেশেই 
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হচবলও বি্ধমান ছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় চবকও পঞ্চনদ দেশেই 
কনিফ্ষের রাজত্বকালে প্রাদুভূতি হুইয়াছিলেন। চরকের বহু টীক] বিগ্মান 
ছিল। বুন্দের চীক] ব্যাখ্যাকুহ্মাবলীতে কণ্ঠ চরকের বনু টীকার উল্লেখ 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে জেজ্জট, হরিচন্জ, চক্রপাপিদত্ত, শিবদাসের চীকা 
গ্রসিছি লাভ করিম্াছিল। ভিষক্প্রবর গঙ্জগাধর “জল্লকল্পতক” নামক 
একখানি চীক। বচন। কনিয়াছেন। 


অুশ্রুত। 


সুশ্রীত চবকেব পরবর্তী প্রস্থ । যে প্রণালীতে স্থশ্রতগ্রন্থ লিখিত তদ্দষ্ট 
বোধ হয় এ কালে বিষরবিভাগ আরও সুক্মভাবে সম্পাদিত ও লক্ষিত 
হুইয়াছে। মহাভারতে শুশ্রুত বিশ্বামিত্রের পুত্র বলিয়া বশিত হইয়াছেন। 
খু: পুঃ €র্থ শতাব্বীর কাত্যায়নের বাতিক স্ৃত্রে সুশ্ররতের নামোল্লেখ আছে। 
খুঃ পঞ্চম শতাব্বীতে বুদ্ধস্থক্রত নামক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। নুশ্রত ধন্বত্তরির 
শিষ্য । ধর ন্তরির শিষ্য মধ) গার্গয ও গালবের নামও দৃষ্ট হয়। গার্গ্য ও 
গালব পাণিনির পৃববর্তা। শুশ্রুত নিশ্চয়ই বৌদ্ধঘুগের বছ পৃববর্তী। 
বৌদ্ধ তাগ্রিক নাগার্জভ্বনই প্রাচীন হুশ্ররতের সংস্কর্তা বলিয়া প্রপিদ্ধি আছে। 
তিনিহ উহার উত্তরতন্ত্রাংশ যোগ করেন। নাগাজুনি দৃঢ়বলের পূর্ববর্তী । 
ভষ্বণ বলেণ "যত্র যন্র পরোক্ষে নিয়োগন্ত্রত্র তত্রৈব গ্রতিসংস্কতহত্রং জ্ঞাতব্যম্‌। 
প্রতিসংস্কর্তাপি ইহ নাগাজজুন এব $” সুশ্রতের নাম বৌদ্ধগ্রন্থ “মতাবগ. গে” 
উল্লিখিত আছে। 


(খুঃ ১০৬*) চক্রপানিদত্বের “তান্ুমতী" নামক মুশ্ততের আংশিক টীকা 
বিগ্ধমান আছে। মথুরার নিকটব্তা সহনপালদেবের রাজত্বকালে ডবণ 
*নিবন্ধমংগ্রহ* লামক চীক1 রচনা করেন। প্র চীকাতে প্রাচীন চীকাকার 
জেজ্জট, গয়দাস, ভাস্কর ও মাধবের টাকার উল্লেখ করিয়াছেন! ভগ্বণ 
চক্রপাণিদত্বের পূর্ববর্তাঁ, কারণ চক্রপাপি ভবণের মত খণ্ডন করিয়াছেন । 
জেজ্জটের পূর্বেই স্শ্রতের পাঠ স্থির হইয়া গিয়াছিল। ভন্বণ বণিয়াছেন 

'অনার্ষোহ্মং ফোগ্রঃ জেজ্জটাচার্ষেণ নোক্তবান্‌ তল্মান্লপঠনীয়ম্‌।” 

চিকিৎসাস্থান ৭৩ । 


৩২ সংক্কত সাহ্ত্ের ইতিহাস 


ভেল, হারীত। 
বাগ ভটের সময় ভেল ও হাবীতের গ্রন্থ বিদ্ধমান ছিল। বর্তমানে এ দুই 
গ্রন্থের চার নাই। ভেলসংভিতা কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় হইতে মুদ্দিত 
হইয়াছে । 


নাগারজুন। 

নাগাভুন তাস্থিকযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রসপ্রয়োগতগ্রকর্তা। চরক ও স্ুত্রতে 
উদ্ভিজ্জ গধধের প্রয়োগই (কষায় প্রয়োগ) প্রধান, দত একটি ধাতুদ্ব্ের 
প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। নাগাজুন রসায়নশান্ের প্রবর্তক । নাগার্জুন বৌদ্ধ 
ছিলেম। এ্রতিহাসিকগণের মতে খষ্টের প্রথম শতাব্দী তাহার কাল বলিয়। 
গৃহীত হইয়াছে ; শাগাজুটনের “রসরত্তাকর” নামক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। 
এই তান্ত্রিকযুগেই পারদ, লৌহ প্রভৃতির প্রয়োগ প্রবতিত হ্ইয়াছে। 
নাগাজুনিহ প্রথম কজ্জলী প্রবন্িত করেন (019০৮ 9191014 ০৫ 


1061০101গ )| 


বাগঞ্ডট । 


ইনি প্রথমে ব্রাঙ্গণ ছিলেন পরে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন। চৈনিক 
পরিব্রাজক ইৎ্টিং সম্ভবতঃ বাগ তটের আগ্টাঙ্গমদয়কেহ অথব। অষ্টা্- 
গ্রহকেই অষ্টবিভাগযুক্ত চি(কৎসাশাজ্জ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
বোস্বাই মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক মোরেশ্বরকুণ্টে তাহাকে খুষ্টপুব দ্বিতীয় 
শতাব্দীতে স্থাপন করেন। তিনি এ প্রাচীন সময়ে বি্ধমান না থাকিলেও 
তিনি খৃষ্টায় ৪র্থ শতাব্দীর পূর্বেই বিগ্তমান ছিলেন এরূপ বোধ হয়। কহলন 
তাহাকে বু পরে স্থাপন করেন কিন্তু এ মত নিতান্ত ত্রান্ত। বাগ তট 
তাহার অষ্টাঙ্গসংগ্রহের উত্তরতন্ত্রের শেষভাগে পরিচফ রাখিয়াছেন ২ 
“ভিষগ বরো বাগ ভট ইত্যভুন্‌ মে পিতামহো। নামধরোন্মি যন্ত । 
স্ুতোইভবন্‌ তন্য চ সিংহ্গুগ্ুস্াপ্যহং সিন্ধু জাতজন্মা। ॥ 
বাগ ভট প্রথমে “অষ্টাঙ্গসংগ্রহ” রচন। করেন, পরে “আষ্টাঙ্গবদয” রচনা 
কৃরেন। অষ্টাঙ্গহদয় বচনায় তাহার কৃতিত্বের পূর্ণ পরিণতি দৃষ্ট হুয়। 
বাশ ভট চরক, দৃঢ়বল ও লুশ্রুতের পরবর্তা । বাগ ভট তাহার আষ্টাঙ্গহৃদ গ্রন্থে 
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চরক ও স্ুশ্রুতগ্রন্থের সারাংশ সংকলন করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে 
চরক ও সুশ্রুত পঠিত না হইয়া তৎপরিবর্তে অষ্টাঙ্গহৃদয়ই পঠিত হয়ু। 
অষ্টাঙ্গহৃদয়ের অরুণ দত্বকৃত টীকা আছে। সুত্রস্থানের হেমাত্রিকুত টীক! 
বিমান আছে। ইনি “রসরত্রসমুচ্চয়” নামক দ্বিতীয় বাগভট্ট গ্রন্থকর্তা 
হইতে পৃথকৃ। তিনি ১৩শ কি ১৪শ শতাব্দীব লোক । 

মাধবকর । 


মাধবকরের “রুগ বিনিশ্চয়” ব। “নিদানসংগ্রহ” অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । 
অগ্যাপিও উহ স্যত্বে পঠিত হুইয়া থাকে । তিনি চরক, স্ুঞ্রত, বাগ ভট হইতে 
বহু পাঠ উদ্ধত করিয়াছেন। মাধবকরকে সপ্তম শতাব্দীর শেষে বা অষ্টম 
শতাব্দীর প্রারস্তে স্থাপন কর যাইতে পারে । তাহার গ্রন্থ অষ্টম শতাব্দীতে 
আরবদেশে অনুদিহ হ্ইয়াছিল। ইহার নিদ[শহ সবপ্রাটীন। “ন|নামুনীনাং 
বচনৈরিদানীম্‌্” বাক্য হইতেও তাহাই প্রতীয়মান হয়। বিজয় রক্ষিত তাহার 
টীকায় এ বাক্োর “ইদানীম্‌ অস্মাভিরে প্রাথম্যেন” এইরূপ ব্যাখ্যা 
কবিয়াছেন। বিজয় রক্ষিত মাধবনিদানের অশ্মরীরে।গ পর্যস্ত “ব্যাখ্যা- 
মধুকোষ” নামক টীক1 রচন। করিয়াছেন। প্রমেহ হইতে শেব পর্যন্ত অংশের 
টীকা তাহার শিষ্য খকগ্ৃত্ত প্রণয়ন করিয়াছেন। বিজয় ভাবমিশ্রের পুববর্তী 
কারণ.ভাবমিশ্রের ভাবমিশ্রব্যাখ্যামধুকোধষ হইতে বাক্যোদ্ধার করিয়াছেন। 
বুন্দ তাহার সিদ্ধযোগে “গদবিনিশ্যয়জক্রমেণ” বাক্যদ্বার। মাধনকরের উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইনি “রসুকৌমুদী”? গ্রন্থের রচয়িতা মাধব হইতে পৃথক ব্যক্তি । 
"রসকৌমুদী” ১৫শ শতাব্দীর গ্রন্থ। 
একটি প্রচলিত শ্লোক আছে £-_ 
“নিদানে মাধব শ্রেষ্ঠঃ সূত্রস্থানে তু বাগ.ভটঃ। 
শারীরে হশআ্রতঃ প্রোক্তশ্চরকস্থ চিকিৎসিতে |” 


বৃন্দ। ইনি চক্রপাণিদত্তের পূর্ববর্তী ও মাধবকরের পরবতাঁ। ইনি 
খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি মাধবকরকে অনুসরণ 
করিয়াছেন। বুন্দের “সিদ্ধযোগ” নামক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। চক্রপাণিদত্ত 
প্র সিদ্ধধোগের উল্লেখ করিয়াছেন। বুন্দটিপ্লনী নামে সিদ্ধীযোগের এক 
টীকা বিদ্ধমান ছিল। তাহা বাতিকম্ূত্রের স্তায় সিদ্ধষোগের অঙ্গীভূত 
২১ 


৩২২ গংস্ত সাহিত্োর ইতিহাস 


হইয়। গিয়াছে । এ বুন্দটিপ্পনী চক্রপাণি দত্তের পূর্ববর্তী । কেহ কেহ বলেন 
রন্দটিগ্ননী বৃন্দের স্বরচিত মণ্তব্যমাত্র । বুন্দের সিদ্ধযোগের শকগরুত 
“ব্যাখ্যাকুস্থমাবলী” নামক টীকা আছে। শ্রীক্ধ বহু আরুর্বেদীয় গ্রন্থকার 
ও টীকাকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার গায় বহুশ্রত টীকাকার 
ৃষ্ট হয় না। শরীক শিবদাসেব পুববর্তা । 


চত্রপাণি দত্ত। ইনি খুষ্টায় ১০৬০ সালে বিছ্ধমান ছিলেন। হনি 
চরক ও সুঞতেব টীকাকার এবং প্রসিদ্ধ চক্রদত্ত গ্রন্থের রচয়িতা । হইনি 
নাগাজুনি ও বুন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছেন) চরক ও সুশ্রুতকে অন্থসরণ 
করিয়। চলিয়াছেন কিন্ু তান্ত্রিকমত ও তান্ত্রিক উষধও গ্রহণ করিয়াছেন। 
ইনি প্রাচীন আযুব্দে ও তন্ত্রমতের সন্ষিস্থল। চক্রপাণির পিতার নাম 
নারায়ণ। তিনি গোড়াধিপ মহীপালের উত্তরাধিকারী নয়পালের পাক- 
শালাধ্যক্ষ ছিলেন। চক্রপাণির অন্ুজের নাম ভানুদত্ত। চক্রদত্তের জন্মভূমি 
বীরভুম জেলা । তথায় এখনও তীহার প্রতিষ্ঠিত চক্রপাণীশ্বর শিব বিছ্ধমান 
আছেন। ইনি গৌড়রাজের পভাসদ্‌ ছিলেন। নিজ পবিচয়ে বলিয়াছেন £_ 
গোড়া ধিনাথবসবত্যধিকারিপাত্র- 
নারায়ণস্য তনয়? সুনয়োহন্তরঙ্গাৎ । 
ভানোরন্ু প্রথিতলোখবলীকুলীনঃ 
এচক্রপাণিরিহ কর্তৃুপদাধিকারী ॥ 
উহার “চক্রসংগ্রহ* বুন্দের সিদ্ধযোগের পরিবদ্ধিত সংস্করণ বলিলে 
অতুৃক্তি হয় না। বৃন্দের পরিবর্তে বঙ্গে চক্রসংগ্রহ ব্যবহৃত হইত। শিবদাস 
চক্রদূত্তের টীকাকার। তিনি শ্রীকণ্ঠ হইতে অর্বাচীন। শিবদাসের পিতার 
নাম অনন্ত সেন। ইনি গৌড়েশ্বরের চিকিৎসক ছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে 
তিনি পাবন1] জেলার অন্তর্গত মালঞ্চী গ্রামবালী ছিলেন। 


পরবর্তা তান্ত্রিক বৈদ্ধক গ্রন্থ 
রসহৃদয--গোবিন্দভাগবতরূত ১৯শ শতাব্দী । কিরাঁতরাজ্যের (বর্তমান 
(ভোটান ) অধীশ্বরের আদেশে লিখিত। ইনি বৌদ্ধ ছিলেন। 
রসরত্বাকর-নিত্যনাথকূত ৷ ইনি চক্রপাণিদত্ত ও রসেক্জটচুড়ামণি হইতে 
উদ্ধত করিয়াছেন। জঅস্তবতঃ খুঃ ১৪শ শতাব্ীতে বিগ্ঘমান ছিলেন। 


ওয় খণ্ড ] তৃতীয় অধ্যায় ৩২৩ 


রসেক্দ্রচুড়ামণি__সোমদেবকৃত। 


রসেক্্সারসংগ্রহ- গোপালরুষ্রুত প্রাচীন রসগ্রস্থ। বঙ্গদেশে এই 
গ্রন্থ বিশেষ আদৃত। 


রসসার-গোবিন্দাচার্যকত | 


রজরত্ুপমুচ্চয়_মোমদেব কত। রসেন্তরঠুড়ামণি গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত 
খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর গ্রন্থ । ইহা বাগ ভট্ুকত। আষ্টালহদয়েয় গ্রন্থকর্ত! 
বাগ.তট্‌ হইতে পুথক্‌। গ্রন্থকার কিন্তু অষ্টা্ হৃদয়ের গ্রন্থকার বলিয়। 
পরিচয় দিয়াছেন । তাহার গ্রন্তে পৃৰ পৃৰ যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম 
করিয়াছেন তন্থারা সংজেই অন্নুমান হয় যে তিনি অষ্টাঙ্গহদয় প্রণেতা 
বাগ হইতে বহু অধাচীন। নিজ গ্রন্থ বাগভটের নামসংযোগে চিরন্মরণীয় 
করিবাব উদ্দেশ্বে আত্মগোপন করিয়াছেন। 


“রসরত্বসমুচ্চয়” নাগাজুনের “বসরত্ব।কর” নামক গ্রন্থের গ্যায় কেবল 
মাত্র রানায়নিক গ্রন্থ নহে। উহাতে রসায়ণশাস্ত্র ও তন্মুলক চিকিৎসাশান্ত্র 
এহ উভয়ের সমাবেশ আছে । রসায়নদর্শন ও চিকিৎসাতন্ত্র একত্র সমাবেশিত 
ইওয়ার় উহা অতি মুল্যবান বলিয়। বিবেচিত হয়। 


রসেক্দ্রচুড়ামণি_প্রসিদ্ধ রসগ্রস্থ। ভাবসিদ্ধের পূর্ববর্তী । শার্গধর 
ইহা হইতে অনেক ষধ উদ্াত করিয়াছেন। 

শাঙ্গধর- ইনি দামোদরের পুত্র ও রাঘবদেবের পৌত্র। ১৩৬৩ থৃষ্টাবে 
বিদ্যমান ছিলেন। ইনি বৈগ্ভকশান্ত্র ব্যতীতও শাঙ্গ ধ্র-পদ্ধতি ন'মে একখানি 
কবিতাসংগ্রস্ গ্রন্থ রচনা করেন। 


নঙ্গসেন- চিকিৎসাসারসংগ্রহের বচয্িতা। বঙ্গদেশবাসী । এই গ্রন্থ 
অগস্ত্যসংহিতার প্রতিসংস্কারযূলক | তিনি প্রত্যেক রোগের নিদ্দান ও 
চিকিৎসা! লিখিয়াছেন। ভাবমিশ্র বঙ্গসেনের মতোদ্ধীর করিয়াছেন। 

ভাব্প্রকাশ-ভাবমিশ্র সম্পাদিত ইনি বাদশাহ আকবরের রাজত্ব- 
কালে বিদ্যমান ছিলেন । এই গ্রন্থে ফিরঙ্গরোগের ও বহু যাবনিক শবের 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রনিদ্ধি আছে যে ফিরঙ্গরোগ প্রথমতঃ পতুগীজগণের দ্বার! 
তারতবর্ষে সংক্রামিত হইয়াছিল। 


৩২৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


নিঘণ্ট, গ্রন্থ 
১। ধন্বস্তরীয় নিঘণ্ট,_কাশীরাজ ধ্বস্তরি ইহার বক্তা । ধশ্বন্তরি- 
সম্প্রদদায়তূক্ত কোনও পরবর্তাঁ রচয়িতা ইহা! প্রণয়ন করিয়াছেন। নিঘণ্ট, 
মধ্যে উহ! অতি প্রাচীন গ্রস্থ। ক্ষীরস্বামী ধন্বস্তরীয় নিঘণ্ট,কে অমরসিংহ 
অপেক্ষাও্ড প্রাচীন মনে করেন। ষষ্ঠবর্গের'শেষভাগে লিখিত আছে-_ 
দ্রব্যাবলিঃ সমাদিষ্টা ধধস্তরিমুখোদৃগতা ।” 


২। মদনবিনোদ নিঘণ্ট,_রাজ। মদনপাল কর্তৃক রচিত অথবা তাহার 
কোনও সভাসদ ভিষক্‌ কতৃক বিরচিত। মদনপাল সহজপালের পুত্র কচ্ছ 
দেশের রাজ] ছিলেন। রচনাকাল ১৩৭৪ খুষ্টাব্ড | 

৩। রাজনিঘণ্ট, বা অভিধানচুড়ীমণি--“কাশ্শীররাজবংশাচার্য- 
পরম্পরান্বয়” নবশুরি কর্তৃক রচিত । তিনি ভ্রবোর পরিচয় কর্ণাট ও মহারাষ্ট্র 
ভাষায় দ্রিয়াছেন__ 

“ব্যক্তি কতাত্র কর্ণাটমহা রাষ্ট্র ভাষয়া। 
আন্্রলাটাদিভাষাস্ত জ্ঞাতব্য। স্তধ্দয়া শ্রয়াঃ ॥' 

৪ ভ্রেব্যগুণসংগ্রহ । এহ গ্রন্থ চত্রপাণি দত্তরূুত। ইহাতে বিবিধ 
খাগ্ৌষধ ও কৃতান্রবর্গ প্রভৃতির গুণ সংগৃহীত হইয়াছে । নিরবচ্ছিন্ন ভেষজ- 
দ্রব্যের গুণ ইহাতে বণিত নাই । রাজ। যেখাদাদ্রব্যের গুণ জিজ্ঞাসা করিতেন 
তাহারহ গুণ সংগ্রহ। 

“প্রায় পৃচ্ছত্তি যত্রেশ। তদ্দ,ব্যগুণসংগ্রহ্ঃ | 
ধারণস্মরণনুখে। যথা স্যাল্লিখ্যতে তথ! ॥ 





তৃতীয় খণ্ড 
চতুর্থ অধ্যায় 


জীভ শান্তর । 


সংস্কতে “গীত” শব্দ দ্বার] গান বুঝায় এবং “সঙ্গীত” শব দ্বারা গান, বাগ 

ও নৃত্য বুঝায়। 
“গীতং বাছাং নঞ্নঞ ত্রয়ঃ সঙ্গীতমুচ্যতে |” 

বৈদ্িককাল হইতেই গীত, বাগ ও নৃতোর চর্চা আরম্ভ হইয়া উহ] বিজ্ঞ।ন- 
সম্মত শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছিল । কঠধবনি, বর্ণোৎপত্তি, স্বর প্রভৃতিব বিভাগ, 
করগ্রাম, যুছন। ইত্যাদি বৈদিককালেই প্রচলিত ছিল। অধ্যাপক ওয়েবর 
বিশ্বাস করেন কিন্দুরদিগের য, খ, গা, ম, প, ধৈ, নি এই সপ্ুষ্বর ও «গ্রাম” 
হউরে[পে প্রবতিত হইয়াছে । তাল ৪ লয় যোগে উদাত্তাদি স্বর ক্রমে 
সামবেদ গীত হইত । স'মের অরণ্যগীতিঝঙ্কার প্রাচীন ভারতেব পবিত্র 
বনস্থলী ও আশ্রম মুখরিত কবিত। সামবেদেব গেয় অংশের স্বরচিহাদি দ্বারা 
গীতিশাস্ত্রের পূর্ণতা দৃষ্ট হয়। সামবেদের পাতিশাখ্যে ও নারদীয় শিক্ষায় 
গেয় গানগুলির সরসপ্ধার স্ক্ষভাঁবে লিপিবদ্ধ আছে। সামবেদের সুক্তগুলি 
খগ বেদ হইতে গুহীত ভইলেও উহা হৃদয়মুগ্ধকাবি ান-লয়-যোগে গীত হইত 
বলিয়াই উহাব প্রীধান্া ভগবদৃগীতাঁয় কীঠিত হষ্য়াছে ঃ «“বেদানাং 
সামবেদোগন্মি” ! বাছ্ধ ৪ প্রকাব। তত, ন্সষিব, অবনদ্ধ, ও ঘন বেদে 
তিন শ্রেণীর য্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ খগ বেদে অবনদ্ধ ও ঘনকে 
একই শ্রেণী ( ঘাতথন্ত্র) ভক্ত করা হইয়াছে । (১) “তত” অর্থাৎ তন্ প্রভৃতি 
নেনিত তত্ত্রী (তার) বিশিষ্ট বীণ। এভতি যন্ধ। (২) স্থষির, বাণ প্রভৃতি 
বাষু দ্বারা নিনাদ্িত যন্ম। (৩) চর্মাবনদ্ধ দ্ুন্দুভি প্রভৃতি ঘাতযন্ত্র অর্থাৎ 
আঘাতদ্বারা যাহাব ধবনি দাপ্ট হওয়া যায়। ঘন অর্থাৎ কাংস্য বা লৌহুময় 
বাছমন্ত্র যেমন, ঘণ্টা, শ্পুব, করতাল ইন্যার্দি। ভরতের নাট্যশান্ত্রের 
২৯ অধ্যায়ে 

“ততং চৈবাঁবনদ্ধং চ ঘনং স্থষিরমেব চ। 
চতুবিধং তু বিজ্ঞেয়ম আতোদ্যং লক্ষণান্বিতং ॥ 
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ততং তন্বীরুতং জ্ঞেয়ম অবনদ্ধং তু পৌক্ষবমূ। 
ঘনং তালস্ত বিজ্ঞেয়ং স্ুষিবেো! বংশ এব চ॥ 

এঁ মকল যন্ত্রাদি যাহাব। ব্যবহাব কবিত তাহাদিগেব ব্যবসা পৃথক্‌ পৃথক 
নামে আখ্যাত হইত। যজুবেদে কীণাবাঁদক, ছুন্দুতিবাদক, শঙ্খবাদক 
(বণিক, পাণবিক, দার্ঘবিক ) প্রতবতি বিভিন্ন বাদকেব ব্যবসাব নাম 
উল্লিখিত আছে। যজুবেদে উল্লেখ আছে মহধি য'জ্ঞবন্ধ। শততন্ত্ব স যুক্ত 
বীণ। সৃজন কবিয়াছিলেন। 

বেদ হইতেই উপবেদেব উৎপত্তি । গান্ধববেদহ সঙ্গীতের মুলশান্্র 
“গান্গর্বেদশান্ত্রংধ ভগবতা ভবতেন পণীতম । তন্্গীতবাদানৃতাতোদন 
বহুবিধোহর্থ,” | এ গাঙ্গববেদ অধুনা দুম্পাপ্য । গন্গনব]। ইঞ্জেব অমবা বন্ত” 
সভাষ গাযক ও বাদক ছিল ও অগ্নব[গণ নৃত্য কবিত। নটাগুক ভবতাচাষহ 
সব্প্রথমে নবলোকে নৃতাগীতসমন্গিত নাটাশান্ম প্রচাব কবেন। সঙ্গীতশান্ে 
তাহাব প্রচাবিতমত বিদামান আছে। সঙ্গীতশান্ত্রে প্রধান *ঃ চাঁবিটি মত 
বিচ্ছমান ছিল: ঈশ্বব, ভব, হণৃমত্থ 9 কল্লিনাথ। সোমেশব তাহা 
“বাগবিবোধ” গ্রন্থে চাবিটি মতেবই উল্লেখ কবিশ্রাছেন। তন্মধ্যে তিনি 
হুনুমন্মতেবই প্রাধান্য কীতন কবিয়াছেন। উহ্াই এখন পচলিত মত বলি 
সঙ্গীতাচার্ষেব| মনে কবেন। হমুমত্রুত গ্রন্থ সপ্তাধাযে বিভক্ত ছিশ। 

সঙ্গীতাচার্ষগণেব মতে ব্রহ্মা ও সবস্বতীহ সঙ্গীত বিছাব অধিষ্ঠাত্র 
দেবতা । দ্েবগণ ও দেবীব[ই সম্মিলিত হইয়া সঙ্গীতকলা প্রুতিষ্ঠ! কবেন 
তাহাব ফলে দেবগণ 'বাঁণ”গুলি ও দেবীগণ “বাগিণী'গুলি নির্ধ কবেন। 
বাগিণীগুলি বাগগুলিব পত্রী অর্থাৎ বাগান্ুমাবিনী। এ বাগগুলি শ্রোতার 
হযে বিভিন্ন বিভিন্ন ভাব ও বসেব সৃষ্টি কবে। দেশ ও কালতভেদে এগুলিব 
সম্যক বিকাশ হইয়া থাকে । ভবত ও হন্থমতেব মতে রাগ ছয়টি £- 
তৈবব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, বাগ ও মেঘ। 

গীতিকাবাযগুলি তানলয়যোগে গীত হইত। বিশেষত: বামাযণ, 
মহাভাবতাদি প্রাচীনকালে গীত হইত সে বিষয়ে সন্দেই নাই। বাল্সীকি 
রামায়ণ বচন! করিয়া লবকুশ দ্বাবা অযোধা! রাঁজস্ভায় গান.কবা ইয়াছিলেন 
এবং কথিত আছে ভবতাচার্যই উষ্ক৷ মুবলয় সংযুক্ত করিয়াছিলেন । কিন্ত 
কি মুবলয়ে উহা. গীত হইত তাহ। জানিবার উপায় নাই। মেঘদূত, 


৩য় খণ্ড ] চতুর্থ অধ্যায় ৩২৭ 


মোহ্মুদগর প্রভৃতি গীতিকাব্য অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে | ত্বাদ্দশ শতাব্দীর 
“গীতগোবিন্দ” সংস্কৃত সাহিত্যের অপূর্ব গীতিকাব্য। গ্রস্ককার তাহার 
গীতগুলির তান লয় ও বাগ রাগিণীর উল্লেখ কবিয়াছেন। কিন্তু প্র সকল 
রাগবাগিণী এখনও বিশ্তদ্ধভাঁবে বিছ্রমান আছে কিনা সন্দেহ । 
নৃত্য সীধারণতঃ দুই প্রকাব। তাণ্ডব ও লাশ্য । “তাঁগুবঞ্চ তথ! লাশ্যং 
দ্বিবিধং নৃত্যযুচ্যতে” | | 
“ীনৃত্যং লাশ্যমাখাতং পুংনত্যং 'তাগুবং স্কৃতম্‌॥ 
৭ উভয়বিধ নৃত্যের বন্ধা বিভাগ ও প্রকাব আছে তাহা উল্লেখ করা 
অনাবশ্াক | 
সংগীতশাস্ত্রে নারদককত সঙ্গীতমকরন্দ, সঙ্গীতস্ুদর্শন, কলিনাথরুত 
সঙ্গীতরত্বাকর (১৩শ শতাব্দী) ম্থপসিদ্ধ প্রান্ত । কল্পিনাথ লক্ষণাচার্ষেব 
পুত্র । সঙ্গীতশাস্ক্রেব গ্রন্থ মধ্যে সোমনাথেব “বাগবিবোৌধ” ও শঙ্গধরদেবেব 
“সঙ্লীতরত্বাকর' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । এতদ্বতীত শুভঙ্ষবকত “সঙ্গীতদামোদর" 
বীরনারায়ণরুত “সম্গীতনির্ণয়”, পুরুষোত্বমরত “সঙ্গীতনারায়ণ”, 
শিহলনরুত “রাগসর্বস্থসার" ও দামোদবরৃত “সঙ্গীতদর্পণ” প্রভতি বন্ধ 
গ্রন্ত আছে। তন্মধ্যে দামোদরকত “সঙ্গীতদর্পণ” অতি পাঞ্জল গন্ধ ও 
বহু গ্রন্থের সারাংশ অবলম্বনে রচিত | গ্রন্থকার বলিয়াছেন 
“সঙ্গীতশান্ত্রসংক্ষেপঃ সাবতোহ্য়ং ময়োচ্যতে। 
ভরতাদিমতং সর্বমালোড্যাতি প্রযত্রতঃ ॥ 
শিমন্দামোদরাখ্যেন সক্জনানন্দভেতুনা।” 
সজীতচুড়ামণি। চানুক্যবংশীয় নৃপতি প্রতীপচক্রবর্তী জগর্দেকমল্প- 
রচিত। তিনি কল্যাণে রাজত্ব করিতেন । তাহার কাল (১১৩৮-১১৫০ খবঃ)। 
সজীত রত্বীকর। দেবগিরির রাজা জৌতুগির পুত্র সিংঘনের রাজত্ব- 
কালে (১২১০--১২৪৭ খুঃ) সোঢলের পুত্র শাঙ্গধিরদেব সঙ্গীতরদ্বাকর 
প্রণয়ন করেন। 


তুতীর খণ্ড 
পঞ্চম অধ্যায় 
জ্যোতিষ ও গণিতশান্ত্র ৷ 


বৈদিক যাগযজ্ঞের কাল অবধারণের জন্য বৈদ্িকযুগ হইতেই জ্যোঁতিষের 
এবং যজ্ঞবেদী নির্মাণের জন্ত জ্যামিতির চর্চা আরম্ত হইয়াছিল। গণিত ও 
বীজগণিত তন্ত্র ও ক্রাধীনভাবে চর্চা হইত না); উহ জ্যোতিষের 
অণনুষঙ্গিক বিষয় বলিয়। পরিগণিত ছিল। প্রত্যেক বিষয়েরই সিদ্ধান্তগুলি 
বপ্লাক্ষর স্বত্রে নিবদ্ধ হইত; তাহার প্রমাণ বা ব্যুৎপাদ্দন হইত না। এগুলি 
গুরূপদ্দেশগম্য ছিল। জ্যামিতির সিদ্ধান্তগুলি শুল্বস্থত্রে প্রাপ্ত হওয়া! যায়। 
হিন্দু জ্যোতিষ, গণিত ও বীজগণিত ও জ্যামিতি স্বাধীনভাবে আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল। গণিত শাস্ত্রে দশমিক এবং শততমিক প্রণালী (একক, দশক, 
শতক, সহ্তক্রমে পরিগণন। ) হিন্দুরাই প্রথমে আবিষ্কার করেন। কিন্দুগণের 
নিকট হইতে আরবে ও আরব হইতে ইউরোপ খণ্ডে উহ প্রচারিত হয়| 

যে শুন্বস্ত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সম্ভবতঃ তাহা খ্বঃ পৃঃ ১ম হইতে ৮ম 
শতাব্দীতে রচিত এবং গ্রীকদেশীয় জ্যামিতির পুর্ববর্তাঁ। 

খগবেদীয় জ্যোতিষের হস্তলিপি প্রাপ্ত ভওয়া গিয়াছে, তাহ] অন্ততঃপক্ষে 
খুঃ পৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া বোধ হয়। তৈত্তিরীয়সংহিতা ও 
তৈত্তিরীয়ব্রাঙ্গণে রাশিচক্রের ২৭টি নক্ষত্র ও নক্ষত্রের নামানুসারে দ্বাদশ 
মাসের নাম দৃষ্ট হয়। খগবেদেও দ্বাদশমাস ও কোনও কোনও বৎসরে 
মলমাস (মলিয়, চ) থাকাদৃষ্ট হয়। তৈত্তিরীয়সংহিতা ও €তত্তিরীয়ত্র।ক্ষণের 
প্র উল্লেখ অন্তত:পক্ষে খুঃ পৃঃ ২২ হইতে ১৮ শতাব্দীর মধ্যে হওয়। সম্ভবপর | 
জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাচীনযুগের সিদ্ধান্ত, সংহিতা ও তন্ত্রগুলি লোপ পাইয়াছে। 
কেবলমাত্র অূর্বসিদ্ধান্ত নামক গ্রস্ত বিছমান আছে, এ গ্রন্থ খবঙ্টীয় ৩য় 
শতাব্দীর পুর্ববর্তা । প্র সকল প্রাচীন গ্রন্থা্দি অবলখন করিয়াই বরাহমিহির 
পঞ্চসিদ্ধীন্তিক] রচন। করিয়াছিলেন । 

আর্ধভট্র। আর্ভট ৪৭৬ খষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাটলীপুত্রে 
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অবস্থান করিতেন। পুথিসী সূর্যের চতুদ্দিকে আবর্তন করে এই সত্য 
তিনিই সর্বপ্রথমে আবিষ্ষার করেন । তাহার কিয়ৎকাল পরেই (৪৮৮ খুঃ) 
লল্লাচার্য এ মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। আর্ধভট্ট যে জ্যোতিযগ্রস্ত রচনা 
কবেন তাহার নাম আর্ষভ্টাম্ব । উভার তৃতীয় অধ্যায়ে গণিতশাস্ত্রের সত্রগুলি 
আছে। তিনি সর্বপ্রথমে সূর্য ও চক্জরগ্রহণের প্রকূত কাবণ নির্দেশ করেন। 

বরাহমিহির | কাম্পিলা অর্থাৎ বর্তমান জলন্গব জেলার কাল্লী নামক 
স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উক্ষয়িনীতে বাস কবিতেন। তিনি পঞ্চ- 
সিদ্ধান্তিকা, (দিদ্ধান্তজ্যেতিষ) বৃহৎসংহিতা, বৃহজ্জীত্তক এবং লঘু 
জাতক নামক তিনখানি ফলিত জ্যোতিষেব গ্রন্থ রচনা কবেন। তাহার কাল 
৫০৫ ভইতে ৫৮৭ খ্রষ্টাক্ বলিয়া অবধাবিত হইয়াছে । ব্রক্গগুপ্রের টীকাঁকাঁব 
অমববাঁজ বলেন “বরাহমিহিরাচার্ষো নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে (৫০৯) 
দিবং গতঃ”। পদন্সারে তাভার মৃতা ৫৮৭ খষ্টাব্দে হয়। 

ব্রল্মগুপ্ত । বর্তমান যূল্ভাঁন জেলার অন্তঃপাতি ভিল্পমল গ্রামে ৫৯৮ 
খষ্টাবে ব্রহ্ধপ্ুপ্ত জন্মগ্রহণ কবেন। ৬২৮ খষ্টাবে তিনি ত্রন্মস্বটসিজান্ত 
গ্রন্থ প্ণয়ন করেন। এ গ্রন্ের ১২শ 9 ১৩শ অধ্যায়ে গণিতশান্তের চর্চ। 
আছে । অমররাজ বক্গাম্কুটসিদ্ধান্তের টীক1 রচন! করিয়াছেন । 

শ্রীধরাচার্য। ১ম শতাব্দীর শেষভাগে গণিতসার নামক গ্রন্থ রচন। 
করেন। তাহার বীজগণিতের 'গ্রণালীবিশেষ অগ্ভাপি ব্যবহৃত হইয়] থাকে । 

মুগ্জল ৯৩২ খুষ্টান্দে তাহার “লঘুমানস” রচনা *করিয়াছেন। ১১শ 
শতাবীতে ভোজরাজ রাজমার্তগ নামক গ্রন্ এবং পল্মনাভ বীজগণিতের 
গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন । পদ্মনাভের এই গ্রপ্থেব উল্লেখ ভাস্কবাচার্য তাহার 
সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে করিয়াছেন 3 

ভাক্করাচার্ষ । খুষ্টীয় ১১১৪ অকে বিজাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু- 
গণিতের মৌলিক গবেষণায় ইনিই শেষ পণ্ডিত। পাশ্চাত্য গণিতের 
€৪109105 নামক প্রণালীর বীজ ইনি স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করিয়াছিলেন 
কিন্ত তার অভাবের পর এ স্ুক্প্রণাশী কেহই অন্ুসরণ করিতে পারেন 
নাই। তিনি ১১৫০ খুষ্টাবকে সিদ্ধাস্তশিরোমণি নামক জ্যোতিষ গ্রস্ত প্রণয়ন 
করিয়াছেন। উহার “লীলাবতী”" ও “বীজগণিত” অধ্যায়ে গণিত ও 
বীজগণিত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি আছে। তিনি নিজেই এ গ্রন্থের বাজনা 


৩৩০ সংস্কৃত সাহিতোব ইতিহাস 


নামক টীকা বচন1 কবিয়াছেন। ভাস্করাঁচার্ষের পর জ্যোতিষ ও গণিতশান্ত্রের 
মৌলিক গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না। ১৩শ শতাব্দী হইতে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত কয়েক 
খানি প্রক্রিয়। ও সাবণী গ্রন্থ বচিত হুইযাছে, কেবল তাহাব সাহাযো 
জ্যোতিষগণনাদি কার্য হইয়া থাকে | এ সকল প্রক্রিয়াপ্রণালীব ও সারণীব 
বীজ লুদীর্ঘক+ল সংশে।ধিত না হওয়ায় সিদ্ধান্ত”জ্যাতিষেব গণন। শুদ্ধ হয় না। 
১। কবি কালিদাসেব নামসংযোৌগে জ্যে।তিহিগ্ভাভরণ নামে 
একথানি গ্যোতিগ্রস্থ দৃষ্ট হয়। এ গ্রন্থ যদিও কবি কালিদ্াসেব বচন 
বলিয়া উল্লেখ আছে তথাপি উহাতে গ্রহাদিব সঞ্চাবদষ্ট বোধ হথ খর গ্রন্থ 
খৃ্ীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীব পুবে বচিত হয় নাই। সম্ভবতঃ অন্য কোনও বাক্তি 
কালিদাসেব নাম সংযোগে নিজ গ্রন্থ চিবন্মবণীয় কবিবাব চেষ্টা কবিয়াছেন। 
২। মকবন্দ ১৪৭৮ খ্টাব্ষে মকরন্দ নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ স্চন। 
করিয়ছেন। 
৩। মানবাজ ১৫০৩ খষ্টাব্ে সিদ্ধান্তস্ুন্দর নামক গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন। 
৪ । ১৫২০ খৃষ্টাব্দে গশেশ গ্রহলাঘৰ নামক গ্রন্থ বচন কবিয়াছেন। 
৫| বাধবানন্দ ১৫৯১ খষ্টাবন্দে সিদ্ধান্তরহত্য নামক সাঁবণী প্রস্থত 
করিয়াছেন । উহ্াই দিদ্ধান্তজ্যোতিষেব শেষ গ্রপ্ত বলি! পবিশণিত। 





তৃতীয় খণ্ড 
ষষ্ট অধায় 


কোশ, আভিপ্রান 


বৈদ্িকষুগে নিঘণ্ট, নামক কোশ বিগ্কমান ছিল। উহাতে বৈদিক শব্দ- 
গুলিব প্রতিশব্দ এবং দুরূত শবগুলির ব্যাখ্যা ছিল। এ সকল নিঘণ্ট, বিছ্বমান 
নাইঃ কেবল যাস্কাচার্ষের নিরুক্ত বিদ্ধমান আছে। উহার নিঘণ্ট,কাণ্ডে 
একার্থবোধক শব্দগুলির সন্নিবেশ আছে এবং ইনগমকাণ্ডে বৈদিক দুরূহ শব্দ- 
গুলির ব্যাখ্যা আছে। কেশব তীহার কল্পক্দমে প্রাচীন কোশকারগণেব 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 
“কাতাবাচস্পতি-ব্যাতিতা শুর্মরমক্ষশাঃ। 
সাহন!স্কমহেশ।ছ্া বিজয়ন্তে জিপান্তিমা: ॥ 
কোশগুলির নাম পরিগশনের কয়েকটি শ্লোক আছে । তা্ঠাতে ২ছটি 
কোশের নাম আছে। 
“মেদ্রি্যমবমাল] চ ভ্রিকাগুরতরমালিকা । 
রন্তিদেবে। ভাগুরিশ্চ ব্যাড়িঃ শব্দার্ণ বস্তথ] ॥ 
বিরূপশ্চ কলিঙ্গশ্চ রভসঃ পুকষোত্তমঃ | 
দুর্গে(ইভিধানমাল1 চ সংসাববর্ত'শাশ্বতৌ || 
বিশ্বো বোপালিতশ্চৈব বাচম্পতিহলারুধো । 
হারাবলী সাহ্পাঙ্কে। বিক্রঘাদিত্য এব চ॥ 
হেমচন্ত্রশ্চ রুদ্রশ্চাপ্যমরোশয়ং সনাতনঃ। 
এতে কোশাঃ সমাখ্যাতাঃ সংখ্যাঃ ষড় বিংশতিঃ স্বৃতাঃ॥”? 
লৌকিককোশ মধে। শাখতের “অনেকার্থসমুচ্চয়' অমরকোশ অপেক্ষা 
অর্ব/চীন বলিয়। প্রতীয়মান হয়। অমরসিংহ তাহার অমরকোশের প্রারন্তে 
“সমাহত্য'ন্যতন্ত্রাণি” বাক্যদ্বারা প্রাচীন কোঁশের উল্লেখ করিয়াছেন কিছু 
অমরকোশের কোনও টীকাকার এ তন্ত্রগুলির মধো অনেকার্থসমূচ্চয়ের নাম 
উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ শাশ্বতের “অনেকার্থসমুচ্চয়” গ্নঠীয় ৬ 


৩৩২ সংস্কৃত সাহিত্যের ইত্তিহাস 


শতাব্দীতে রচিত হ্ইয়াছিল। অমরকোশ ষ্ঠ শতাব্দীতে চীনা ভাষায় 
অনুদিত হইয়াছিল । 

বাকরণশাস্ত্রে পাণিনীয় ব্যাকরণের পদবীর ন্যায় কো শগ্রস্থমধ্যে অমর- 
সিংহের “অমরকোশ"? শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অমরসিংহ 
বিক্রমাদিতাসভার একতম রত্র ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিনি বৌদ্ধ 
ছিলেন। গ্রষ্ঠের প্রারস্তে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়াছেন। কালিদাসের 
গ্তায় অমরসিংহের কাল লইয়া গুরুতর বিবাদ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের] 
অমবসিংহকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে স্থাপন কবিতে ইচ্ছা করেন। দ্বাদশ- 
শতাবীতে পুরুষোত্তমদেব অমরকোশের “ত্রিকাগুশেষ নামে একখানি 
পরিশিষ্ট রচনা করিয়াছেন। 


অমরকোশ-টীক।। 

'অমরকোশের প্রচলিত টীকার মধ্যে ক্ষীরস্বামীব টীকাই সর্বপ্রাচীন। এই 
ক্ষীরস্বামী সম্ভবতঃ ১১এ শতাব্দীতে বিগ্ঘমান ছিলেন। ক্ষীরস্বামী ভোজরাজ 
ভইতে অবান্তন। কাবণ তিনি ভোজরাঁজের সবন্বতীকগাীঁভরণ পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ করিয়াছেন । অগচ গণরভ্রমহোদ্রধিরচয়িত1 বর্ধমান অপেক্ষা প্রা্ীন। 
গণরতুমভোদধি ১১৪০ খ্র্ীফে বচিত হইয়াছে । অপর এক শক্বিদ্ধ ক্গীরঙ্গামীর 
উল্লেখ রাজতবঙ্গিণীতে আছে । তিনি কাশ্ীববাজ জয়াপীড়ের রাজত্বকালে 
(৭৭৯-৮১৬) রাজসভায় পণ্ডিত ছিলেন। 

“্সীরাভিধাচ্ছববিছ্ে[পাধ্যায়াৎ সংভূতশ্রুতঃ | 
বুধৈঃ সহ যয বুদ্ধিং স জয়াপীড়ঃ পণ্ডিতঃ” 
রাজতরঙ্গিণী 81৪৮৮। 


পদচতক্দিক। । রায়যুকুটমণি বা বৃহস্পতি পদচন্ভ্িকা নামক স্গ্রসিদ্ধ 
অমরকোশ টীকা! ১৩৫৩ শকে অর্থাৎ ১৪৩১ খষ্টান্বে রচনা করেন। তাহার 
টাকাতে ক্ষীরস্বামী, স্থভূতি, হড্ডচন্তর, কলিঙ্গ, কোঙ্কট, সর্বধর, ব্যাখ্যাম্বত, 
টীকাসবন্ব, মাধবী, মধুমাধবী, সর্বানন্দ, অভিনন্দ, রাজদেব, গোবদ্ধন, দ্রবিড়, 
ভোজরাজ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এই টীকাতে পাণিনীয় মতানুসারে 
শবের বুাৎপত্তি ও ধাতুপ্রত্যয়াদি প্রদত্ত হইয়াছে । রায়মুকুটের পিতার নাম 
গোবিন্দ, মাতার নাম নীলাল্গুখায়ী । বায়মুকুট গৌড়দেশবাসী ছিলেন এবং 


৩য় খণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায় ৩৩৩ 


গৌড়বাক্ত বাজ গণেশের (য় বা জালালুপ্িনেব) নিকট ণবৃহস্পতি” 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন £-_ 
“পুণ্যাং পত্ডিতনাবভৌমপদবীং গৌডাবনীপাথিবাদ্‌। 
যঃ প্রাপ্ত প্রথিতে। বুহস্পতিবিতি ক্মালোৌকবাচম্পতি ॥” 


ইহা! ছাড়াও অন্যান্য টাকী_ 

(ক) ভট্ক্ষীবস্বামী (একাদশ শতাব্ধীব শেষ অর্ধাংশে)। /তিনি 
বাজশেখলেব €(৮৮০--৯২০ খষ্টাব) উল্লেখ কবেন। ভোজবাঁজকে তিনি 
(১০১৮--১০৬০ খু) স্মবণ কবেশ। বর্ধমান গণবত্রমভদে ধিতে ভু ক্ষীবস্থা মীব 
উল্লেখ কবেন (১১৪০ খ্ুঃ) | অষ্টম শত|বীব ক্ষীবস্বামী হইতে ইনি পৃথক 
ব্ক্তি। ক্ষীবস্বামী যে পাঠেব টীকা কধ্য়।ছেন তাহাব শ্লোকসংখ্য 
অনেক কম। 

(খ) সবানপ্দ বন্দ্যধটীয় কৃত টীকা সর্বস্ব (১১৫৯ গঃ)। পিতাব নাম 
আভিববন্দয, মাত। নীলন্থৃখায়ী | ইনি ভাষাবৃত্তিব উল্লেখ করেন। পুববতী 
বহু আচার্ধেব নাম উল্লেখ করিয়াছেন । 

(গ) শ্রভৃতিরত কামধেনু । মভূতি বৌদ্ধ ছিলেন। কামধেন্ু তীব্বতীয় 
ভাষায় বিছ্ধমান আছে। কামধেনুব নাম দুর্ঘটবৃত্বিতে আছে (১১৭৩ খুঃ)। 

(ঘ) পুক্ষোত্বমদেব ভাযাবৃত্তিব গ্রন্কাব বৌদ্ধ ছিলেন। সর্বানন। 
ভাষাবৃত্বিব টল্লেখ কবেন (১১৫৯ খুঃ)। পুকষোত্তমদেব অমবকোশেব 
'“ত্রিকাগুশেষ", “হারাবলী”, “বর্ণদেশন” বচন। কবিযাছেন। 

(উ) বায়মুকুট বা বৃহস্পতিব “পদ্চক্দ্িকা” (১৪৩১ $) পুবেই উল্লিখিত 
হইয়াছে । পিতাব নাম গোবিন্দ, মাতাব নাম নীলা সখায়ী। 

চ) “ব্যাখ্যানুধা” ( বামাশ্রমী ) ভান্ুজিদীক্ষিত রচিত। (ভানুজী- 
দীক্ষিত ভট্রোজিদ্রীক্ষিতেব পুত্র )। বাঘেলরাজ কীত্তিনিংহেব আদেশমত 
(সপ্তদশ শতাবী) “ব্যাখ্যান্্ধা” রচনা করেন। “বাঘেল'” বর্তমানে 
মহীশুর বাজ্য। 

(ছ) নাবায়ণশর্মন্‌ (১৬১৯ খঃ) “অমরকোশপগ্জিকা” বা “পদ্ার্থ- 
কৌমুদ্রী” রচনা করেন। 

(জ) রমানাথবিগ্ঠা বাচম্পতি (১৬৩৩খৃঃ ?) “ত্রিকাগুবিবেক" রচনা করেন। 


৩৩৪ সংক্ত সাহিত্যের হতিহাস 


(ঝ) তরত মল্লিক--পিতার নাম গৌরাঙ্গ মল্পিক। বোপদেেব মতে 
সপ্তদশ শতাব্দীতে মুগ্ধবোৌধিনী নামে টীকা রচন। করেন। ছুর্গাদাস বহুবার 
ভরতমলিককে স্মরণ করিয়াছেন। দুর্গাদাস (১৬৩৯ খুঃ) “কবিকল্পদ্রুম” 
রচন। করিয়াছেন। অমরকোশের মহেশ্বরকৃত একখানি টীকা আছে) 
তাহার নাম “অমরবিবেক”? (১২শ শতাবী )। 

(ঞ) মথরেশ বিগ্ভালঙ্কার (পিতা শিবরাঁম চক্রবতী ও মাত। পাবতী ) 
১৬৬৬ খৃষ্টাবে “সারন্ুল্দরী” রচন। করেন। স্তপন্ম ব্যাকরণমতে এ টীক! 


রচিভ হ্হইয়াছে। 
(উ) রাম তর্কবাগীশ কলাপ মতে অমরকোশের টীকা রচনা কবেন। 


অন্যান্য কোশ। 


(১) শাশ্বত কোশ- শাশ্বতের “অনেকার্থসমুচ্চম” এসিদ্ধ কোএগ্রঞথ। 
কাল নিদিষ্টরূপ স্থির হয় নাই। গ্রন্থে বরাহমিহিরের উল্লেখ আছে। 
তিনি জ্যোতিষী হইলে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে স্থান পাইতে পারেন। ক্ষীবস্বামী 
উাহাকে উল্লেখ করিয়াছেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে (অমরকোশ প্রসিদ্ধি লাভ 
করায় ) চীন ভাষায় অনুদিত হ্ইয়াছে। এরূপ অবস্থায় শাশ্বত অমরেয় 

পরবণ্ বলিয়া বোধ হয়। 

(২) হুলায়ুধ-_ ভট্ট হলায়ুধ “তাভিধান-রত্রমাল্! রচন| করেন। তিনি 
দশম শতাব্দীতে বিছ্ুমান থাকা সম্ভবপর। তিনিই “কবিরহস্য' তৃতীয় 
কৃষ্ণরাজের সময়ে বচনা করিয়াছিলেন। সংস্কত সাহিত্যে তিনজন হলায়ুধ 
আছেন। ইনিই স্বগ্রাচীন। 

(৩) বজঘ্বন্তী--যাঁদবপ্রকাশ (রামান্ুজের গুরু) দ্বাদশ শতাব্দীতে 
বৈজয়ন্তী রচন1 করেন। তিনি প্রথমে শঙ্করপন্থী ছিলেন। পরে বামানুজ- 
মত গ্রহণ করেন। ইহা “ইতি যাদব” নামে উদ্ধৃত হয়। 

(৪) 'বিশ্বপ্রকাশ-_মহেশ্বর (১১১১ খু) “বিশ্ব প্রকাশ" রচনা করেন । 
ই] “ইতি বিশ্ব নামে উদ্ধত হয়। পিতার নাম শ্রীত্রঙ্গ, পিতামহ কৃষ্ণ। 
সর্বানন্দের কালে বিশ্বপ্রকাশ প্রধিদ্ধ হইয়াছিল। সবানন্দ ও হেমচন্ত্র (১০৮৮-- 
১১৭০ 'খৃঃ) বিশ্বপ্রকাশ উদ্ধত করিয়াছেন। 
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(৫) হেমচক্র (জন ১০৮৮--১১৭৫ খৃঃ) 

(১) অভিধানচিন্তামণি, (২) অনেকার্থসংগ্রহ, (৩ নিঘল্ট,শেষ, 
(৪) দেশীনামমাল। বচন কবেন। 

(৬) মংখদাস--মংখ দ্বাদশ এতাব্দীতে “অনেকার্থকোশ" বচন। 
কয়েন। হনিই “শ্রকথ্ চবিত” বচযিতা। বাজ। জয়সিংহেৰ কালে (১১২৮-- 
১১৫০ খুঃ) তিনি বিদ্ধমান ছিলেন। “'অনেকার্থ বলিয়া উদ্ধৃত হয়েন। 

৭) কেশবস্বামী (ঘাদশ বা ত্রষেদশ শতাব্দী ) 
ইনিই নানার্থার্ণবসংক্ষেপ” বচনা কবেন। মল্লিনাথ ও অঞ্ণাঁচল হতি 
কেশব” বলিয়া উল্লেখ কবিষাছেন। 

(৮) মেদিনীকর- পিতা গাম পাণকব (১২০০--১৩০৭ খু) “নানার্থ- 
শব্দকোশ" বচন। কবেন। “ততি মের্দিণী? কথাব দ্বাবা হাব অভিধ।ন 
উদ্ধৃত হয়| মেদিনীকে সবানণ্ণ ( ১১৫৯ খুঃ ) উল্লেখ কবিযাছেশ। পন্মনাভ 
দন্ত (১৩৭৫ %$) "'গুষাদবাদি বৃর্তিকাব”' ৪ গণবৃত্তিকাব দেদ্রিনীবে উল্লেখ 
কবিযাছেন। মল্লিনাথ? উল্লেখ কবিয়াছেন। মংখেব টাকাকাব মেদিনীব 
উল্লেখ কবেন। 


(৯) পদ্মনাভ দত্ত““ভূবিপ্রয়োগ" বটমিত1 | ঠিনিহ পবোদবাদি- 
বৃত্ত বচযিতা (১৩৭৫ খু* ) 


(১০) কেশব_(অন্থ হব কেশব) “কল্পদ্রুমকে।শ ? বচণ। কবিয়াছেন 
(১৬৬০ খু; )। 


(১১) মথুরেশ বিদ্ভালঙ্কার-( ১১৬১ খঃ) “শব্দরত্র(বলী”' বচন 
কবিয়াছেন | 


তূতীর খণ্ড 
সপ্তম অধ্যায় 
শিল্পশান্্র | 


বৌপধর্মের আবিভাবের পুবেই ঞুতিমাদি নির্মাণ ও প্রতিমাপৃজ! 
প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়, কারণ বুদ্ধদেব তাহার মুতিনির্মাণ ও যুতিপূজা নিষেধ 
করিয়াছিলেন। এ নিষেধেব ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রথমাভ্যুখানক।লে বুদ্ধদেবেব 
মুতি প্রক্ততি গঠিত হইয়াছিল ন।। কিন্ত গান্ধারপ্রদেশে গ্রীক দ্রিগের শিল্পকলা 
প্রচারিত হইবার পর বুদ্ধদেবের ধ্যানস্তিমিত প্রসন্নকান্তিই গান্ধাব শিল্পিদিগের 
আদর্শ হইয়1 দ্াড়াইয়াছিল। পবস্ত বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবে মানবহদয়ে 
যে এক বিপুল ভাববন্া আসিয়াছিল তাহ। বুদ্ধদেবের নিষেধক্রমে নাট্যাকারে 
পরিণত হইতে ন। পারায়* শিল্পাকাবে উই। পরিণত হইয়াছিল। বুদ্বীদ্েবেব 
জনণীব গর্ভপঞ্চারেব সময় হইতে বুদ্ধদেবের সমস্ত জীবনী নাটকের 
দৃশ্যপটে অঙ্কিত না হইয়া মণ, কষ্চমর্ব ও অন্যন্ট প্রস্তরে ক্ষোদিত হইতে 
আবন্ত হহয়াছিল। তাহার ফলে বৌদ্ধশিক্ষবিগ্া। ভারতে ও ভারতের সন্নিকটস্থ 
দেশে বিস্তৃত হহয়াছিল। বুদ্ধের মুতিতে “সত্য শিখং সুন্দরম্” প্রতিষ্ঠিত 
হহয়াছিল। বুদ্ধমূতির প্রসন্নতা, গন্ভীরত। ও আলোকময় খাজ্যের অক্ফুট- 
কিরণচ্ছট। জগতের শিল্পকলায় প্রত্িষ্ঠালাভ করিয়াছিল। 

গুপ্তরাজত্বকালেই এ শিল্পবিগ্ার পূর্ণ বিকাশ দুষ্ট হয়। সারনাথেব, 
সাঁচির শিল্পকুশলতা ভারতীয় শিক্পশাস্ত্রের চরমোত্কর্ষ প্রমাণ কবিতেছে। 
এ কালের শিপ্পিগণ কোনও বাধাবাধি নিয়মের বশীভূত ছিল না। তাহার! 
হৃদয়ের নিতত কন্দরে যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল তাহাই পাষাণে ফুটাহয়! 
উঠাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। গুপ্তরাজত্বের অবসানেই এ শিল্ষের নবীনত্ব 
তিরোহিত হইয়াছিল এবং প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর অভাব হইয়াছিল। তাহার 
ফলে শিল্পশাস্ত্র শিল্প প্রতিভার স্থান অধিকার করিতেছিল ! অধিকাংশ শিল্প- 
শাস্তই খৃষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে রচিত। নম্ভবত্ঃ পূরববর্তাঁ হিন্দু শিল্পশাস্ত্রে 
নিয়মানুসারেই প্র সকল শিল্পশান্ত্র রচিত হুইয়াছিল। 


* বুদ্ধদেব নাট্যাভিনয় নিষেধ করিয়াছিলেন 


ওয় খণ্ড ] সপ্তম অধ্যায় ৩৩৭ 


শিল্পশান্ত্রকে মুখ্যতঃ তিন ভাগে বিভক্ত কর| যাইতে পারে ? (১) বাস্বশা 
(২) শিক্পশান্্র বা মুতিগঠন (৩) চিত্রশাস্ত্র। 


বাস্তশাস্ত্ (81701916600016 ) 


১। বাস্তবিষ্ঠা-_১৯১৩ খৃষ্টান্বে গণপতি শাস্ত্রী মহাশর প্রথমে মুদ্রিত 
করেন। এ শাস্ত্রে বিশ্বকর্মাই শিল্পিগণের দেবতা বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে । 

২। মনুষ্যালয়চজ্দ্রিক_ এই গ্রন্থখানিও ১৯১৭ খষ্টাবে গণপতি শান্ত্রী 
মহাশয় মুদ্রিত করেন। ইহাতে ৭টি অধ্যায় আছে। 

৩। ময়মতম্‌_ ইহা ময়বিরচিত ৷ গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় ১৯১৯ খৃষ্টান 
প্রথমে মুদ্রিত করেন। ইহাতে ৩৪টি অধ্যায় আছে। গ্রাম, নগর, গোপুর 
মগ্ডল, রাজপ্রাসাদ, লিঙ্গপীঠ ইত্যাদি নিক্াণপ্রণালী ইহাতে আছে। 

৪। শিল্পরতুম-_গণপতি শাস্ত্রী প্রকাশিত ১৯২২ খুঃ। ইহা ২ খণ্ডে 
বিভক্ত । ১ম খণ্ডে ৪৬ অধ্যায়ে স্তপতিবিচ্কা ও ২য় খণ্ডে ৩৫ অধ্যায়ে 
প্রতিমানিমাণাদি আছে। 

৫। যুক্তিকল্পতরু-_ঈশ্বরচন্্র শাস্ত্রী প্রকাশিত ১৯১৭ খঃ | ইহাতে ২৩ 
অধ্যায়ে বাস্ত্নিন্নাণাদি আছে। 

৬। বৃহগুসংহিতা-_বরাহুমিহির রচিত, ১৩১৭ সালে মুদ্রিত। ইহার 
৫৩ অধায়ে বাস্তবিদ্ভা ও ৫৬ অধ্যায়ে প্রাসাদদলক্ষণ আছে। ্‌ 

৭। সমরাঙগনসূত্রধার_ভোজরাজরুত, গণপতি শাক্ত্রী মুদ্রিত ১৯২৮ 
খুঃ। ইহাতে পুবাচার্ধগণের মতের সারসংগ্রহ আছে। স্থপত্তিবিগ্ভা ও শিল্প 
শাস্ত্রের যন্ত্রাদি নির্মাণপ্রণালী ইহাতে বণিত আছে। 

৮1 বিশ্বকর্মপ্রকাশ-_-১৯১৩ খঃ বন্ধে হইতে মুদ্রিত হইয়।ছে। 

৯ ম্শ্যপুরাণের ২৫২--২৫৭ অধায়ে, অগ্রিপুরাণের ১*৪-১০৬ 
অধ্যায়ে, গরুড়পুরাণের ৪৬৪৭ অধ্যায়ে, ভবিষ্যপুবাণে বাস্তবিষ্থা ও শিল্প- 
শাস্ত্রের চর্চা আছে । 


শিল্পশাস্ত্ 


১। বৃহওসংহিত।, ৫৮ অধ্যায়ে প্রতিমালক্ষণ আছে । 
২। শুক্রনীতি,৪র্থ অধ্যায়ে প্রতিমার পরিমাপাদি আছে। 
২ 


৩৩ গত সাহিত্যের ইতিহাম 


৩। বিঞুঃধর্মোত্তর গুরাগ, ত্য খণ্ডে বিশেষ বিশেষ দেবমূতির বিবরণ 
আছে। 

৪। মৎস্যাপুরাণ, ২০৯ অধ্যায়ে দেবমূতির বিবরণ আছে। 

৫। অগ্নিপুরাণ, ৪৯ অধ্যায়ে গ্রতিমালক্ষণ আছে। 

৬। কাশ্মুপদংহিতা॥ গ্রতিমাগক্ষণ ইহার একটি অংশ। 

৭। শয়বাস্ত, ১৯১৬ থৃষ্টাকে তেলেগড অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত হয়; 
প্রকৃতপক্ষে উহার চতুখ অধ্যায় বাস্তশান্ত্র নহে। উহীতে প্রতিমালক্ষণার্ি 


আছে। 
৮। প্রতিমালক্ষণ, আত্রেয় বচিত। 


চিত্রবিষ্ঠা। 


১। চিত্রলক্ষণ, তিব্ৰতীয় ভাষায় ইছাব অনুবাদ আছে। 

২ ঝিঞুধর্মোততর, ইহার একটি অধ্যায়ে চিত্রবিদা। আছে? উহার 
নাম “চিত্রনত্র”। 

৩। শিক্পবন্ধেব শেষ অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যা আছে। 


তৃতীয় খণ্ড 
অষ্টম অধ্যায় 


ছন্দঃশাস্ত্র | 

বৈদিক সাহিত্যে ছন্দেরই 'প্রাৰান্ত ছিল। প্রাতিশাখ্যাদিতে ছন্দের 
বিচাব আছে । ছন্দঃসম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ আছে তাহাদিগকে হই শ্রেণীতে 
বিভাগ কর] যাইতে পাবে 8০১) বৈদিক 3 (২) লৌকিক । 

(ক) বৈদিক ছন্দঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থে বিবৃত আছে । 

(১) খগবেদ প্রাতিশাখ্য, (২) শাজঙ্বায়ন শ্রৌতমুত্র, 

(5) সামবেদীয় নিদানশ্ত্র, (৪) কাত্যায়নের অন্ক্রমণী, 

(৫) পিঙ্গলেব ছন্দঃশ্ত্র । ইহাব উপব হলামুধ একখানি বৃত্তি প্রণয়ন 
করিয়াছেন। 

পিঙ্গলের ছন্বঃস্থত্রে উবদ্দিক ও লৌকিক উভয় ছন্দেরই বিচার আছে। 
শজ্ভন্ত অনেকে মনে করেন যে এ ছন্দস্থত্র বৈদিক যুগেব অবসানে রচিত 
হইয়াছে । 

(খ) লৌকিক ছন্দঃশান্ত্র। 

(১) কালিদাসরুত শ্রুতবোধ, (২) ক্ষেমেশ্রের স্বৃত্তিতিলক, 

(৩) দামোদর মিশ্রপ্ৃত বাণীভিষণ, (8) গঞ্জাদাসরূত ছন্দোমঞ্জরী, 

(৫) কেদার ভট্টকৃত বৃত্বরঞ্জাকর, (৬) রামচরণকৃত বৃত্ত প্রণ্যয়কৌমুদী, 

(৭) বামদয়ালকৃত বৃত্তচন্ট্রিকা। 

ছন্দোমপ্তরী । এই গ্রন্থ গঙ্গাদাসকত। শাহাব পিতার নাম গোঁপাল- 
দাস। মাতার নাম সন্তোষা।* অমরকোশেব টীকাকার ক্ষীরস্বামী 
(১১শ শতাব্দী) ছন্দোমঞ্জরী হইতে শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন । দিবাকর 
তাহার বৃত্তরত্বাকরাদর্শে ছন্দোমঞ্জরীর উল্লেখ করিয়াছেন। মল্লিনাথ মাঘ" 
কাব্যের সর্বংকষ টীক্কাঁয় «বৃত্তরত্রাকরটীকায়াং দিবাকরঃ” উল্লেখ করিয়াছেন । 
জয়দেবের (১৩৭ৎখুঃ ) চগ্্রীলোকে ছন্দোমগ্জরীর উল্লেখ আছে। 


* দেবং প্রণমা গোপালং বৈদ্যগোপাল দাসজঃ। 
সগ্তোষাতনয়শ্হন্দো গঙ্জাদাসজুনোত্যদঃ ॥ 


তৃতীয় খণ্ড 
নবম অধ্যায় 


ইতিভাপ | 


ব্যক্তিগত ইতিহাস সম্বন্ধে হিন্দুগণ চিরকালহ উদ্দাসীন ছিলেন। 
ব্যক্তিগত ইতিহাস ন। থাঁকিলেও প্রাচীনকালে ইতিহাস বিছ্ছমান ছিল 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। ইতিহাস ও পুরাণ দুইটি পৃথক অধাীতব্য 
বিগ্কা ছিল। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস সম্ভবতঃ লুপ্ত হইয়াছে । উহার কতকাংশ 
পুরাণে গৃহীত হওয়া সম্ভব । (পুরাণ দ্রষ্টব্য)। 

বর্তমান কালে আমরা ইতিহাস অর্থে যাহা বুঝি সেরূপ ইতিহাস কিয়দংশ 
পুরাণ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। রাজবংশ বর্ণন পুরাণের এক তম 
উদ্দেশ্য । প্রচলিত পুরাণগুলিব রাজবংশের বিবরণ তুলন। করিয়া দেখিলে 
বনু প্রতিহাসিক সত্য নিণীত হতে পারে। কলিকাত। হাইকোর্টের 
অবসরপ্রাপ্ত জজ পাজিটার ত।হাব [5799১01০১01 [911 4০ গ্রন্থে কলি- 
যুগের ভবিষ্ত বাজগণের বংশাবলী এরূপ তুলনামূলক আলোচনায় নিয় 
করিয়াছেন। 


নীলমতপুরাণে বহু রাজবংশের ইতিহাস কীতিত হইয়াছে । সোডডপ 
(একাঁদশ শতাব্দী) তাহার উদয়ন্ুন্দরীকথায় কায়স্থশ্রেণীর গঠন সব্দ্ধে 
ইতিহাস বলিয়াছেন । তিনি অষ্টম শতাব্দী হতে কায়স্থ শ্রেণীর গঠন প্রকাশ 
করিয়াছেন। তিনি ক্ষত্রিয় কায়স্থ ছিলেন। 

নীলমতপুরাণ রাজতরঙ্গিণী অপেক্ষা বহু প্রাচীন গ্রন্থ । কাশ্শীরদেশে 
মুদলমান আধিপত্যকাঁলে রাজতরদ্গিণী রচিত হয়। ব্যক্তিগত ইতিহাস প্রণয়ন 
মুসলমানদিগের একটি জাতীয় বিশিষ্টতা। মুদলমান রাজগণের সভায় 
গ্রতিহাসিক থাকিতেন। এ এ্রতিহাসিক রোজনামচার গায় ঘটনাবলী লিপি- 
বদ্ধ করিতেন। খ্রগুলি হইতে মুসলমান রাজতকাঁলের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে 
প্রীপ্ত হওয়া যাঁয়। কাশ্মীরে মুসলমান আধিগতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর খৃষ্টকব 
৯২শ শতাব্দীতে (১১৪৮ হইতে ১১৪৯ ) শাঁপনকর্তা জয়নাল আবিরদিনের 


ওয় খণ্ড ] নবম অধ্যায় ৩৪১ 


পৃষ্ঠপোষকতায় কল্হন কবি বাজতবঙ্গিণী প্রণয়ন করেন। এর গ্রন্থে কাশ্মীরের 
ইতিহাদ আছে। উহ্বাতে কাশ্মীরের অতি প্রাচীন রাজবংশের যে বিবরণ 
অ[ছে তাহ! আন্বমানিক ও অতিরপ্তিত। কিন্তু গ্রন্থকার যতই আধুনিক- 
কালের ইতিহাসে আপিয়াছেন' ততই তিনি সত্যের দিকে 
চলিয়াছেন। জোনরাজ কল্হনেব বাজতবঙ্গিণীর সম্পূরক বাঁজাবলী 
প্রণাম করিয়াছেন। তিনি কাশ্ীব বাস্তব্য এবং জয়নাল আবিদিনের 
কালে বিগ্মান ছিলেন । 


পলিশিহ্ট 
(কে) মুসলমান রাজত্বকালে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা । 


১) অমৃতদত্ত সাহাবুদ্দিন ঘোরীর রাজকবি ছিলেন। (১২ শতাব্দী ) 
নাদ্দির শাহ্‌ (১২৮২--১৩২০)। 

২। ভান্ুকর শেবশাহ ও নিজামশছেব সভাপপ্তিত ছিলেন । 

৩। পুগুরীক বিঠল বুল্বন্‌ খার খান্দেশে রাজন্ককালে “রাগমালা” 
রচনা করেন (১৬শ শতাব্দী ) 

৪। হবিনারায়ণ মিশ্র সাজাহানের রাজত্বকালে সভাপশ্ডিত ছিলেন । 

৫1 সায়েস্তার্থার বাজকবি চতুর্ভূজ “রসকল্পদ্রম” বচন। কবেন 
(১৬৩৪৯ খুঃ)। 

৬। চতুর্ভ্জ সায়েস্তারখীর রাজকবি ১৬৪৯ খুং বসকক্সদ্রম রচনা করেন। 


(খ) সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর কৃতিত্ব 


বৈদ্দিক নারী খধিগণ অনেক সুক্ত দর্শন করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে ঘোষা, 
বিশ্ববারা, অপালা, জুহু, অদিতি, ইন্দ্রাণী, সবমা, বোমশ, লোপামুদ্রা, 
উর্ধশী, যমী, শাশ্বতী, শা, সর্পবাজ্ঞী, বচ,, মেধা, শ্রদ্ধা, স্র্যযা, সাবিত্রী, 
বিশেষ প্রসিদ্ধ । 
উপনিষদ যুগে মৈত্রেয়ী, গা, বিশেষ প্রসিদ্ধ । জনৈক স্ত্রীকবি 
বাকাটক্‌ সম্রাটের রাঁজসভায় “কোৌমুদ্বীমহোৌৎসব”-নামক নাটক রচনা 
করেন। উহ্বার কাল ৩৪০ খুঃ বলিয়। অনুমিত হয়। তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । মধ্যযুগে শীলাভট্টারিকা, বিজ্ঞল। (বিজ্ঞ ) মারুলা 
(মৌরিল্যা) মৌরিকা, সংস্কত সাহিতো বিশেষ স্থান পাইয়াছিলেন। 
শীলাভট্রারিক! ভোজরাজের সমসামগ্িকা। শাঞ্গধরপদ্ধতিতে একটি শ্লোক 
আছে, তাহাতে স্ত্রীকবিগণের নাম দৃষ্ট হয়। 
শীল! বিজ্ঞ মাকুলা মৌরিকাগ্াঃ 
' কাব্যং কর্তৃং সত্ভি বিজ্ঞাঃ স্িয়ৌৎপি। 


ওয় খণ্ড ] পরিশিষ্ট ৩৪৩ 


বিদ্যাং বেত্ব,ং বাদদিনো নিধিজেতুং 
বিশ্বং বক্ত,ং যঃ প্রবীণঃ স বন্দাঃ॥ 
শা্গধর পদ্ধতি-_ 
'তম্মধ্যে বিজ্ঞলা শ্যামবর্ণা ছিলেন। তিনি একটি শ্লোকে তাহা গর্বের 
সহিত প্রকাশ করিয়াছেন । 
“নীলোৎপলদল-শ্বামাং বিজ্জলাং মাম জানত । 
বুথে দণ্ডিন৷ প্রোক্ভং সর্বশুত্ল] সরস্বতী ॥” 


ইহাতে মনে হয় ইনি দণ্ডীর পরবর্তী । ভীহাদের সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিদ্যমান 
নাই। চয়নিকাতে তাহাদের রচিত শ্লোক দৃষ্ট হয়। 

আধুনিক যুগে বণ! বাই “দ্বারকাপট্টল” রচনা করিয়াছেন বিশ্বাস দেবী 
«গঙ্গীবাক্যাবলী”, লক্ষ্মী দেবী পায়ুগ্তণ্া “কালমাধবলক্্ী” (স্থতিগ্রন্থ ) ও 
“বালমভটি” ব্যাকরণ টীক।, প্রাণমণ্ডরী দেবী “ম্দর্শনতন্ত্র রচনা করিয়াছেন । 


তৃতীয় খণ্ড 


দরশম' অধ্যায় 


বীদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য 
গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর 


বৈদিক যাগযজ্জঞের অন্তিবৃদ্ধিতে ও জীবহৃত্যায় লোকসাধারণেব্র হৃদয় 
অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় এবং লোকসাধারণের কোন ধর্ষাচরণ প্রচলিত ন| 
থাকায় মশধরাজ্যে বাজ বিশ্বিসারের বাজত্বকালে বুদ্ধদেব ও মহাবীব স্বতন্ত্র 
ভাবে লোকসাধারণের জন্ নবীন ধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। উভয়ের ধর্মেরই 
মগধরাজ্য প্রায় সমসাময়িককালে স্থচনা! হ্য। বিশ্বিসাব ও অজাতশক্র এই 
উভয় প্রচারকেব সহিত সাক্ষাতকার লাভ করিয়াছিলেন । যদ্দিও বৌদ্ধের এবং 
জৈনেবা বুদ্ধদেবকে ও মহাবীরকে আদি প্রচারক বলিয়া স্বীকাব করেন না 
এবং ইতিপূর্বেও বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্ম প্রচলিত থাকা জঙ্গীকাঁব করেন, 
'তথাপি গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম ও মহাবীর প্রচাবিত ছৈনধর্ম যে 
এই যুগেই প্রীধান্তলাভ করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । দিগন্বব জৈন 
সম্প্রদ্দায় ষে গৌতম বুদ্ধের পৃবে প্রচলিত ছিল তাহা শ্রেঠীতনয়৷ বিশাখার 
ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয়। বিশাখার বিবাহ দ্িগন্ব সম্প্রদায়ে নিগ্রন্থ 
শাখায় হইয়াছিল! উলঙ্গ জৈন সন্রাসীগণকে উপেক্ষা করায় দণ্ডিত হয়েন। 
এই বিশাখা গৌতস বুদ্ধের মুখনিঃস্ত বাণী স্বকর্ণে শ্রাবস্তীতে শ্রবণ করিয়া- 
ছিলেন এবং বৌদ্ধ ্ন্যাসীদের উপকারার্থে তাহার বহুমূল্য হীরকছার 
' শান করিতে প্রস্তত ছিলেন। মহাবীর মগধের অন্তর্গত কুঞ্জপুরে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং ৫২৭ খৃষ্টপুবান্ধে পাবাপুরীতে দেহুরক্ষা করেন। তাহার পূর্ববর্তী 
তীর্ঘস্কর পরেশনাথ কাঁশীর রাজ1 অশ্বসেনের পুত্র ছিলেন। ইনি পরেশনাথ 
পাহাড়ে দেহ রক্ষা করেন। 

গৌতম বুদ্ধ নেপালের পাদদেশে কপিলাবস্তূতে ৬১৩ খৃষ্ট পূর্বান্ধে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তিনি বুগ্ধগয়ায় নিরঞ্জন! নদীতীরে বোধিদ্রমমূলে তপশ্চরণ 
করিয়] সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং অশীতি বৎসর বয়সে ৫৪৩ শৃষ্টপূর্বাবে 


৩য় খণ্ড দশম অধ্যায় ৩৪৫ 


গোরথপুর জেলার অন্তর্গত কুশীনগর গ্রামে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। 
উভয় ধর্মই-বেদবিরোধীতার জন্য নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত হয়। ঈশ্বর অস্বীকার 
করিলে নাস্তিক হয় ন| কিন্ত বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করিলেই নাস্তিক হয়। 
তজ্জন্তই বৈদিক ধর্মের সহিত বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের শাশ্বতিক বিরোধ । “হস্তি- 
না পীভ্যমানোইপি ন গচ্ছেদু জৈনমন্দিরম্”। এই উভয় ধর্মই নিজ নিজ মত 
সমর্থন করিবার জন্গ স্ঠায্পশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াছেন ও হিন্দু স্তাযকে আক্রমণ 
করিবাব উদ্দেশে স্ায় শাস্ত্রের গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের ও 
মহাবীরের নির্বাণকাল অবলম্বন করিয়া পরবর্তী মহানভার কাল ইত্যাদি উত্ত 
হইয়্চে। কিছ্ছু ব্দ্ধদেবের ও মহাবীরের নিবাণকাল লইয়াই মতপার্থক্য 
আছে। একথা সবদৃ1 রণ রাখ। কর্তব্য যে প্রাচীন ভারতীয় 'গ্রন্থকারের! 
কালনির্দেশপূর্বক গ্রন্থ বচন করিতেন নাঁ। ইতিহাসের আলোকন্তন্ত ও 
আলোকবতিকাগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন হ্ইয়া বহিয়াে। বুদ্ধপেবের ও 
মহাবীরের নিবাণকাল, কণিষ্ষের রাজত্বকাল ও পঙ্কব([চার্ষের আাবিভাবকাল 
লহয়াই ব5 মতভেদ আছে। এ প্রবন্ধে যে কালনির্দেশ করা হইল তাহা 
আনুমানিক ও আপেক্ষিকমাত্র। 

গৌতম বুদ্ধেব প্রচারিত ধর্মের কোনও গ্রন্থ বুদ্ধদেব স্বয়ং রচনা কবেন 
নাই। বুদ্ধদেবের মেধাবী শিষ্যগণ তাহাব বাণী সংগ্রহ করিক্লাভিলেন। 
বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পর ক্রমাগত তিনটি বৌদ্ধ মহাঁসভা ( সঙ্গীতি ) 
মাহৃত ইয়। এই তিন সভায় বুদ্ধের বাণী, বুদ্ধেব মত ও বুদ্ধের আচার 
ব্যবহার এবং বৃপদর্শন সংগৃভীত ভয়। নিবাণের পরপরই রাজগৃহে বুদ্ধের 
বাণীসমূহ ব্রিপিটক (১) স্ত্তপিটক (২) বিনয়পিটক, (৩) অভিধর্মপিউক নামে 

ংগৃহীত হয়। পরবর্তী দ্ুইটি মহাসভায় ইঈগুলির জঞ্জাল দুরীরু'ত ও উহা 

পরিশোধিত হয় । মুল পিটকগুলি বুদ্ধক থিত মগধের পালিভাষায় রচিত হয়। 

কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ তই শাখায় বিভক্ত তয়। (১) হীনযান ও 
(২) মহাযান। মঙাযান সম্ভবতঃ বাজ। কণিচ্ষের সময় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 
বৌদ্ধধর্ম প্রাদেশিক হইতে ক্রমশঃ সার্বভৌমিক হওয়ায় শাস্তগ্রস্থাদি পরে 
সংস্কতে রচিত হইতে থাকে এবং তিব্বতের ও চীনদেশের ভাষায় ধ সকল 
গ্রন্থের এরূপ আক্ষরিক অন্নবাদ হয় যে তাছ! হইতে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ সহজেই 
পুনঃসংস্থাপিত হইছে পারে। 


৩৪১ সংস্কত সাহিতোর ইতিহাস 


সিংহল হুইতে বর্া, মালয় প্রভৃতি স্থানে ইহা ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। বৌদ্ধ 
সংস্কৃত গগ্রন্থগুলির মধ্যে ন্যায়শান্ত্রের গ্রন্থই প্রধান। ইহ! ব্যতীত' কাব্য, 
বাকরণ, অভিধান, ছন্দঃ, কথ!, কাহিনী, জাতক, অবদান ইত্যাদি বৌদ্ধমত 
পুষ্ট করিবার অভিগ্রায়ে রচিত হইয়াছে । তাহাও বৌদ্ধ সংস্কত সাহিত্যের 
অঙ্গ বলিয়! বিবেচিত হয়। 
হীনযান। 


প্রাচীন বৌদ্ধপর্থীগণের মত। ত্রিরত্র অথাৎ বুদ্ধী, ধর্ম ও সংঘ এবং 
শ্বীলত। তাহাদ্দিগেব মূল অবলখবন। শীলনার দ্বারাই ক্রমে অহৃঙ্ধের দিকে 
অগ্রসর হুওয়াযায়। “বোধিচিত্তোত্পাদ”, পাপদেশন”, “পুধ্যানমোদনা, 
ষটুপারমিতা (অর্থ।ৎ বিশুদ্ততা) এঠগুলি অবলম্বন করিলে নিবাণ প্রাপ্ত 
হওয1 যায়। 
মহাযান। 


পরব যুগেব নবীন ভিক্ষুরা “মহাসাংঘিকগণ”, শীলতাব উপর তত 
জোর দেন নাই। বুদ্ধর্দেবের নির্দেশগুলির সন্কীর্ণতা তাহাবা সম্পূর্ণরূপে 
মানিতে চাহেন না। শৃঙ্গের মধ্যে লবণবঙ্ষণ, মধ্যাহ্ের পৰ ভোজন, হতাদি 
নিতান্ত বাধ্যকর নহে। বুদ্ধদেব নিবাণ লাভ করিলেও এই বিশ্বে তাহার 
শক্তিপুপ্ত অনক্ষিত ভাবে বিছ্ধমান থাকিয়! কোটা কোটা লেকের হৃদয়ে 
তাহাব মতবাদ কধর্য করিতেছে । ইহাই তাহার “'পবম করুণা”? । 
মহাযানীরা ধুদ্ধেব যুতি স্থাপন করিয়। তীহাব পুঁজ, সেব। হত্যা্দি করিতে 
লাগিলেন। তাহার “'দশভূমির* উপর বৌদ্ধমূ্টি স্থাপন করিলেন। 
“মহাবস্মঅবদ[ন” গ্রন্থে এই “দশভৃমির উল্লেখ আছে । মহাযানীবা কেবল 
তাহাদের নিজে নিবাণ লাভ চেষ্টা কবিতেন না। সকলেব নিবাণ বা 
মুক্তি চাহিতেণ। তাহারা নিবৃত্তি মার্গ অপেক্ষা! কার্য মার্গ প্রবল মনে 
করিতেন। শুভকার্ষে ব্রতী হইলে পাপমার্গ নিজেই নিবৃত্ত হয়। “'লঙ্কাবতার 
সুত্রে” স্থলভাবে এবং “সৌন্দরানন্দে" বিকশিতভাবে এই মত প্রচারিত 
হইয়াছে। মহাযানে পুবোক্ত “করুণা” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । “জ্ঞানই” যুল 
শক্তি, ''প্রজ্জাপারমিতাই” উন্নতির চরম সীমায় পৌছায়। হীনযানে 
ভূমিচতুষ্টয়, মহাযানে দপভূমি। মহাযানে পবমার্থ সত্য (শুন্ততা ) লাভ করা 
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আবশ্টক | হীনযানে বিশ্বতত্বের কোন দর্শন নাই। মহাযানে তাহা বহুল 
পরিমাণে আছে। “তন্হা” (তৃষ্ণা) নিবারণই নির্বাণের সেতু । এই তৃষ্ণা 
নিবারণের- দ্বারাই যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই “তৃষ্ণাশুন্ততাব” বা 
শৃদ্তা”। উহাই শান্ত ও শিব ভাব। 

দক্ষিণ ভারতে সিংহল পর্যন্ত হীনযান বৌদ্ধমতত বিস্তৃত হইলে মিংহলে 
তদৃদেশীয় ভাষায় গ্রন্থনকল অনুবাদ্দিত হুয়। 

পরবর্তা বৌদ্বধর্মে চাঁরিটি মত প্রবল £ (১) সৌত্রান্তিক, ২) বৈভাধিক, 
(৩) মাধ্যমিক, (8) যোগাচার। 

(১) সৌত্রীন্তিক মত স্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বুদ্ধদেবের 
প্রচারিত মূল স্ত্রের উপব প্রতিষ্ঠিত মত। আর্য-ন্তবির এই মতের প্রধান 
প্রতিষ্ঠাতা । কণিক্ষেব রাজ্যকালে কাশ্মীর প্রদেশে ধর্ষোক্ত নানক স্থবির , 
এই মতের সমর্থক ও বন্ধ গ্রন্থ বচন কবেন। হিউয়েনসাউ, বলেন, কুমার- 
লব্ধহ তক্ষশিলায় এই মত প্রথম সংগঠন করেন । 

(২) টৈভাষিক মত-বিভাষা শকের অর্গ বিস্তৃত ব্যাখ্য। বা ভাষ্য। 
বিস্তৃত ব্যাখ্যাব উপব প্রতিষ্ঠিত মতই বৈভাষিক মত। সর্বাস্তিবাদ্ের পরবর্তাঁ 
নাম “বৈভাষিক” | এই মনে বিশ্বের বহিরাবরণ ও আত্তব অত্ত উভয়ই সত্য। 

(৩) মাধ্যমিকবাদ-মাধামিক শন “মধাম” শক হইতে উদ্ভুত 
হইয়াছে । দুইটি মতের মাঝামাঝি অর্থাৎ মধ্যমপন্| | ঢইটি মত (১) বাহ 
বা ব্যবহারিক জগতের আদৌ কোন অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ মনঃকক্সিত। 
(২) বাহী জগৎই মাত্র আছে। আন্তর জগৎ মনঃকল্পলিত। এই মতে 
উভয় জগৎই বিগ্তমান। আর্ষ নাগা্্নই এই মতের পতিষ্ঠাতা। (““সছৃ- 
অসপ্চ্যাং অনির্বচনীয়ত্বাৎ” )। 

(8) যোগাচার মত-_যোগের আচার অর্থাৎ যোগ-আচরণ দ্বারা, 
অভ্যান দ্বারা আত্মশুদ্ধি বা ভূমিলাশ বা উত্তরোত্বর অগ্রগতি । লঙ্কাবতার 
সৃত্রই ইহার প্রধান গ্রস্ত । 


বৌদ্ধ ন্যায় ও ধর্মগ্রন্থ 


আঘয' বন্থুমিত্র (১ম শতাব্দী )-ইনি রাজা কণিফের আহুত বৌদ্ধ 
সভায় গ্রধান'অর্থৎ ছিলেন। বন্মিত্রের গ্রন্থের নাম-_ 


৪ সংস্কৃত সাহিতোব ইতিহাস 


(১) 'অভিধর্ম প্রকরণপাদ, (২) অতিধর্মধাতুকায়পাদ, 
(৩) অষ্টাদশ নিকায়শান্ত্র। (8) বোধিসন্্ সঙ্গতি শান্তর । 


ভদন্ত ঘোষক € ১৫ খঃ)--একই কাল অবিশ্রান্ত আকারে চলিতেছে 
এই মত তিনি প্রবর্তন কবেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্রমাগত বীজ 
বন কবে । অতীতের বীজ বর্তমান, ও বর্তমানের বীজ ভবিষ্যতে চলিয়াছে। 


লঙ্কাবতার সৃত্র-_ইহা নব ধর্মযুগেব রচিত মুল্যব।ন্‌ সূত্রগ্রন্থ। ইহা 
তিব্বতীয় ভাষায়, চীন ভাষায় এবং সংস্কৃত ভাষায় বিগ্ধমান আছে। ৪৪৩ 
খৃষ্টাব্দে চীন ভাষায় গুণভদ্্ কর্তৃক 'অনৃদিত হয়। নাগাজুনেব প্রধান শিষ্য 
আর্ধদেধ এই গ্রন্তেব উল্লেখ কবিয়াছেনণ। তাহাতে 'প্রতীতি হয় উহা 
নাগাভূর্নেবও পুববর্তী। লঙ্কাবতাব স্তত্রই প্রথম বিজ্ঞানবাদের গ্রন্থ। 
লঙ্কাধিপতি বাবণেব সহ্তি বুদ্ধদেবেব ধর্ষ ও অধর্মেব আলোচন হয়, সেইজন্য 
ইহার নাম লঙ্কাবতাব গতর । সংগ্রহগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্তবেব 1 স্ুবিন্যন্ত নঙে। 


আর্ষ নাগীজুন_মাধামিকবাদেব ব্যাখ্যাতা। তিনি বুদ্ধদেবের 
মহানিবাণেব ৪** বসব পব বি্কমান থাক কথিত হয় । তিনি মহাকোশলেব 
অন্তর্গত বিদর্ভে (বর্তমান বেধাব ) ত্রাঙ্গণবংশে জন্বাগ্রহণ কবেন। ক্ুষ্া নদদীব 
বে শ্রীপ্বতেব গুঠাতে বহুদিন তপন্তা করেন। এ গুহ| নাগাজুন গুহা 
ন(মে প্রসিদ্ধ । অশোকেব পৌল্র বাজ। দশবথেব সময় নাগা গুহাতে 
২টি লিপি ক্ষোদ্দিত হইয়ছিল। তিনি “শরহ” দেবের শিষ্য ছিলেন । 
এই নাগার্জনিই কবিবাজী শাস্ত্রে “বস” প্রয়ৌোগেব পবর্তক এবং নালন্দা 
বি্ভালয়েব জনৈক পথিকৎ। আর্ধদেব তাহাব প্রধান শিষ্য । তিনি মহা- 
এন্্জজালিক ছিলেন। তিনি “ন/তবাহন” নুপতিকে লক্ষ্য করিয়া “সুহলেখা” 
গ্রস্ত রচন1 করিয়াছিলেন । কিন্ধ “সাতবাহন” কোনও বিশেষ নবপতিব নাম 
নহে, উহা অঞ্ধ ভৃতা বাজবংশেব পাম । একাধিক সাতবাহন নপতি একই 
বংশে দক্ষিণ ভারতেব প্রতিষ্ঠান পুরীতে বিছ্মান ছিলেন । হিউয়েনসাড. 
বলেন অশ্ঘোষ, নাগাজুনি, আর্যদের এবং কুমারলব্ধ সমকালীন ছিলেন। 
কল্হন বলেন কাশ্ীব বাজ্যে হঞ্চ, গুঁফ ও কণিফের কালে নাগাজুনের মত 
কাণীর রাজ্যে প্রবল হইঘাছিল। হক্ধ কণিক্ষের পৌত্র ছিলেন। নাগা্নের 
জীবনী ও আর্ধদেবেব জীবনী (8০৫ খঃ) কুমারজীব চীন ভাষায় অহ্থবাদ 
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করিয়াছিলেন। হ্র্যচরিতে (গম শতাব্দী ) বাণভট্ট নাগাঁনের “নাগহার” 
প্রাপ্তির কথ! বলিয়াছেন । - তিনি তাহার মাধ্যমিক কারিকার “অকুতোভয়” 
নামক টীকা স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন। তিনি “মহাযাঁন বিংশ”, “যুক্কি- 
যষ্টিকা” ও *শুন্ততা-সপ্ততি” রচন! করিয়াছিলেন । 

আঘ'দেব বা কর্ণরিপ বা! নীলনেত্র, দক্ষিণ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন ও 
নাগাজুনের প্রধান শিষ্য ছিলেন। উত্তর ভারতে বহু প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া 
তিনি স্বীয় মত প্রতিষ্ঠ করিয়াছিলেন এবং নালন্দে অধ্যাপক ছিলেন । 
তিনি “শতক শান্তর, “চতুঃশতক” ৪ “ভ্রমপ্রমথনযুক্তিহেতু সিদ্ধি” রটনা 
কবিয়াছিলেন। তিনি লঙ্কাবতার স্ত্রের উল্লেখ করেন। কুমারজীব তাহার 
জীবনী চতুর্থ শতাব্দীতে চীনভাষায় অন্নবাদ করেন। এরূপ অবস্থায় তাহার 
জীবনকাল তৃতীয় শহাব্লীব পূনে অবসান হওয়াই অনুমান কব সঙ্গত। 

আর্য অসঙ্গ (৫ম তাকী ) 

তিনি গান্মাব পুক্ষপুবে ( বন্তমান পেশোয়াব) কে'শিক বংশে জন্মগ্রহণ 
কবেন। প্রথমে টবভাঁষিক মতাবলম্বী ছিলেন, পবে মহাযাঁন মতে যোগাচারী 
হইয়াছিলেন। কিছুদিন নালন্দে অধাপক ছিলেন। তাহার বচিত “মহাযান 
নম্পরিগ্রহ শাস্ত্র” ষষ্ট খতাব্ণীতে চীন ভাষায় অনূদিত হভয়াছিল। তিনি 
কৌশাক্ষী, অযোধ্)। সভ্বাবামে কতিপয় বৎসণ অবস্থান কবিয়াছিলেন। 
হয়েনসাঙ, কোশান্ধীতে ও অযোধ্যৰ সঙ্ঘাবামেব ভগ্রাবশেষ দেখিয়াছিলেন। 

বস্ুবন্ধু (৫ম শতাবাী) 

বন্থবন্ধু পৃবোক্ত গান্ধার পরেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতাব নাম 
কৌশিক । আঘ অদঙ্গ তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। ৷ প্রথমে বৈশেষিক মতে ছিলেন, 
পরবে অসপ তীহাকে মহাযানণেৰ যোগাচার মতাবলম্বী করিয়াছিলেন। তিনি 
বহুদিন শঙ্কল, কৌশাদ্বী, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে বাস কবিযাছিলেন। তাহার 
“তর্কশান্ত্র প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ন্যায়শান্্ গ্রন্থ। সংঘ্দ তাভার সমসাময়িক 
ছিলেন । 

আচার্য দিঙ নাগ ( ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দী ) 

দিওনাগ দক্ষিণাপথে কাঞ্চীর নিকট সিংহবজ। নামক স্থানে ব্রাহ্মণ 
ংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে নাগদত্ব কর্তৃক হীনযানে দীক্ষিত হন। পরে 
আচার্য বন্ুবন্ধু তাহাকে মহাযান পথে আনয়ন করেন। দিউনাগ নালন্দা, 


৩৫০ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট পরিভ্রমণ করেন এবং প্রবল তর্কশক্তিতে অপরাজেয় 
হওয়ায় “তর্কপুঙ্গব” উপাধি লাভ করেন। তাহার অন্তর্ধানেও পরবর্তী 
হিন্দুশান্ত্রকারগণ তাহার মত খণ্ডন করিতে বহু আয়াস করিয়াছেন। 
উদ্দ্যোতকর, কুমারিল ভট্ট, বাচম্পতি মিশ্র গ্রতৃতি মহাপত্তিতগণ তাহার মত 
নিরসন করিতে চেষ্টা] কবিয়াছেন। 

দিউলাগের “প্রমাণসমুচ্চয়” কারিকাগুলি বৌদ্ধ গ্ঠায়শান্ত্রের প্রধান 
গ্রন্থ । তিনি হিন্দুবন্যায়-ভাষ্যকাব বাৎস্যাঁফুনকে সমীলোচন] করিয়াছেন । 
শ্হায়প্রবেশ” তাহার অপব গ্রন্থ । এ গ্রন্থ সংস্কৃতে বিদ্ধমান আছে । তাহার 
গ্রন্থগুলি পবমার্থ (৪৯৯-৫৪৯ খৃষ্টান ) চীন ভাষায় অন্থবাদ করেন। 

দিউনাঁগ তর্কপাদকে পাচ অংশ হইতে তিন অংশে পবিণত করেন 
«“উপমান” ও “শাস্ত্র এই ভুইটি প্রমাণ নহে বলেন। 


আচার্ষ শীলভদ্দ্র (ষষ্ঠ শতাব্দী ) 

শীলভদ্র সমতটে (দক্ষিণবঙ্গে ) ব্রাঙ্গণবংশে জঙ্মগ্রহণ কবেন। ধর্মপালেব 
পর শীলভদ্র নালন্দায় অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ইনিই চীনদেশীয় পবিত্রীজক 
হুয়েন-সাড. এর অধ্যাপক (৬৩৫ খ্রীঃ) এবং একজন নৈয়ায়িক | 


ধর্মকীতি (৬১৫--৬৫০ ত্রীঃ) 

ধর্মকীতি দক্ষিণ ভাবতে চূড়ামণিতে ব্রাহ্মণবংশে জঙ্মগ্রহণ করেন। এ 
চূড়ামণি বর্তমানে ব্রিমলয়ম্‌ প্রদেশে অবস্থিত। তাহাব পিতার নাম পবি- 
ত্রাজক করুণন্দ। বাল্যকালে হিন্দুশান্ত্রাদ্িতে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ 
করিয়াছিলেন। পরে বৌদ্ধ উপাসক হ্ইয়া জাতিচ্যুত হুইয়াছিলেন। 
উত্তরদেশ অর্থাৎ মগধ দেশে আপিয়। নালন্দায় ধর্মপাঁলের সংঘে প্রবেশ করেন 
এবং ত্রিপিটকে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। প্রবাদ আছে ধর্মকীতি পবে 
্বক্ষিণাপথে দ্ীীনবেশে ফিরিয়। গিয়। কুমারিল ভট্টরের দ্রাসগণের মধ্যে প্রাধান্য 
লাভ করিযম়। গোপনে কুমারিলেব জ্ঞ'নভাগার আস্মমাৎ করেন। কুমারিলের 
জ্ঞান লাভ করিয় কুমারিল ভটর সহিত তর্কযুদ্ধে তীহাকে পরাজিত করেন । 
ধর্মকীতি নিষ্র্থিদ্দিগকে (জৈনাচার্য ) তর্কে পরাজিত করিয়! দক্ষিণদেশে 
স্বীয় মত প্রবর্তন করেন। শেষ জীবনে তিনি কলিঙ্গ প্রদেশে মঠ স্থাপন 


করিয়। তথায় নির্জনে বাদ করেন। 


৩য় খণ্ড ] দশম অধ্যায় ৩৫১ 


* হুয়েন্-সাও. ধর্মকীতির নাম উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ তখনও ধর্ষকীতি 
প্রতিপত্তি লাভ করেন নাই। কিন্তু ফাহিয়ান তীহাকে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক 
বলিয়াছেন ( ১৭১-৬৯৫ খ্বঃ)। ধর্মকীতি হিন্দু নৈয়ায়িক উদ্বোতকরের মত 
খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি দিউনাগের মত পরিপুষ্ট করিয়াছেন । মীমাংসক 
স্থরেশ্ববাচার্স ও দ্রিগম্বর টজনাচার্য বিগ্ভানন্দ ধর্মকীতির "প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
সংজ্ঞার তীব্র সমালেচনা করিয়াছেন ! 


ধর্মকীতি রচিত বভ্‌ গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে প্রমাণবাতিককারিক।", "ন্যায়- 
বিন্দু” ও “বাদন্যায়” বিশেষ প্রপিদ্ধ। প্রমাণবাতিকেব মুল সংস্কৃত গ্রন্ 
পাওয়া যায় নাই, তিব্বতীয় অনুবাদ আছে ন্তায়বিন্দুর সংস্ত মুল গ্রন্থ 
বর্তমান আছে। ধর্মকীতি রচিত “বৌদ্ধসঙ্গত্ত্যলফার”: এর উল্লেখ বাসবদত্বায় 
আছে। 

বিশীতদেব (৭ম এতাব্দী ) 


বিনীতদেব রাজ] গোবিন্দচঞ্জেব পুত্র ললিতচন্ত্রের সময়ে বিমান ছিলেন 
এবং ধর্মকীতির গ্রন্থের টীক। রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ন্যায়বিন্দুর 
টীকা, হেতুবিন্দ্ু টীক। ও বাদন্তায় ব্যাখ্যা সন্তানার সিদ্ধি টীকা বচনা 
করেন। ইনিই দ্রিউনগেব আলম্বন পরীক্ষার উপরও টীক। রচনা কবেন। 


চজ্দগোষী বেন শতাবশ) 


ববেন্ত্রভূমিতে (বাজনাহী জেলা) ক্ষাত্রয় বংশে জদ্বাগ্রহণ করেন। সববিগ্ঠায় 
পারদশী হন। আচার্য স্থিরমতির নিকট অভিধান পিটক অধ্যয়ন করিয়। 
বিদ্ভাধর আচার্য অশোকের নিকট বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। রাজা নালেন্ছ্রে 
অবাধ্য হওয়ার তাহাকে সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া নদীতে ফেলিয়। দেওয়া হয়। 
ভাসিতে ভাসিতে বঙ্গোপসাগর উপকূলে বর্তমান চন্্র্বীপে উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন। তথায় তিনি অবলোকিতেশ্বর ও"তারামূতি স্থাপন করেন। তথ! 
হইতে তিনি সিংহলে যান। দৃক্ষিণভারত হুইয়] উত্তরভারতে আসিতে পার্ণিনি 
ব্যাকরণের ছায়া চান্দ্রব্যাকরণ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। জৈনাচার্য,হেমচন্তর 
চন্ত্রগোমীর উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত জয়ার্দিত্য কাশিকাতে চন্জুগোমীর 
উল্লেখ করেন নাই (৬৬১-৬৬২ শ্রীঃ)। উহাতে বোধ হয় যে চন্ত্রগোষী 
কাশিকার পরবর্তী | চন্ত্রগোমী গ্ন্যায়লোক সিদ্ধি” রচন৷ করিয়াছিলেন। 


৩৫২ সংস্কৃত স'হিত্যের ইন্তিহাস 


শান্তরক্ষিত (৮ম শতাকীর মধাভাগ পর্যন্ত) 

শান্তবক্ষিত বা শান্তিরক্ষিত বঙ্গদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার 
(জুহোব) গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। গোপালের রাজত্বকালে তাহার জন্ম হয় 
(৭০৫ খুঃ) | তিনি স্বতন্ত্র মাধামিক মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি তিব্বতে গমন 
করেন এবং তথাতয় দেইবক্ষা কবেন। তিব্বতেব বাজাব আনুকুল্যে 
(৭৪৯ খুঃ) ওদত্তপুরের আদর্শে তিব্বতস্থ সমহয়ে এক মঠ প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং তাহাব ছাত্র কমলশীলকে তথায় আহ্বান করেন কিন্ত কমলশীল 
পৌছিবার পুরেই ৭৬২ গ্বীষ্টরব্দে তিনি দেহরক্গা কবেন। 

তিনি ধর্মকীতিব বাদন্যায়ের বৃত্তি বচনা করিয়াছিলেন। তাহার “তত্ব- 
সংগ্রহ” কারিকা! স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ । এ কাবিকাগুলিতে অন্যান্ত ধর্ষ বা দার্শনিক 
মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি প্রতিপক্ষেব নাম উল্লেখ কবেন নাই । কিন্ধু 
তাহার ছাত্র ও টীকাকার কমলশীল এ সকল গ্রতিপক্ষেব ও তকিত উক্তির 
উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্কব।চাষেব দর্শনেখ উল্লেখ নাত | শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ 
ধর্মেব প্রবল গ্রতিদ্ব'্দী ৷ তাহার উল্লেখ ন। থাকায় শঙ্কব।চার্য তাহা পরবতী 
অর্থাৎ ৭৮৮ গ্রীষ্টা্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, হাই সমিত হয। 


কমলমীল (অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ ) 

কমলশীল শান্তবক্ষিতেব শিষ্য । হনি নালপ্দেক অধ্য।পক ছিলেন। “তত্ব 
সংগ্রহেব” ব্যাখ্যা “তব্বসংগ্রহ্পপ্জিক” প্রণয়ন করেন। শান্তরক্ষিত যেখানে 
প্রতিদ্বন্দীৰ নাম করেন নাই এবং প্রতিত্বন্দীব মূল গ্রন্থ হইতে তকিত অংশ 
উদ্বাত কবেন নাই সেখানে কমলশীল প্রতিদ্বদ্দীর নাম ও তকিত অংশগুলির 
উল্লেখ কবিয়৷ বিষয়টির পূর্ণাবয়ব দিয়াছেন। শান্তবক্ষিত তিববতে সমইয় 
নামক স্থানে মঠ স্থাপন করিয়া তথায় কমলশীলকে আহ্বান করিয়াছিলেন 
কিন্ত কমলশীল ভিব্বতে (৭৬৪ খুঃ) পৌছিবাব পূর্বেই শাত্তবক্ষিত 
পবলোকগমন করেন । ( ৭৬২ খুঃ) 


আচায“জেতারি (৯৩০--৯৯* খৃঃ) 
জাতিতে ব্রাহ্মণ ! পিতার নাম গর্ভপাদ । বারেন্ত্রভূমির রাজ! সনাতনের 


কালে বিগ্তমান ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম অবলগ্বন করেন ও বিক্রমশীলা 
হইতে “পণ্ডিত” উপাধি প্রাপ্ত হন। দীপন্কর শৈশবে তাহার ছাত্র ছিলেন। 
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দীপঙ্কর ৯৮* খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি “হেতুতত্ব উপদেশ" “ধর্ম- 
ধর্মীবিনিশ্চয়” ও “বালাবতার তর্ক” প্রভৃতি রচন! করিয়াছিলেন। 

শংকরানন্দ ( ১৭৫০ খঃ) 

ইনি কাশ্মীরে ব্রাঙ্গণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মকীতির প্রমাণবাতিকের 
উপর টীকা রচন1! করেন। তাহার “অপোহুসিদ্ধি” অপোহবাদের প্রসিদ্ধ 
্রন্থ। অপোহবাদ অঙ্গীকার করে যে আমরা কোনো বস্ত বা শ্রেণী বুঝিতে 
তাহ অন্ত কিছু হইতে পৃথক্‌ ইহা বুঝিয়া থাকি । উপনিষদেব “নেতি”, 
“নেতি” বাদের ছায়া। 

সুত্পিটক 

স্বত্তপিটক পাঁচ অংশে বিভক্ত । 

(১) দ্রীঘনিকায় (২) মজ্জমনিকায় (৩) সমুযত্বানিকায় (৪) অক্গুত্তরনিকয় 
(৫) খুদ্দকনিকায় ( শীল )। 

নুমঙ্গলবিলাসিনী দীর্ঘনিকায়ের ব্যাখ্যা বুদ্ধঘোষ রচিত। 


বৈপুল্যস্মৃত্ 

বৈপুল্যহ্তত্র নান। অংশে বিভক্ত। 

(১) অআষ্টসহত্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা। (২) সদ্ধর্মপুওরীকা। 
(৩) ললিতবিস্তর । (৪) লঙ্কাবতার স্তর । 
(৫) ন্থবর্ণপ্রভাস। (৬৬) গণ্ুব্যুহ। 

(৭) তথাগতব্যহ। (৮) দৃশভূর্মীশ্বব | 


নিমে প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলির বিববণ প্রদৃত্ত হইল। 


(১) মহাবস্ত ব! মহাবস্তঅবদ্ধান। 

ইহ] হীনযান সম্প্রদায়ের প্রধান গ্রন্থ । বুদ্ধের জীবনী বশিত হইয়াছে। 
অদ্ভুত ও আম্চর্শ ঘটনাগুলি পরিত্যক্ত হয়। বুদ্ধেব গৃহত্যাগ, মারের 
(«কন্দর্পের”) সহিত যুদ্ধ, জয়লাভ ও পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্তি ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে । 
জাতক উপাদান ইহাতে নিহিত আছে । জাতকগুলিতে কিছু কিছু উপাদান 
আছে। পালিভাষার গ্রস্থতে 'নাই এরূপ বিষয়ও এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। 
হিন্দুপুরাঁণও স্থানে স্থানে অবলম্বিত হইয়াছে । থেরাবাদীদের হীনযান 
মতের পোষক হইলেও মহাধান মতের সমর্থন আছে। এই গ্রন্থের রচনাকাল 

৩ 
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নির্ণয় কর! কঠিন। ভাষার প্রাচীনতা দৃষ্টে অনুমান হয় ইহাতে প্রাচীন 
অংশ আছে ও নূতন অংশ সংযোজিত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
রচিত হওয়া সন্তব। পরে কিছু কিছু সংযোজিত হইয়াছে । 


(২) ললিতবিস্তর। 

মহাযান মার্গের বুগ্ধজীবনীর প্রধান গ্রন্থ। ইহাকে “বৈপুল্য হুত্র” 
বলিয়া অভিহিত ক্র হুয়। মুলে বোধ হয় ীনযাঁন মতাঁবলম্বী স্বাস্তি- 
বাদ্দীগণের মত গৃহীত হইয়াছিল কিন্ত পরে উহ]! মহাযাঁন মতেরও মুখ্য গ্রন্থ 
হইয়াছে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব একটি মহৎ “ললিত” অর্থাৎ লীল1। ললিত- 
বিস্তর বুদ্ধদেবের ললিতগুলির সংগ্রহ । বুদ্ধি বিশ্বাস ও ভক্তি বৌদ্ধ ধর্মের- 
অপরিহার্য অঙ্গ। বর্তমান ললিতবিস্তরের প্রাচীন তিব্বতীয় বা] চৈনিক 
অনুবাদ দৃষ্ট হয় না। বিশ্বস্ত অন্থবাদ নবম শতকে হইয়াছিল । অন্য অনুবাদ 
বর্তমান ললিতবিস্তরের সংস্করণের নহে। গ্রীক ও ভারতীয় বৌদ্ধ স্বাপত্যে 
যে বুদ্ধলীলা ক্ষোদিত ভইয়াছে সেগুলি ভাস্করেরা৷ নিজ নিজ বুদ্ধমূতি ও 
কৌলিক জ্ঞান অন্থসারে ও প্রচলিত বৌদ্ধমত অনুসারে করিয়াছে, তদ্বারা 
তাহাদের ললিতবিস্তরের জ্ঞান প্রকাশ পায় না। বুদ্ধদেব স্বয়ং আদেশ 
করিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনী নাট্যাকারে পরিণত কর] নাহ্য়। এ 
নিষেধের ফলে হৃদয়ের আবেগ প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় প্রস্তরমুতিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
হইয়। তাহার বিকাশ হইয়াছে । মুলগ্রন্থের অংশগুলি প্রাচীন কিন্তু তাহার 
সহিত নূতন অংশ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়াছে। 


লঙ্কাবতারসৃূত্র পূরণে উক্ত হইয়াছে। 


(৩) অবদান । 

“জীতকমালা”গুলিকে “বোধিসত্বাবদান মাল বা “বোধিসন্বাবদ্ান” 
বলে। বৌদ্ধ আখ্যায়িকাগুলি কতক হীন্যান সম্প্রদদীয় অভিমুখী ও কতকগুলি 
মহাযান সম্প্রদায় অভিমুখী করিয়া রচিত হইয়াছে। প্রাচীনগুলি হীন্যান ও 
পরবর্তীগুলি মহাযান সম্প্রদায়ের অভিমুখী । অর্ধ্যস্বরধত “জাতকমালা” 
খ্ীষ্ট চতুর্থ শতার্বীতে রচিত এরূপ অনুমান হয়। “অবদান” শবের অর্থ 
“বীরত্বপূর্ণ কার্য” “মহৎ আত্মত্যাগ” বা৷ “আত্মোৎসর্গ”। এরূপ কার্ষের 
বিরতিকেও অবদান বলে। আত্মোৎসর্গের আখ্যানগুলি অবদান। মানুষকে 
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আতক্মোত্সর্গে প্ররোচিত করিবার জন্য অবদ্ানগুলি রচিত হইয়ছিল। 
অবদানের নায়ক কোনোও অতীত 'বোধিসত্ব হইলে তাহাকে 
“জাতক” বলে। 

“অবদান শতক'। 

উহা! চীনাভাষায় ৩য় শতাব্দীতে অনুদিত হইয়াছিল। অন্ততঃ তাহার 
একশত বৎসর পূর্বে উহ! রচিত হওয়া সম্তভব। সর্বান্তিগণের অবদানগুলি 
হীন্যান মতের পরিপোষক। বুদ্ধের প্রতি ভক্তি এ অবদানগুলির মুখ্য 
উদ্দেশ্য । উহ্াতে “বোধিসন্বেব” উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অবদান শতকে 
দশটি অধ্যায় আডে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে দশটি অবদান আছে। এ অবদান- 
গুলির মূল বিনয়পিটকে অথবা স্থত্রপিটকে অঙ্গুররূপে বিদ্ধমান রহিয়াছে। 

দিব্যাবদান । 

ইহ] অবদান শতকের পরবর্তী গ্রন্থ । মুলে ইহাও হীনষানের সংগঠন। 
মহাসানের মুখোশ বা আচ্ছাদন দেওয়া হইয়াছে । সবল ম্থখবোধ সংস্কৃত 
ভাঁষায় গসগুলি কথিত হইয়াছে । মধ্যে মধ্যে গাথাগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 
ভাষা ও ছন্দঃ কাব্যোচিত। দিব্যাবদানের অংশগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত 
হওয়া! সপ্ঘব। খ্বত্ীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বেই অবদানগুলি বচিত হইয়াছে 
এরূপ অনুমান কর! সঙ্গত। ইহার “শাদূলকর্ণাবদান” ২৬৫ খৃষ্টা্ষে চীন- 
ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। 


অবদান কল্পলতা! ৷ 

কাশ্ীরী পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র (১০৫২ খুষ্টাব্ষে ) “অবদান্কল্ললত।” রচনা 
করিয়াছিলেন। তিনি আরও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র 
সোমেন্দ্র একটি অবদ্দান (১০৮ ) সংযোগ করিয়। দিয়াছেন। 


(৪) সন্ধর্মপুগ্ডরীক (দদ্র্মরূপ বিমল পদ্ম ) 

ইছা মহাযান গ্রন্থ । মহাঁযান জানিতে হইলে সম্পূর্ণ সন্ধর্মপুণ্তরীক অধ্যয়ন 
কর] আবশ্যক | “হীনযান” ক্ষুদ্রযান বা ভিঙ্গিনৌক1 একজন ছুইজনকে পার 
করিতে পারে। “মহাযান” বুহত্যান ব] অর্ণবপোত বহুলোক পার করিতে 
পারে। মহাযানের মৃলঙ্ছত্র হইতেছে যে বু লোকের অর্থাৎ জনসমাজের 
জীব প্রবাহের উদ্ধীর করার পথ। কেবল নিজের নির্বাণ লইয়া ব্যস্ত নহে। 
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জনকল্যাণের দিকে প্রধান লক্ষ্য । বর্তমানাকারেব মহীযান “'সন্বর্মপুণডরীক' 
কোন সময়ে রচিত হইয়াছে তাহ নির্ণয় কর। ুরূহ। গগ্গুলি অতি সরল 
বিশ্ুপ্ধ সংস্থৃতে গ্রথিত। গাথাগুলি পালিতে রচিত এবং তাহাও প্রাচীন 
পালিতে। খোটাঁনে প্রাপ্ত পাঠ হইতে নেপালী পাঠের পার্থক্য আছে। 
মহাযান মত পূর্ণভাবে পঠিত হইবার পর এই গ্রন্থ'রচিত হুইয়াছে। ৩য় ও ৪র্থ 
শতাব্দীতে চীনভাষায় ইহা অনুদিত হইয়াছে। নাগার্জুন সদ্ধর্মপুণ্তরীকের 
উল্লেখ কবিয়াছেন। তাহাতে ইহা! তীহাব পূর্বকাঁলের গ্রস্থ। ফাহিয়ানের 
কালে ইহা অতি সমাদৃত গ্রন্থ। প্রথম শতাব্দীতে কিনা তৎপূর্বে রচিত 
হওয়া সম্ভব । 

কারণুব্যুহ। 

কারগুব্যুহে “বোধিস অবলোকিতেশ্বব” মুতিমৎ হইয়াছে ও তাহার 
স্তুতি প্রবল হইয়াছে । অবলোকিতেশ্বব করুণাব সাগর সকণ পাপীদেব 
উদ্ধাবকর্তা। মহাযান মতেব পুণ বিকাঁশ। 

কুখাঁবতীব্যহ। 

সুখাবতীব্য,হে অমিতাভ মুতি পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছে। 

(৫) প্রজ্ঞাপারমিতা অষ্টসহত্রিক। অর্থাৎ সবোচ্চ জ্ঞান গ্জ্ঞপারমিতা 
ক্রমশঃ বধিত হইয়] লক্ষ শ্লোকাত্মক হইয়াছিল। তাহা পবে সংকুচিত হ্ছয়? 
অষ্টসহত্র“হইয়াছে, একূপ কেহ কেহ অনুমান কবেন। 

বৌদ্ধকাব্য 

অশ্বঘে।ষ বিরচিত বুদ্ধচবিত ও সৌন্দবাশন্দ কাব্য দ্রষ্টব্য । 

অলম্কীর-_বৌদ্ধসঙ্গত্যলঙ্কার ত্রষ্টব্য। 

ব্যাকরণ-_কাশিকা বৃত্তি ও “কাশিকা ন্তান' ও “ভাষাবৃত্তি” ব্যাকরণ 
অধ্যয় দ্রষ্টব্য। 

বৌদ্ধশব্বকোশ । “অমবকোশ” দ্রষ্টব্য। “কামধেনু* নুভুতি কৃত। 
অভিধান ভ্রষ্টব্য। 


তৃতীস্ব খণ্ড 
একাদশ অধ্যায় 


জন সংস্কৃত সাহিতা 


জৈনসাহিত্য, গ্যায় ও আগম 

টজৈন আচার্ষগণ বলেন যে জৈনধর্ম চিরন্তন । কালঝোতে বহু তীর্ঘস্কর 
অআ|পিম়াছেন এবং এ ধর্মমত উজ্জীবিত করিয়াছেন । মহাবীরের ২৫০ বৎসর 
পূর্বে পাশ্বদেব আবিভূ্তি হইয়াছিলেন। মঞ্চাবীর বা বদ্ধমান বৈশালীর 
অন্তর্গত কুণ্ড গ্রামে ৫৯৯ পুঃ খষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমান 
মজঃফরপুর জেলায় “ধপাড়” নামক স্ভানে'গ্রাচীন “বৈশালী” নগর অবস্থিত 
ছিল। বৈশালীব মহানায়ক চেটকের ভগিনী ত্রিশলার গর্ভে মহাবীর 
জন্মগ্রহণ করেন। 

তিনি ৫২৭ পু; খষ্টান্দে পাবাপুরিতে দেহ্বক্ষা কবেন। তিনি বুদ্ধদেবের 
সমকালীন ছিলেন এবং টভয়ের সাধনেব স্থান একই '্রদেশে। কালক্রমে 
জৈনধর্মের কঠোবতা'্ঘ ও বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতাপে জৈনধর্ম ক্রমে সংকুচিত 
»ইয় বিহারের স্থানে স্থানে, পশ্চিম রাজপুতানায় এবং গুর্জরপ্র্দেশে আবদ্ধ 
হইয়াছে । সমস্ত ভারতে জৈনচিহ্ ইন্যাদি বিমান আছে। জৈনধর্ম 
কতকাংশে হিন্দুধর্সের লহিত সমত্ব রাখিয়াছে। জাতিভেদ ও হিন্দু আচার- 
ব্যবভাব যথাসাধ্য রক্ষ! করিয়া! আপিয়াছে। পুরাণগুলি আংশিকভাবে 
গ্রহণ করিয়াছে । গণেশার্দি দেনতার অর্চনা করিয়া থাকে । 

টৈনদিগের দুই শাখা £হ (১) শ্বেতান্বর (২) দ্িগম্বর । 

শ্বেতাশ্বরগণ দিগন্বরগণ হইতে প্রাচীন। সম্ভবতঃ দ্রিগশ্বরগণ খুষ্টীয় 
প্রথম শতাব্দীতে দৃঢ় আকারে আবিরভত হইয়াছে। দিগন্বর ও শ্বেতাম্বর 
জৈন উভয় সম্প্রদায়েরই মূল ধর্মস্ত্রগুলি একই রূপ। সিদ্ধান্ত বা আগমশান্ত্ 
এবং বারটি অঙ্গ। (১) আচারাঙ্গস্ত্র (২) সৌত্রকতাঙ্গ (৩) স্থানাঙ্গ 
(৪) সমবায়াঙহগ (৫) ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি (৬) জ্ঞানধর্ষকথা। (৭) উপাসকদশা 
(৮) অন্তকদ্দশা (৯) অনুত্বর উপাধিদশ1] (১০) প্রশ্নব্যাকরণানি (১১) বিপাক- 
শ্রুতম্‌ (১২) দৃষ্টিবাদ । 


৩৫৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাদ 


ইহা ব্যতীত কতকগুলি উপাঙ্গ আছে। ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম উপাঙ্গগুলি গণিত, 
জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা । এই অজগুঞ্ির প্রাচীন, 
ভাষা আর্ষ বা অর্ধমাগধী। মহাবীর এই মাগধী ভাষাতেই ধর্ম প্রচার 
করিয়াছিলেন । মহছাবীরের অন্তর্ধযানের ছুইশত বৎসর পর মগধে ভয়ঙ্কর দুভিক্ষ 
হওয়ায় ও এ দুভিক্ষ বার বৎসর চলায় মৌর্য চন্দরগুপ্তের সময় থের! ভদ্রবাহু 
তাহার জৈনসম্প্রদ্দায়ের কতক শিষ্যগণকে লইয়। কর্ণাটে গমন করেন। 
বাহাব। মগধে রহিয়। গেলেন তাহার! স্ুলভদ্রের পরিচালনায় থাকিলেন। 
ক্রমশঃ উভয় মতেব পার্থক্য ঈীড়াইল। পাটলীপুত্র নগবে এক মহাসভা 
আহত হইয়াছিল। তাহাত্বে ১১টি অঙ্গ পুনরায় স্থিরীরৃত হইল এবং দ্বাদশ 
অঙ্গ “চৌদ্দ পূর্ব” দ্বাবা গঠিত হইল। ভদ্রবাহু মগধে ফিরিয়৷ আসিলে ধাহারা 
পূর্বতেই শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতেন তাহারা শ্বেতার্ধর নামে অভিহিত 
হইতে লাগিলেন ও বীহাবা উলঙ্গ থাকিতেন এবং স্ত্রী পরিগ্রহ করিতেন 
না তাহার! দিগম্বর সম্প্রদায়তৃক্ত হইলেন। এই মতপার্থক্য দূরীভূত 
করিবার জন্ত ৫ম শতাব্দীতে গুজরাটের অন্তর্গত বল্লভীগুবে এক মহাসভা 
আহ্ত হয়। দ্বাদশঅঙ্গ যাহা পুবে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহ! ছিন্নভিন্ন 
হইয়াছিল। দেবদ্ধিক্ষমাশ্রমণ বল্পভীপুরের সভাষ সভাপতি ছিলেন। এ 
সভায় যে এগার অঙ্গ গৃহীত হইল তাহাই এক্ষণে প্রচলিত আছে। 


ইন্দ্রভূতি গৌতম (৬৭৫১৫ পৃঃ খুঃ) 

ইনি মহাবীরের জনৈক মুখ্য শিশ্ত। তিনি জৈনধর্সেব মূল বিষয়গুলি 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন তিনি মগধ রাঁজোর অন্তর্গত গোবর গ্রামে জন্ম গ্রহণ 
করেন। তঁহাব পিতার নাম বস্থৃভৃতি ও মাতার নাম পৃথথী। বাজগৃহের 
গুণাভা গ্রামে দেহত্যাগ করেন। ইন্ভুতিব কাল ৬০৭ হইতে ৫১৫ পুঃ 
খবষ্টান্দের মধ্যে। “দৃষ্টিবাদ” জৈনধর্মের প্রাচীন আগম বা সিদ্ধান্ত গ্রন্থ। 
সম্ভবতঃ ইহাতে ৫টি অধ্যায় ছিল। তাহার প্রথম অধ্যায়ে “ন্যায়” বিষয়ক 
বিচার ছিল। আচার্য স্থুলভদ্রের কাল পর্যন্ত সম্পর্ণ গ্রস্থ বিদ্ধমান ছিল। 
পট্টাবলীর উক্তি অনুসারে তিনি নবম ননের মৃত্যুকল সময় (৩২৭ পৃঃ খু্টাবে) 
পরলোক গমন.করেন। খুঠীয় ৫ম শতাব্দীতে” দৃষ্টিবাদ” বিনুপ্ধ হয়। তজ্জন্তই 


পা € 


হিন্দুশান্ত্র জৈনধর্মকৈ “নিগ্রস্থ' বলে। 


ওয় খণ্ড ] | একাদশ অধ্যায় ৩৫৯ 


ভদ্রেবান্ছু (৪৩৩ হইতে ৩৫৭ পুঃ খুষ্টাব্ড ) 

শ্বেতান্বর জৈন্দিগের মতে ভদ্রবাহু ৪৩৩ পূঃ গ্রীষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং ৩৫৭ পৃঃ শ্রীষ্টান্যে পরলোক গমন করেন। তিনি দক্ষিণ ভারতে 
প্রতিষ্ঠানপুরে (বর্তমান পৈঠান ) বাস করিতেন। কিংবদন্তি আছে তিনি 
বরাহমিহিরের ভ্রাতা ছিলেন। ভদ্রবাহু “দশ বৈকালিক স্কত্র“ এর উপর 
“দশ বৈকাঁলিকনিু্ক্তি” নামক ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন। এনিরুক্তি” 
অর্থাৎ বিশদ'ব্যাখ্যা বা ভাষ্য । তিনি জৈন “শ্রুতকেবলী” অর্থাৎ দষ্টিবাদের 
“চতুর্দশ পূর্বের” তবজ্ঞ ছিলেন । তিনি “আবশ্ক সুত্র”, “উত্তরধ্যায়নসথত্র” 
“আচাবাঙ্গ মুত্র, ও “কক্সস্ত্রের” ব্যাখা! বচনা কবিয়াছিলেন। তিনি জৈন 
"্যাঁদবাদের” ব্যাখ্য। তাহার “স্থত্ররুতাঙ্গনির্চুক্তি"তে বিশদভাবে প্রকাশ 
করিয়াছেন। 


উম্মাস্বামিন্‌ বা উমাপপতি (১ম শতাব্দী ) 

তাহার অপর নাম “বাচকশ্রবণ” 1 “সর্বদর্ণনসংগ্রহ” তীহাঁকে “উমাস্বাতি 
বাচকাচার্য” বলিয়াছেন। ইনি সাতটি স্বন্গম বা বিষয অঙ্গীকার কবেন। 
(১) জীব, (২) অজীব, (৩) আশ্রব, (8) বন্ধ, (৫) সম্বর, (৬) ধবংস ও 
(৭) মোক্ষ। তিনি স্তগ্রোধিক| গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার 
নাম স্বাতি এবং মাতার নাম উমা। তিনি কৌভিসানি গোর্রীয় ও শ্েতাস্বর 
জৈনসম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন। তিনি ৮৫ খৃষ্টাবে নির্বাণ লাভ করেন। তিনি 
কুন্ুমপুব বা পাটলীপুত্র নগরে তন্বার্থাধিগম সত্রের ব্যাখ্যা রচন। করেন। 


সিদ্ধলেন দিবাকর (১ম শতাব্দী খুষ্টপূর্ব ) 


জৈনগণ বিশ্বাস করেন পিদ্ধসেন প্রথম শতাব্দী পূব খুষ্টাব্দে বিক্রমা দিত 
রাজাকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিক্রমাদিত্য ৫ম 
শতাকীতে বর্তমান থাক। সম্ভব । তিনি শ্বেতান্বর জৈন ছিলেন। সিপ্ধসেন 
দিবাকর জৈন ন্যায়শান্ত্রের পূর্ণাবয়্ব দিয়াছেন। তাহার “ন্যায়াবতার" 
৩৬টি কারিকায় স্ায়গ্রন্থ। তাহার “সম্মতিতর্কনথত্র” স্যায়শান্ত্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থ 
তিনি জীবকে জ্ঞাত। ও প্রকাশক (আত্মন্‌ ও অনাত্মন্‌ এর প্রকাশক) 


অবধারণ করিয়াছেন । 


৩১০ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


দেবাঞ্ধিগণি 


তিনি সর্বপ্রথমে জৈন সম্প্রদায়েব মূল সুত্রগুলি ৪৫৩ খুষ্টাব্ষে গুজরাটের 
বল্লভীপুবীতে লিপিবদ্ধ কবেন। 


সিদ্ধসেন গণি (৬ষ্ শতাব্দী ) 

তিনি ভাস্বামীব শিষ্য | ভাস্বামী সিংহস্থবির শিষ্ত । কথিত আছে সিদ্ধ- 
সেনগণি দেবাদ্ধিগণির সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনি মহাকীবেব নির্বাণের 
৯৮* বৎসব পব জীবিত ছিলেন! তিনি উমাস্বাতিব তত্বার্থাভিগম গ্রন্থের 


টীকা “তন্বার্থ টীক1” বচন1 কবিয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধসেনদিবাকবকে 
উল্লেখ কবিয়াছেন। 


সামন্তভদ্রে (৬ষ্ঠ শভাব্দী) 

সামস্তভদ্র দিগম্বব জৈন সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। দাক্ষিণাত্য জৈন। 
উমাস্বাতিব তত্বীর্থাভিগম স্ত্রেব “গন্ধহম্তীমহ।ভাঘ্য” বচনা কবিয়াছিলেন। 
এ ভাষ্তের স্চনাংশকে “আত্মমীমাংসা” বলে। বাচম্পতি মিশ্র স্তাদ্বাদেব 
আলোচনায় উহা] হইতে উদ্ধত কণ্রয়াছেন। সামন্তভদ্রেব টীক] বিগ্ানন্দ 
ও প্রভাচন্ত্র লিখিয়াছেন ৷ কুমাবিলভ্ট তাহাব উল্লেখ কবিয়াছেন। কুমাবিল 
ও ধর্মকীতি সমসাময়িক মনে কবিবাব যথেষ্ট কাবণ আছে। 

অকলম্কদেব কবি (৭ম খতাব্দী ) 

ইনি দিগম্বব জৈন সামন্তভদ্রেব আশ্বমীমীংসার উপব “অষ্টাশতী” নামক 
ব্যাখ্যা বচনা কবেন। অকলঙ্কদেবেব অন্ঠ গ্রন্থ “ন্যায় বিনিশ্চয়? | বাষ্ট্রকুট 
নৃপতি রুষ্চবাজেব বাজত্বকালে অকলঙ্কদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহা 
কাল ৭ম শতাব্দী অনুমিত ভয়। মীমাংসক কুমাবিলভট্ট জৈন ধর্মকে ও 
বৌদ্ধ ধর্মকে, সামন্তভদ্রকে ও অকলহ্কদেবকে আক্রমণ কবিলে প্রভাচন্ত্র ও 
বি্কানন্দ এ আক্রমণ প্রতিবোধ কবেন। 

বিষ্ভানন্দ (৮ম শতাব্দী) 

তিনি পাটলীপুত্রে দিগন্থব সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। তিনি “পাত্রকেশরী- 
স্বামী” নামেও অভিহিত হন। ইনি হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনমতের প্রধান প্রধান 
গ্রন্থ ও অভিমত আলোচন। করিয়াছেন । “আপ্রমীমাংসা”র “আশ্তমীমাংসা- 

কৃতি” ব! “অষ্টসাহআ্ী” নামক বাখ্যা রচন। করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত 


শয় খণ্ড একাদশ অধ্যায় ৩৬৩১ 


“প্রমাণপরীক্ষা” নামক অন্ত একটি ন্যায়গ্রস্থও রচন1] করিয়াছেন । তাহার 
পূর্ববর্তী বহু গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের নাম উল্লেখ করায় হর্ষচরিতের ন্যায় পূর্ববর্তী 
গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের কাল নির্দেশ করা যায়। সাংখা, যোগ, বৈশেষিক, 
মীমাংসা, অদ্বৈতবাদ, সৌগত, তথাগত (বৌদ্ধ), দ্রিউনাগ, উদ্োতকর, 
ধর্মকীতি, প্রজ্ঞাকর, ভর্তৃহরি, শবরস্বামী, প্রভাকর ও কুমারিলভট্ট প্রভৃতির 
নাম করিয়াছেন । 


মাণিক্যনন্দী (৭৫* হইতে ৮*৭ ঝঃ) 

ইনি দিগম্বব জন সম্প্রদায়হুক্ত। “পরীক্ষামুখশূত্র” নামক গ্ার়গ্রন্থের 
বচয়িতা। অকলস্কদেবেব গ্রন্থে উপর উহা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাহার 
পববতণ। ইহার কাল ৭৫* হইতে ৮০০ শ্রীষ্টাব্ ধর! যাইতে পাঁরে। 

কবি প্রভাচক্দ্র-কবি প্রভাচন্ত্র ভগবান উপবর্ষ, ভর্তৃরি, খাণ 
শবরস্বামী, প্রভাকব, উদ্ধে'তকর ও ধর্মকীতি প্রতৃতিকে উল্লেখ করিয়ছেন। 
“পরাক্ষামুখস্ত্রের” নবপ্রাচীন ব্যাখ্য। “প্রমেয়কমলমার্তণ্” কবি '্রভাচন্ 
লিখিয়াছেন। প্রভাচন্জ্রের কাল ৮০০ হইতে ৮২৫ গ্রীষ্টান্দ পর্যন্ত ধর] যাইতে 
পারে। 


অভরদেবসূরি (১০ম শতাব্দী ) 

ইনি শ্বেতাম্বর জৈন ছিলেন এবং প্রচ্যন়স্বরির শিষ্য । “বিবার্দমহার্ণব” 
স্যায় গ্রন্থ রচয়িতা । এতদ্ব্যতিরিক্ত “তত্বার্থবোধবিধায়িনী” নামক 
“সন্মতিতকম্ত্রের” উপর ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। ইনি শান্তিন্রির 
শিক্ষক ছিলেন। শান্তিস্বরি ১০৩৯ খষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। 


অনন্তবীর্য (একা দশ শতাব্দী ) 

ইনি দরগন্বর জৈন ছিলেন। মাণিক্যনন্দীব পরীক্ষাযুখের উপর 
'পবীক্ষামুখপঞ্ভিক1” বা “প্রমেয়রত্রমাল1”' রচন। করেন। সর্বদর্শনসংগ্রহে 
(১৪ শতাব্দী ) অনন্তবীর্ষের নাম উল্লেখ আছে। 


দেবসুরি (একাদশ, ঘাদশ শতাবী ) 
দেবস্থরি শ্বেতাম্বর জৈন ছিলেন। তাহার উপাধি “বাদিপ্রবর” ছিল। 
তিনি ন্যায়শান্ত্রের “প্রমাণ-নয়তত্বাবলোকালঙ্কার” ও তাহার উপর স্বীয় 


৩৬২ সংস্কৃত সাহিতোর ইতিহাস 


টীক| “সদ্বাদরত্কর” রচনা করিযাছিলেন। দ্িগন্ধব জৈনদিগকে তর্বশান্ে 


পরান্ত করিয়া গুজরাটের অনিহিল-বাড়াপত্তনে তাহাদ্দিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ 
করিয়াছিলেন (১১২৪ খুষ্টাব )। 


হেমচত্্রসূুরি ( ১০৮৮--১১৭২ খ্ঃ) 


ইহাব উপাধি “কলিকালসর্ষজ্ঞ” ছিল। আহ্মর্দাবাদের অন্তর্গত ধন্ধুক 
নামক স্তানে জন্মগ্রহণ করেন। দেবচন্ত্রের শিষ্য । চালুক্যরাজ জয়চন্দ্রের 
রাজত্বকালে বিগ্মান ছিলেন ও তৎপুত্র মহাবাজ কুমারপালের শিক্ষক ছিলেন । 
তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা । 

(১) কাব্যানুশাসনবৃত্তিঃ 

(২) ছন্দোন্ধশাসনবৃত্তি, 

(৩ অভিধানচিন্তামণি ও নিঘণ্ট,শেষ (দেশীনামমাঁল) 

(8) দ্ব্যাশ্রয মহাকাব্য, 

(৫) প্রমাণ পরীক্ষ!, 

(৬) পরিশিষ্ট পর্ব। 

উষ্ঠাব গ্রন্থ “ভৈম” নামে পরিচিত। 


হরিভদ্রমূরি দোদণ শতাব্দী কিন্তু উইনট[রনিজের মতে অষ্টম এতান্দী) 

ইনি আনন্দস্থরির ছাত্র ও “কলিকাল গৌতম” নামে আখ্যাত। তিনি 
চিত্রকুটে ব্রাঙ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই চিত্রকূট চিতোবেব সন্নিকটে । 
তথ!য় বহু জৈন মন্দিরের চিহ্ন অগ্ভাপিও দৃষ্ট হয়। তিনি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ 
কবিয়। জৈন ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং বনু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
তিনি “ষড়দর্শন সযুচ্চয়" ও ““দ্শবৈকালিকনিযুক্তি টাকা” রচন! 
করিয়াছেন। তিনি যে ষড় দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা (১) বোদ্ধদর্শন, 
(২) ন্যায়দর্শন, (৩) সাংখ্যদর্শন, (8) জৈনদর্শন' (৫) বৈশেধিকদর্শন 
এবং ৬) জৈমিনীয়দর্শন। কিন্তু বেদান্তদর্শনের নাম দৃষ্ট হয় না। 


জৈন কাব্য, মহাকাব্য ও পুরাণ 

জৈনগণ হিন্দুশান্্র কতক পরিমাণে আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং কতক 
কতক হিন্দুদের. দেবদেবী স্বীকার করিয়াছেন। শান্তিম্রি (১৭০৭ খৃঃ) 
ও দেবেক্্গণি তীহাদের টীকায় বহু হিন্দু কথাকাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন । 


৩য় খণ্ড ] একাদশ অধ্যায় ৬১০ 


কখন কখন হিন্দুকাহিনী প্রায় অনুরূপভাবে গৃহীত হইয়াছে, কখন আবশ্তকমত 
পরিবতিত হইয়াছে] হরিভদ্র-স্থরির টীকাতে।(দ্বাদশ শতাব্দী) বহু হিন্দু- 
কাহিনী নিবদ্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণ, বান্থদেব, রামচন্ত্র ইত্যাদির কথা গৃহীত 
হইয়াছে। সকলেই শেষে জৈন ধর্ম অবলম্বন করে অর্থাৎ জৈনধর্মের প্রাধান্য 
স্বীকার করে। বৌদ্ধধর্মও হিন্দুশান্ত্র এবং পুরাণের কথাগুলি গ্রহণ করিয়াছে 
কিন্তু নামৃগুলির বিকৃতি ও কোনো কোনো স্থলে সন্বন্ধেরও বিকৃতি এবং 
বিষয়েব বিকৃতি সম্পাদন করিয়াছে। সে তুলনায় জৈনধর্ম অধিকাংশ স্থলে 
হিন্দুধর্মের কথাকাহিনী অবিরুতভাবে শ্রহুণ করিয়াছে। 


ভ্িনসেন (৮৮৩ খুঃ) 
হরিবংশপুরাণ ও আদিপুবাঁণ বচন| কবিয়াছিলেন। সকলকীতি ৩৯ 
অধ্যায়ে “হরিবংশ” রচন| কবিয়াছিলেন। মহাপুবাণ অর্থ[ৎ “ন্রিষিলস্দ্রণ 
মহাপুব!ণ" জিনসেন ও গুণভদ্র বচনা করিয়াছেন। শুভচঙ্ত্র “পাগুবপুবাণ” 
(জৈন মহাভারত ১০৫১ খ্ষ্টান্দে) বচন। করিয়াছিলেন। 
দিগম্ববদিগেব পুরাশগুলির অনুকরণে শ্বেতাম্বরগণ অনেকগুলি “*চবিত্র” 
রচন| কবিয়াছেন | বিশেষ বিশেষ জিনগশেব চবিত্র তাহাতে বশিত হইয়াছে। 
হেমচন্জ্রেব “৩৩ শলাকাপুরুষে” মহাপুকষর্ণের বর্ণনা আছে। (১১৬০-১১৭২খুঃ) 
উহ্হাব দশম অধ্যায় “মহাবীর চরিত্র” “পবিশিষ্” পর্বে স্তবিবাবলী হেমচন্ত্ 
রচন1 কবিয়াছেন। তাঁভার শেষভাগ প্রদ্যয়ক্গবির বচিত। জিনসেন নবম 
শতাব্দীতে ' পারা দুযুদয়”। রঢন] করিয়াছেন। উচ। পাশ্বনাথের চরিত্র । 
ভবদেবস্থরি ৫১২৫৫ খৃষ্টাব্দে) পার্খবনাথ চরিত্র বচনা করিয়াছেন। মেরুতুঙ্গ 
(১০০৬ খ্ুঃ) তাহার পপ্রবন্ধচিন্তামণি ও রাজশেখর (১৩৪৯ খু) হাহার 
প্রবন্ধকোশ, বাগ ভট “নেমিনির্বাণ” ১৫ সর্গে দ্বাদশ এতাব্দীতে বাজ! 
জয়সিংছেব কালে মহাকাব্য বচন। কবিয়াছিলেন। 


“পার্থীভাদয়” জিনসেনকৃত | কাব্যাধ্যায় দ্রষ্টবা। 


€জনতীর্থ । 


পৌরাষ্ট্রে পতি শিলাদিত্যেব আদেশক্রমে ধনেশ্বর “শক্রঞ্জয়মাহাক্সা” 
বল্পভীতে রচনা করিয়াছিলেন । ইহাতে চৌদ্দটি সর্গ আছে এবং শুত্রঞ্জয়- 


৩৬৪ সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


পর্বমাহাক্স্য বণিত আছে। জিনপ্রভাস্করি (১৩২৬--১৩৩১ খৃঃ) “তীর্ঘকল্প” 
রচন। করিয়াছেন । উহাতে জৈন তীর্ঘস্থানগুলির বর্ণনা আছে। 


নাটক।' 


(১) হেমচন্ত্রের শিষ্য রামচন্জ বু নাটক লিখিয়াছেন। তশ্গধ্যে “নির্ভয়- 
ভীমব্যাযোগ” বিশেষ প্রসিদ্ধ । 


(২) সিদ্ধপালের পুত্র বিজয়পাল ““ভ্রৌপদীর স্বয়স্থর* রচনা করিয়াছেন। 
(৩) হস্তিমন্ল দাক্ষিণাত্য গ্রদেশে (১২৯০ খুঃ) “বিক্রান্তকৌরব” এবং 
“মৈথিলকল্যাণ” রচন! করিয়াছেন । 


(8) যশশ্ন্ত্ের “মুদ্দিতকল্যাণ প্রকরণ” উল্লেখযোগ্য নাটক । 


স্তব স্ততি ও স্তোত্র। 

(১ ভদ্রবাহু রচিত “উপপর্গহরস্তোত্র” দবগ্রাচীন স্তোত্র । উহ। পঞ্চম 
ূর্বধষ্ট শতাব্দীতে রচিত হওয়া! সম্তব। ইহা! উভয় সম্প্রদায়ের সম্মানিত স্তোত্র। 

(২) ““ভক্তামরস্তোত্র” মানতুঙ্গ রচিত। উহা জিনখষতের স্তৃতি। 
সম্ভবতঃ খুঃ তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত। 

(৩) পিদ্ধসেনদিবাকর খ্রঃ প্রথম শতাঁকীতে “কল্যাণমন্দির স্তোত্র? 
বচন। করিয়াছেন । উহ| পার্থনাথের স্তোত্র। উহ] সংস্কৃত ভাষায় অতি 
আদরণীয় স্তোত্র। 

(8) শোভন রচিত (নবম শতাব্দী) “শোভনস্ততি” অলঙ্কার ও 
কাব্যাংশে অতি প্রশস্ত স্ততি। ৃ 

(৫) হেমচন্জ্র (১৮৮--১১৭২ খু) “বীতরাগন্তোত্র” ও “মহা বীরস্তোত্র” 
রচন। করিয়াছেন। 


জুভীষিতাবলি। 


দিগন্ধর কবি অমিতগতি “মুভাষিতরত্বনন্দোহ” (৯৯৪ খুঃ ) রচনা 
করিয়াছেন। তাহার ধ্র্মপরীক্ষা” (১০১৪ খষ্টান্বে ) রচিত হয়। তিনি 
“যোগনারে" হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ করিয়াছেন । সোমদেব (৯৫৯ 
খবষ্টাবে) "যশক্তিল্রক* রচন! করিয়াছেন । উহা! জৈন ধর্মগ্রন্থ এবং দৈনমতের 
প্রশংসা উহীতে আতছে। ধারাধিপতির কালে (৯৭৯ খৃষ্টাবে ) ধনপাল 
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“খিষতপঞ্চশিক” রচন] করিয়াছেন। একাদশ শতাবীতে উদয়দেব বাদীভ- 
সিংহ “গগ্চিন্তামণি" রচনা করিয়াছেন। 

ধর্মকথা (২6116105 [০৬০1) 

(১) “তিরঙ্গবততী” পদলিগ্ুশৃরি পঞ্চম শতাব্দীর পৃবে রচনা করিয়াছেন । 
সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রাণত হওয়া যায় নাই। খগ্ডিতভাবে অংশ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 

(২) “উপমিতি ভবপ্রপঞ্চকথা” ৯*৬ খুষ্টাবে সিদ্বষি রচনা করিয়াছেন। 

(৩) “মলযনুন্দরীকথা”' এক অত কাহিনী। গ্রন্থকারের নাম প্রাপ্ত 
হওয়। যায় নাই। ঘটনাসন্নিবেশ অতি চমতকর। রাঁজপুত্র মহাবল ও 
রাজদ্রহিত| মলয়নু্দরীর মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনমিলন, অবশেষে তাহাদিগের 
সন্যাসগ্রহণ বণিত আছে। জৈন সাহিত্যে এই কাহিনীটি খুব সমাদূত। 


তৃতীয় খণ্ড 
দ্বাদশ অধ্যায় 
সঃদ্কৃত-সাহিত্য । প্রাচ্যে প্রতীচ্যে ) 


আর্ষপভ্যতা পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে ক্রমে পুবাভিযুখে বিস্তৃত তুইয়াছল। 
প্রাচীনকাল হইতেই গান্ধার ও হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তর-পশ্চিম দিগস্থ পপ্রদেশ 
প্রাচীন ভারতের একাংণ বলিয়। পরিগণিত ছিল। ব্যাকুটিয়া, সকৃডিয়ান! 
ও তাতার প্রদেশে ভারতীয় সভ/ত। বিস্তৃত ছিল। খ্ঃ পূর্ব অষ্টম ণতাব্দীর 
পুবে ফিনিপিয়ান্‌ বা সেমেটাক্‌ জাতির সহিত যে ভারতের বাণিজ্যসত্বন্ধ ছিল 
তাহা স্পঈই প্রতীয়মান হয়। সম্ভবতঃ এই সংশ্রবেই ভারতীয় একশ্রেণীর 
প্রাচীন লিপিতে ফিনিসিয়ান্দিগের কৌণিক লিপির চিহ্ন রহিয়। গিয়াছিল। 
ভারতীয় খরোট্টি লিপি প্রাচীন ফিনিসিয়ানদিগেব কৌণিক লিপির ছায়] 
বহন করিত। উহা! আরব্য পতি ভাষাব হ্যায় দৃক্ষিণদিক্‌ হইতে 

মদ্দিকে লিখিত হইত । 

ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রাস্তদেশের গিরিসঙ্কট (খাইবার পাস্‌) ভারতের 
প্রবেশদ্বার ছিল। এ গিরিবর্্ ্ারাই আর্ধগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন 3 
এবং বৈদেশিক আক্রমণগুলিও এ পথ দ্বারাই হইয়াছিল। পারস্যদেশ প্রাচীন 
ভারতের সংলগ্র থাকায় সর্বপ্রথমেই পারশ্যরাজগণের সহিত ভারতের 
সংঘর্ষ হুইয়াছিল। গোঁতম বুদ্ধের সমসামগ্ষিককালে পারশ্যরাঁজ দেবাযুস 
৫€২২-৪৮৩ পু খষ্টাবে ভারত আক্রমণ করেন। তাহার পুত্র জরাকৃসিস 
৪৮৬_-৪৬৫ পৃঃ খৃষ্টান দ্বিতীয়বার ভারত আক্রমণ করেন। এই উভয় 
আক্রম্ণকালে পারশ্থয সৈম্যবাহিনীতে গান্ধার ও ভারতীয় সৈন্য থাক। গ্রমাণিত 
হয়। এ আক্রমণের ফলে উত্তরপশ্চিম প্রান্তের কতকাংশ পারস্যশাসনভূক্ত 
হয়। তাহার ফলে পারস্যের সহিত আদানপ্রদান সম্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্ত 
বিশেষ স্থায়ী ফল দৃষ্ট হয় ন1। 

খৃঃ পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মহাবীর আলেকজাগার,( ৩৩৬--৩২৩ খৃঃ পৃঃ ) 
ভারত আক্রমণ করেন | ঁ আক্রমণের ফলে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গ্ীকৃরাজত্ব 
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প্রতিঠিত হয়। এবং আলেকজাগ্ারের অভাবের পরও গ্রীক সামন্তগণ ও গ্রীক 
রাজপ্রতিনিধি ভারতে স্থপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাচীন গ্রীস্দেশই ইউরোপীয় 
সভ্যতার জন্মভূমি । গ্রীক আক্রমণের ফলে গ্রীসের সহিত ভারতীয় সভ্যতার 
বহু বিনিময় হইয়াছিল। ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান, শুন্বশত্র ও জ্যোতিষ 
গ্রীক্গণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীযুগে গ্রীক্দর্শন ও জ্যোতিধ 
যে উন্নতিনাধন করিয়াছিল তাহাও ভারত সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। 
গ্রীকৃগণের স্থপতিবিগ্ধা ও ভাস্করশিল্প ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল এবং বৌদ্ধযুগের মধ্যভাগে গ্রীক্‌ স্থপতিবিষ্ভা ও কলানৈপুণ্যের 
সংমিশ্রণে ভারতীয় শিল্পবিছ্থা৷ মনোহর কান্তি ধারণ করিয়াছিল। 

বুদ্ধাবতারে ষে নুতন ধর্মবন্যা ভারতে আগিয়াছিল তাহা ভারতের 
বেলাভূমি অতিক্রম করিয়! সমস্ত এসিয়ায় বিস্তৃত হইয়াছিল। পশ্চিমে তাতার, 
খোটান, সকডিয়ানা, দক্ষিণে সিংহল, উত্তর-পুধ দিকে চীন, মহাচীন (ভিব্বত) 
ও পূর্বদিকে হ্ুমাত্রা, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপ এবং জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত 
হইয়ছিল। প্রায় ১০০ পুঃ খুষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে 'গ্রথম এচারিত হয়। 
কিন্তু রক্ষণশীল চীনগণ সহজেই এই নবীন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল ন|। উহার 
প্রায় ২০০ বত্পর পরে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই 
সময়েই কুশানবংশীয় রাজা কণিফফষ তক্ষশীলার সিংহাসনে আরূঢ হইয়া- 
ছিলেন। শ্রী কুশানগণ হুন ও সকডিয়ান জাতির সংমিশ্রণে উদ্ধৃত হইয়াছিল 
ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। কণিক্ষের উদ্দারনীতি ও সহনশীলতায় ধর্মজগতে 
এক নবীনতার আবির্ভাব হইয়াছিল। হীনযানের স্থানে মহাণান প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। চরক সুশ্রুত প্রভৃতি শান্তর পুনঃসংস্কত হইতেছিল। তৎকাল 
হইতেই ভারতীয্ব প্রচারকগণ চীনদেশে গমন করিতে আরম্ত করেন 
এবং সীনদেশ হুইতেই ধর্মপ্রাণ মহাত্মাগণ বুদ্ধদেবের লীলাভূমি পরিদূর্শন 
করিতে আসিতে আঁরস্ত করিয়াছিলেন। তাহারা কেবল দেশপরিভ্রমণ 
ও বুদ্ধদেবের লীলাস্থল দ্েখিয়াই সন্তষ্ট ছিলেন না। তাহার। ভারতে বহুদিন 
বাস করিয়া, সংস্কত ভাষ! শিক্ষা করিয়! তক্ষশীল|, নালন্দা, বলভী, বিক্রম- 
শীলা, ওদন্তপুরী, ও বাকলাচন্রদী প্রভৃতি শিক্ষাকেন্ত্রে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা 
করিয়া ভারতীয় পণ্ডিতমগ্ডলীর নিকট দর্শন ও ঝৌদ্বধর্ের গ্রন্থাদি নিবিষ্টচিত্তে 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরবর্তাঁ পরিব্রাজকগণের মধ্যে ইৎসিং, হুয়েনসাঙ, 
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ও ফাহিয্জেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ সকল পরিত্রাজকগণ বহু ধর্মগ্রন্থ 
ও দর্শনগ্রস্থ চীনদেশে লইগ্! গিয়াছিলেন। পরব্তাঁ যুগে ভারতীয় বৌদ্ধ- 
পরিত্রীজক ও শিক্ষকগণ চীনদেশে বছ গ্রন্থ লইয়া! গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 
কুমারজীব, গুণধর্ম, গুণবৃদ্ধ ও অমৌঘবর্ষের নাম উল্লেখযোগ্য । প্রায় 
৩*০০/৪০০০ সংস্কৃত ওপালিগ্রন্থ চীন ভাষায় বিশুদ্ধ রূপে অনুদিত হইয়াছিল। 
অগ্াপি তাহার অধিকাংশ চীন ও তিব্বত বি্ধমান আছে। এ সকল 
মহামূলা গ্রন্থের মূল সংস্কৃত গরন্থগুলি অধিকাংশই ভারতে বিলুপ্ত হইয়াছে । 
কিন্তু চীন ও তিব্বতে এরূপ বিশুদ্ধ অনুবাদ বিগ্কমান আছে যে উহা হইতে 
স্থৃতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । 

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তথার বনু সংস্কতত ও পালিগ্রস্থ 
নীত হইয়াছিল এবং অগ্তাপি সিংহলে সংস্কৃত ভাঁষার চর্চা হইয়া থাকে । 

ভারতের সহিত সমুদ্রপথে বহির্বাণিজ্য থাকায় আনাম, প্রীবিজয়, 
কম্বোজ, চম্পা, ষবস্বীপ, স্মাত্র], বলিম্বীপে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। এ সকল স্থানে অগ্ভাপি তাহার নিদর্শন ও "সংস্কৃত ্রন্থাদি 
বিগ্মান আছে। বহু সংস্কত শীলালিপি, হিন্দু মন্দির ও দেবতামুতি অগ্যাপি 
তাহার সাক্ষ্য দ্িতেছে। পারস্য ও আরবজাতির অভু)খানকালে আরবদেশ, 
ভারত হইতে সংস্কৃত কাহিনী, জ্যোতিষ, অস্কশান্ত্র ও আযুবেদ গ্রহণ 
করিরাছিল। খৃষ্টায ব্ঠ শতাব্দীতে খসরু, আন্শীর্বাণের আদেশে বারজোই 
সংস্কত পঞ্চতন্ত্রেব কাহিনীগুলি পহলবীভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। খুঃ 
অষ্টম শতাব্দীতে ্রু পহলৰী অনুবাদ হইতে আরব্য ভাষায় প্রচলিত হইয়াছিল 
এবং তাহ! কালক্রমে অনুবাদ পরম্পরায় গ্রায় সমস্ত ইউরোপে কোনও না 
কোনও আকারে প্রবেশে করিয়ীছিল। 

৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে আববগণ হিন্দুদিগের নিকট জ্যোতিষ ও অক্কশান্ 
শিক্ষা করিয়াছিল। পাটীগণিতের দশকক্রুম প্রণালী ভারত হইতে আরব, 
ও আরব হইতে ইউরোপ গ্রহণ করিয়াছে । অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদের 
খালিফাগণ চরক ও নুশ্রুত আবব্যভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং ১ম 
শতাব্দীতে সুগ্রসিদ্ধ চিকিৎসক আল্রাঁজী চরক ও সুগ্রতকে চিক্রিৎসাশান্ত্রে 
প্রধান গ্রন্থ বলিয়া! সমন্মানে উল্লেখ করিয়াছেন। এই চিকিৎনাশাস্ত্র ক্রমে 
আরব হইতে ইউরোপে প্রচলিত হইয়াছিল । 
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মুসলমান রাজত্বকালেও বহু বাদশাহ ও সাহিত্যান্ুরাগী সহ্বদয় মুসলমানগণ 
ংস্কৃত সাহিত্যের চর্চার নহায়তা করিয়াছেন। ১২শ শতাব্দীতে সাহাবুদ্দিন 
ঘোরীর রাজত্বকালে অমৃত দত্ব তাহার রাজকবি ছিলেন। যুসলমান 
শাসনকর্ত সুলতান জয়নাল আবদিনের শাসনকালে কাশ্মীরে কল্হনকবি এ 
শাসনকর্তার পৃষ্ঠপোষকতায় রাজতরঙ্গিণী প্রণয়ন করেন এবং এঁ শাসনকালেই 
মহাভারতের *কিয়দংশ পারস্য ভাষা অনুদিত হুইয়াছিল। এ্অন্ুুবাদই 
আকবরের রাজত্বকালে সংশোধিত হুইয় পুনঃগ্রচারিত হয় । 

ফেরোজশাহ তোগলক কাঙ্গরা উপত্যক1 বিজয়ের পর জালামুখীর 
পুস্তকাগারের বহু প্রামাণিক জ্যোতিষ গ্রন্থ মৌলানা আজিজ উদ্দিনের দ্বার! 
পারস্যভাষায় অনুদিত করিয়াছিলেন । এ গ্রঙ্থের নাম “ফিরোজশাহী”। 

লোদীবংশীয় লাটাখার শাসনকালে কল্যাণমল্প (১৪৮৮--১৫১৭ খৃঃ ) 
লাটারার পৃষ্ঠপোষকতায় “অনঙ্গরঙ্গ” নামে গ্রন্থ রচন। করেন। 

বঙ্গের শাসনকর্ত! জালালউদ্দিন মহম্মদের শাসনকালে (১৪১৪-_ 
১৪৩৯ খৃঃ) তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় রায়যুকুট (বৃহস্পতি ) অমরকোষের 
বিখ্যাত ““পদচনক্ট্রিক।” নামক টীক1 রচনা! করিয়াছিলেন। ১৫শ শতাব্দীতে 
গায়সউদ্দিন খিলজির মন্ত্রী পুগুরাজ সারস্বতব্যাকরণের টীকা প্রণয়ন করেন । 

আকবর বাদশাছের রাজত্বকালে তাহার আদেশে ফৈজী হিন্দু নাম 
ধারণ করতঃ সংস্কত ভাষায় ও হিন্দুশান্ত্রে অগাধ জ্ঞান লাভ করেন এবং 
তাহার সাহায্যে আকবর বাদশাহ উপনিষৎ প্রভৃতি পারস্য ভাষায় অন্ুবাদিত 
করেন! ফৈজী ব্যতীত গোলাম আলী আজাদ ও আব্ব,ল জলীল প্রভৃতি 
আকবরের সভায় সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। আকবরের আদেশক্রমে ফৈজী 
“লীলাবতী”র অনুবাদ করিয়াছেন এবং হিমামুদ্দীন রাজতরঙ্গিণীর অনুবাদ 
করিয়াছিলেন। : 

জাহাঙ্গীর বাদশাহের সভা-পশ্তিত মোগ্লামানী বাদশাহের আদেশ 
অন্থসারে রামায়ণ পারস্য ভাষায় অনুদিত করেন। 

সাজাহান বাদশাহের সভায় প্রসিদ্ধী জগন্নাথকবি সভাস্দ ছিলেন ও 
হরিনারায়ণ মিশ্র তাহার সভাপতি ছিলেন। জগন্নাথ কবি এ সভাতেই 
প্রথম জীবনে “ভা মিনীবিলাস”, “রসগনঙ্গাধর” প্রভৃতি রচনা! করিয়] প্রসিদ্ধ 
হইয়াছিলেন । 

২৪ 
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সাজাহানের পুত্র দারাশিকে। সংস্কৃত দর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। 
কথিত আছে তিনি হিন্দু দর্শনে অন্ুরক্ত হুইয়৷ মুসলমান ধর্মের প্রতি অনাস্থা 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এজন্য রাজাজ্ঞাক্রমে তাঁহার শিরচ্ছেদ হইয়াছিল 
(১৬৫৯ "খুঃ)। শায়েস্তা খার শাসনকালে চতুভূ'জ রাজকবি ছিলেন। 
'তিনিই ১৬৪৯ খুঃ “রসকল্পদ্রম” রচন| করেন। 


ইংল্যাণ্ডের সহিত ভারতের সংশ্রবেই ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে মুখ্যভাবে 
ইউরোপে সংস্কতসাহিত্যের চর্চ1৷ আরস্ত হয়। সার উইলিয়াম জোন্ম (১৭৪৬-- 
১৭৯৪ খুঃ) প্রথমে সংস্কতভাষা শিক্ষা! করিয়। উহার বিস্তীর্ঘতা ও মাহাত্ম্য 
সম্যক প্রণিধান করিয়া ১৭৮৪ খৃষ্টাবে সর্বপ্রথমে এশিয়াটিক সোপাইটী স্থাপন 
করেন। চালস্‌ উইলকিদ্দ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্ষে ভগবদৃণীতার ও ১৭৮৭ খুষ্টাবে 
হিতোপদেশের অনুবাদ করেন এবং ;সাঁব উইলিয়াম জোম্স ১৭৮৯ খুষ্টাবে 
শকুত্তলার ও পরে মন্্সংহিতার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনিই 
সবপ্রথমে কালিদ্াসের খতু-সংহাব সংগত অক্ষরে (১৭৯২ খু) মুদ্রিত 
করেন। 


ইহাদের লমদাময়িক ম্ুপপ্ডিত টমাস কে।লক্রুক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
কার্ষকালে সংস্কতসাহিত্যে বিশেষ বুযুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি বঙ্গদেশে 
বাসকালে সংস্কৃতভাষার চর্চাকল্পে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের 
ইতিহাস সম্বন্ধে তাহার গভীর গবেষণা ছিল। তাঁহার প্রবন্ধগুলি এখনও 
সাহিত্যিকগণ সযত্বে পাঠ করিয়া থাকেন। তিনি ইষ্ট-ইপ্ডিয়া কোম্পানির 
সাহাযো একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ, বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ ও অমরকোষ 
অভিধাঁন ইংরাজী টিপ্ননীসহ্‌ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ইউরোগীয়গণের মধ্যে 
তিনিই সর্বপ্রথমে বেদ সম্বন্ধে গ্রবন্ধাদি প্রচার করেন। 


এই সময়ে আলেকজেগ্তার হামিল্টন (১৭৬৫-_১৮২৪ খৃঃ) ভারতবর্ষে 
অবস্থানকালে সংস্কতসাহিত্যে অগাধ বু[ুৎপত্তি লাভ করেন। ভারত হইতে 
ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তনকালে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রাঙ্গের মধ্যে সমরানল প্রজলিত 
ছিল। উহার ফলে তিনি ১৮০২ খৃষ্টাবে ফ্রাঙ্গের রাজধানী প্যারিসে অবরুদ্ধ 
হয়েন। জুদীর্ঘকাল তথায় অবরুদ্ধ থাক1কালে তিনি কতিপয় ফরাসী ছাত্র 
ও প্রিদ্ধ জার্মাণ কবি ফ্রেডারিক শ্লেগেলকে সংস্কৃতভাষ! শিক্ষা দেন। 


ওয় খণ্ড ] ঘাশ অধ্যায় ৩৭১ 


ভগবানের প্রেরিত কোনও কোনও আকম্মিক ছুঃখও ভবিষ্যদৃমঙ্গলের কারণ 
হইয়া থাকে ।* এই দুঃখময় কারাগারই ইউরোপে সংস্কতচর্চার বিষ্ভাপীঠ 
হইয়াছিল। এ শিক্ষার ফলস্বরূপ শ্লেগেল ১৮০৮ খৃষ্টাব্ষে তাহার 07. 0১০ 
[87750286810 ৬৬150029 0£ 016 [0019125 প্রচার করেন। গ্রঁগ্রস্থ 
প্রচারের পর ইউরোপের পণ্ডিতমগ্ুলীর মধ্যে এক হুলস্থল পড়িয়া! গেল। 
১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রাগ্ড বপ. প্রাচ্য ভাষাগুলির সহিত -গ্রতীচ্য ভাষাগুলির 
তুলনামূলক ভাধাতত্বগ্রন্থ প্রচার করেন। তাহার ফলে জার্মীণীতে সংস্কৃত- 
চর্চা গ্রবলবেগে আরম্ভ হইল । 


জার্মাণ-পণ্ডিত রোপসেন ভারতের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ খগ বেদের প্রচার 
করিবার উদ্দেশ্যে উহার প্রথম অষ্টক মুদ্রণ আরম্ত করেন কিন্ত এ মুদ্রণকার্য 
শেষ হইবার পুর্বেই তিনি পরলোক গমন করেণ। তীহার এর গ্রস্থ ১৯৮৩৪ 
খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচারিত হয়। ইহার পরই রোট্‌ (১৮২১--১৮৯৫ খৃঃ ১১৮৪৬ 
খৃষ্টাব্দে তাহার প্রপিদ্ধ গ্রন্থ 0 ৮৯ [.1609001:0 2170 10719500150: 0176 
৬০৫৪ প্রচার করেন। তাহার ফলে জার্মানীতে সংস্কৃতের বিপুলস্টর্চ৷ আরম্ত 
হয়। ইংল্যাণ্ডে ম্যাঝ্সমূলার ১৮৭৩ খষ্টাব খগবেদ ও ১৮৯৯২ খষ্টাব্ে 
সায়নতাষ্য সহিত সমগ্র খগ.বেদ মুদ্রিত করেন। 


বৈদিক ও লৌকিক সম্পূর্ণ সংস্কৃত সাহিতে)র সকল বিষয়ের অন্ুসন্ধানের 
ফল লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি বিশ্বকোষ রচনা বুলার আরন্ত করেন। উহা 
সংগ্রহের ভার ইউরোপের প্রায় ৩* জন পণ্ডিতের উপর ন্যস্ত হয়। ১৮৯৮ 
সালে বুলারের মৃত্যুর পর অধ্যাপক কীলহ্্ণ তাহা প্রকাশ করিতেছেন । 


বটলিঙ্ক, অফ্রেকৃট, ওয়েবার, পিশেল, গেল্ডনার, গ্রযাসম্যান, ওয়াকঞ্জেল, 
বার্ণেল, কুন্‌ প্রভৃতি অধ্যাপকগণ সংস্কত সাহিতোর গবেষণায় জীবন অতি- 
বাহিত করিয়াছেন। ষ্রেনকনো, পিলভেন্‌ লেভি, জেকবি, ডয়সন্, 
উ ইণ্টারনিস্ প্রভৃতি অধ্যাপকগণ এ জ্ঞানতস্ত অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছেন। 


“ভারতে বালগঙ্গাধর তিলক কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়া! তাহার 0107, 
20610 [70106 ও “গীতারহন্ত” লিখিয়াছেন এবং অটে। শ্রেভার জান্মাণ 
যুগ্ধকা'লে আবদ্ধ হুইয়। অহিবু্যসংহিত। প্রচার করিয়াছেন। 


পেশী শিপ 


৩৭২ সংস্কৃত দাহিতোর ইতিহাস 


ইংল্যা্ডে ম্যাক্সমূলার, গোল্ডটুকর, গ্রিফিথ, ব্যাবেপ্টাইন্‌, ম্যাকৃডোনেল” 
কীথ প্রভৃতির গ্রচারকার্য সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ1 সুগম করিয়াছে। দেশীয় 
আঁচার্ষগণের মধ্যে রাজেন্জলাল মিত্র, ভাগারকর, বালগন্গাধর তিলক, 
কুন্তে, রমেশচন্জ্র দত্ত, সত্যব্রত সামশ্রমী, বেলভালকর, কানে, গঙ্গানাথ ঝা 
প্রতৃতির গবেষণ। ও প্রচারকার্য বিশেষ উল্লেখযোগা। বর্তমান সময়ে সংস্কৃত 
সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ বিভাগের চর্চা আরম্ত হইয়াছে, তাহার ফলে বছ 
নৃতন তত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। 'তদ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস গঠনের 
বিশ্তদ্ধ উপাদান সংগৃহীত হইতেছে। 


সমাপ্ত 


গ্রন্থুপজ্জী 
(এই গ্রন্থে যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উল্লেখ আছে ।) 


ভারতবর্ষের ইতিহাস । 
[২90500, 4১100101)6 11019, 00101011956) 1914. 


নং 0০810511055 7150015 0: [5010. 4১1)0121)6 115019. 
৬০1. [. 1922, 
[). 1২. 11721707119, 1[,2060125 01 4৯১11010170 177156015. 


1. 0. 01791)0711:91, 17:8115 77015001501 0116 1060081). 
90109] ১1521. (০1010701065 0: £1010100 [17019. 
৬, /১. 91016, 178115 1[715601গ 01 [17019. 
4 00%:01:4 715001 0£ [10019. 
ব917058191 1065. 01111596101 1 /£১1)01216 [78019,) 1903. 


.0০1009৮৮ £17156015 01 0০111158610 17 4৯100161700 [10019. 
1899. 
চ0151007755/81001 £১5810591) £১10016100 17019. 191]. 


0০011711)51100. 411016106 0509£1:81)5 01 11010. 


সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস । 


4৯. £৯-1180০9076]1) 98109151716 [,106186006, 19090. 
11210011079 1719001% 01 £৯150161%0 92185101716 11061800165 1860 
রর [0019 ৮1210 10 0281 (52:01) 05. 

৬৬০০০. [120101) 110290816, 1882. 
ভ/1702171025, 06501)101166506111701501)7 1,102120015 ৬০1. 

». 90206 10:01016205 01 [15019101102 0016. 
4৯. 73. 165107, 05185551091] 52115107016 1.10180016. 

রী ১. 9817915010 0012105. 

রমেশচন্ত্র দত্ত, হিন্দুশান্ত্র ১ম খণ্ড। 
/১1001051095 0: 117019. 7,10১ 9917526, 


৩৭৪ 


সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


[0003 (01110101055 0: £1051210 10019. 

38105720. 01011762] ১11০5 ০, ১৬7 12098 98508. 

২, 0. 81911091191, 60016 ০0৫ 988101) ০01 3809016 

11217050115, 1882--1884 

14010. 72109015980 91025001, 11258017010 15160218016. 

১১ 4 31105 ০০ ৬15৬ 01 92151016 1166180016 

1৬10. 70025521001 98900, [00000006100 00 
/৯501)9158,01100901181, 

ঢ. 0. 0২0৬. 17719601501 [71000 011600150া 

রামদ্নাস সেন, এতিহাসিক রহম্য | 


1810 [,051.10100101558056 [10190 59115, 1890 


বৈদিক যুগ। 


4৯, 4৯, 70200017611, ৬০৫1০ 15 01)010£%. 
720001611 8170 85161, ৬০910 [062 

লে. ৬/171061, 90217921001 [050110002), 
চ7168, 01217150110 [17019 009062: 201 
010619915, £7012106 [0019, 1898. 
[31001209510, [:০116101 ০1 016 ৬০৫৪. 

[085, 1২152010 [0019. 

73918. 02106201721 011910 17116 01101. 


১১ 5১ 2 £১1০010 77100)6. 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ | 


লে. লু, ৬/11502 ড৬15100018178. 

[07151061, 005795025 0: [৪11 ££6. 
রঃ £10012161001217) (60218917163 200. 010:0150106, 
্ 360£1901)5 0৫ [২210975 75116 
॥)] 71209105529, 00108108. 

ঢ1০০ট, 70119 269. ঢ8. 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উল্লেখ ৩৭৫ 


নি, 921:109.) 09.0177900019172, 2100 21105. 
বরঙ্গানন্দভাবতী পুরাণতদ্ধ (কাশীধাম ) ১৩২৯। 


780001১1025 [২8109 21)8.. 
10102002179 10055 119172101721909. 


দর্শন। 
রমেশচগ্ দত্ত, হিন্দুশান্ত্র ১ম খণ্ড । 
[0955009) [715001% 01 [00198 01)11093011)%, ৬০]. 
], 0০, ০186651000০১ 1950511 9179115]. 
0006০ ১০101:80017, £17100010759 59810717109. 
4৯, 13. 08101, 98112101758 55506], 
ব্রন 72102. 17011079792, 
09 8 [70190 1,05610 210. 4৯601081577, 
9০070615 (30127) 1301901)9. 
তিলক, লমদূভগ বদ গীতারহস্, ( বঙ্গান্ববাদ )। 
(0011720 725108181%. £&. 50116 £১50609 06 ৬11951781৬2 
[01011050015 
রী রঃ র্‌ ॥১ 11700000610 60 185178175919- 
0129. 
প্রজ্ঞানন্দ সরম্থ্তী, বেদীন্তদর্শনের ইতিহাস। 
চ,. ৬. [:2172) 00158177111210528, 95506]0) 10815) 13191102102 
[10516066, ৬০1. ৬] 561. 00 17409. 


অলঙ্কার। 
চ. ৬. 0291০, 92,115 2.09109109.. 
9. 14. 106. 170150015 0: 92817910710 00690105. 
[315966 ৬ 21027790179759, 1695 58101289179, 1901. 
অর্থশান্ত্র, কামশাস্ত্র। 
/৯101795178508 0017180 921751016 10210810002171. 
৪ 91781779, 91785001. 


৩৭৬ সংস্কত সাহিত্যেব ইতিহাস 


90171770100, 217795179,501:9. 
পঞ্চানন তর্করত্ব, বাতৎস্তায়নেব কামসূত্র | 


ব্যাকরণ। 


[০1৮61]21) 955061705 0 901051011 0318100)21 
5858, 0 [85915 10180) ড৪218019. চ২০5231০1 ১০০০৮, 
(30195000161, 10201171 


শিল্পশান্ত্র। 
[1021011)0121080 3250 1] 4৯. 01017010165 0 911109509৭0. 


যুগপণ্জী | 


বৈদিক যুগ । 

৬০০*--৪০০০ পৃঃ খুঃ অর্দিতি যুগ, 
৪০০০-_২৫০০ পৃঃ খুঃ মৃগশিবা যুগ, 
২৫০০---১৪০০ পৃঃ খৃঃ কৃত্তিকা যুগ, 
২৫০০--১২০০ পৃঃ খুঃ ব্রাঙ্মণ যুগ, 
২০০০--৮০০ পুঃ খুঃ প্রা্টীন উপনিষদ্‌ যুগ, 
১৪০০ পৃঃ খুঃ বোঘাজকোই উৎকীর্ণ লিপি। 
১৩০ ০---৪৯৯৩০ পৃঃ খৃঃ মন্রস্থৃতি । 
৮৭৮-:৬০০ পু খুঃ পার্খ্বনাথ জৈনতীর্ঘস্কব (৮৭৮--৭৭৮ পৃঃ খুঃ। 

যাস্কাচার্য। 

রামায়ণ, 

মহাভাবত, পাণিনি। 
৬০০-_-৫২৮ পৃঃ খুঃ বন্ধমান জ্ঞাতপুত্র বা! মহাবীব । 
৫৬৩-_-৪৯৩ পৃঃ খৃঃ গৌতম বুদ্ধ । 
৫২২--৪৮৬ পৃঃ খুঃ দ্েরায়ুস কর্তৃক'ভাবত আক্রমণ । 
৪৮৬--৪৬৫ পৃঃ খুঃ জরাকৃসিস্‌ কর্তৃক ভাবত আক্রমণ । 
৩৪৩-_৩২১ পৃঃ খৃঃ নন্দ বংশ € মগধ রাজ্য ) 

কাত্যায়ন, অষ্টাধ্যায়ীর বৃত্তিকাব। 


৩৩৬--৩২৩ পুঃ খৃঃ 


৩২১---১৮৪ পুঃ খুঃ 


যুগপঞ্জী ৩৭৭ 
আলেকজাগ্ার কর্তৃক ভারত আক্রমণ । 


মৌর্য বংশ, কোৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র । 
অশোক ২৬৯--২২৭ পৃঃ খুঃ। 


১৮৪--?২ পুঃ খুঃ শুঙ্গ বাজবশে। 


৭৫ পৃঃ খুঃ-৫০ খুঃ 


৭৮ খ্ঃ২ক৬ খবুহ 


২০০ খু১-৩০০ খুঃ 


৩১৯ খুং--৪৭০ খুঃ 


পুষ্যমিত্র ১৮৪--১৪৮ পৃঃ খৃং। 
ভাস? পতঞ্জলি, পাণিনীয় মহাভাষ্য । 


শক ও পহলব আধিপতা। 

৫৮ পৃঃ খুঃ বিক্রমাপ্দিত্য কিন্বা ২য় আজেস-- 
কর্তৃক বিক্রমাব্ধ ব! সম্বৎ প্রতিষিত হয়। 
কালিদাস? 

কুশানবংশ ( তক্ষশীলা ) 

কনিষ্ষ? শকাব্দ প্রতিষ্ঠা । 
মাঠরভাম্য। 

চরকসংকিত (পুনঃসংস্কৃত ) 
নাগাজুন। 

স্থশ্ত (€ পুনঃসংস্কত ) 

অশ্থঘোব। 

বাংশ্যায়নের কাম স্থত্র ? 

শববস্থামী ও কামন্বকীয় নীতিসার 
ভাস নাট্যকবি £ 


গপ বাজগণ। 

৩৮০--৪১৪ ২ষ চন্ত্রগপ্ত বিক্রমাদিত্য | 
কালিদাস? 

৩৯৯--৪১৩ ফাহিয়েনেব ভাবত ভ্রমণ । 
৪১৩--৪৫৫ কুমারগুপ্ত । 

৪৫৬---৪৭৩০ স্বনাগুপ্ত। 


৪৭০ আর্যভট্র। 


৩৭৮ 


৪৭১ খৃঃ--৬০০ খৃঃ 


সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


চি ইউরোপীয় অধ্যাপকগণ ইহা- 
দা 

বন্ধ দিগকে আরও পরে সাপন 
ভারবি € করেশ। 


৬০৬ খৃঃ---৬৪৭ খুঃ হর্ষবর্ধন স্থাথীশ্বর রাজ। 


৬৫--৭০০ খঃ 


ভর্তৃহরি, ভাগবুত্তি ও বাক্যপদীয়। 
৬২৮--৬৪৫ হুয়েউ.সাঙের ভারত ভ্রমণ । 
কাঁশিকাবৃত্তি (বাষনজয়াদিত্য প্রণীত) 
বাণভট, হ্ষচরিত, কাদম্বরী। 
মহেন্ত্রবিক্রম, মত্তবিলা। 

কুমারদাঁস, জানকীহরণ । 

ভীমকবি, রাবণার্জূনীয় 

ভবভূতি, মালতীমাধব, উত্তর রামচরিত 
গোড়পাদ। 


৭০০ খৃঃ--৮ৎ০ খুঃ ভামহু, অনঙ্গহর্য তাপসবতসরাঁজ । 


৮০ ০-..৮৯ ৩ ও খৃঃ 


মাঘ, শিশুপালবধ। 
কবিরাজ' রাঘবপাগুবীয় | 
শঙ্করাচার্য, শারীরক ভাষ্য । 
কুমারিল ভট্র। 

মাধবকর, নিদান। 
রাজানক রত্রাকর। 
শিবস্বামী | 

জিনসেন। 

বাচম্পতিমিশ্র (৮৪১ খুঃ)। 
অবপ্ডিবর্ষন্‌ (৮৫৫--৮৮৩) 
আনন্দবদ্ধন 

বিশাখ দৃত্ত। 

রাজশেখর। 

বৃন্দ, সিদ্ধযোগ। 


' সর্জ্ঞাত্মা, সংক্ষেপশারীরক । 


০৩ ০-৮১৩ ৩৩ খৃঃ 


১০০৩ স্৮১১০৩ খু 


১৯৩ ০.৮১২৩৩ খুঃ 


১৭৩ ০স্০১৩০ ০ খুঃ 


যুগপজ্জী ৩৭৯ 


ক্ষেমীশ্বর, চগ্ডকোৌষিক । 

ধনঞ্জয় দশরূপক ৯৭৭ খুঃ 

হলায়ুধ, কবিরহস্য 

পন্পথাজ্ঞান 

উদয়নাচার্য, স্যায়কুস্মাগুলি। 
যামুনাচার্য 

অভিনবগুপ্তাচার্য। 

রামান্ুজ শীভাষ্য, ভোজরাজ ( ১০১৮--১০৬০ খৃঃ) 
দামোদর মিশ্র, 

ক্ষেমেস্ত, 

নিষ্ধাক 

সোমদেব ভু 

বিহলন কবি 

চক্রপাণি দত্ত, ভাম্ুমতী, 

সন্ধ্যাকর নন্দী, রামচরিত, 
বিজ্ঞানেশ্বর, মিতাক্ষর1। 

কৃষ্ণ মিশ্র । 

পুরুষোত্বমদেব, ভাষাবৃত্তি ৫১১০০ খুঃ) 
মন্মটভ্টঃ কাব্যপ্রকাশ । 
জীমুতবাহন, দ্ায়ভাগ । 

ধনগুয় কবি 

জয়দেব, গীতগোবিন্দ, 

মংখদাস 

শ্রীহর্ষ, নষধীয় কাব্য, খগণ্ডনখগুখাগ্, 
ধোয়ী, পবনদৃত, 

শরণদেব, তুর্ঘটবুত্তি, 

বদ্ধমান, গণরত্বমহোদধি, ১১৪০ খৃঃ। 
গঙেশোপাধ্যায়, তব্বচিস্তামণি, 

বেদাস্তদেশিক, হংসসন্দেশ, 


২৩৮৩ 


১৩৩ ০.০১৪০০ খ্বঃ 


১৪০০--১৫০৭ খ্ুঃ 


১৫৩ ৩----১৬০ ০ খু 


১৬৩০০---১৭২৫ খু 


সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


জয়দেব ব। পীযৃষবর্ষ (নৈয়ায়িক ও আলঙ্কারিক ) 
পন্মনাভ, সুপন্মব্যাকরণ। 

হেমান্রি, চতুবর্গ চিন্তামণি । 
বোপরদ্দেব, মুগ্ধবোধ। 

ক্রমদীশ্বব, সংক্ষিপ্তাব | 

বিছ্াধর, একাবলী । 

বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্যদর্পণ | 
মাধবাচার্য সর্বদর্শনসংগ্রহ, ধাতুবৃত্তি ইত্যাদি । 
সায়নাচার্য, বেদভাষ্যা্দি ৷ 
মল্লিনাথ, টীকাকাব । 

পক্ষধবমিশ্র, 

বাচস্পতি মিশ্র, স্বতিনিবন্ধকার । 
বান্তদেব সার্বভৌম, 

বঘুনাথ শিরোমণি, 

চৈতন্যদেব। 

সনাতন গোস্বামী, 

বপ গোস্বামী, 

জীব গোস্বামী, 

কবিকর্ণপূর, 

বীব ভদ্রদেব, 

অপ্পধ্য দীক্ষিত । 

ভট্টোজি দীক্ষিত, 

হবি দীক্ষিত, 

জগন্নাথ কবি, 

নাগেশ ভট্ট । 


বিষয় 

অক্ষপাদ 
অগ্নিপুরাণ 
অচ্যুত চক্রবর্তী 
অটো শ্রেডাব 
অটো গন 
অগুভাষ্য 
অথববেদ 
অথবাঙ্গিরস 
অদ্দিতি যুগ 
অদ্বৈতৰাদ 
অদ্বৈতসিদ্ধি 
অধিকররকৌমুদী 
অনর্ধবাধব 
অনঙ্গরঙ্গ 
অনঙ্গহর্ষ 
অনিকদ্ধ 
অনুক্রমণী 
অনুদ্বাত্ত 
অনুভবস্ত্র 
অন্ুভৃতিপ্রকাশ 
অন্ুমানালোক 


অন্টোক্তিমুক্তালতা 


অন্টোর্তিশতক 


অন্বীক্ষানয়তত্ববোধ 


অপরার্ক 


শন্দস্চী 


পৃষ্ঠ 

২৫৭ 
১১০, ২৩০ 
২৯৭ 
২১৮১ ৩৭১ 
১২৪ 

২৮৫ 

৬, ২২, ২৩, ২৪ 
৩, 

৩০ 

২৭৯ 

২৮ৎ 

্ণঙ 

১২১, ২১৩ 
১২৭ 

১২ 
২৫৪, ২৭২ 
৪ 

১৩ 

২২৮ 

৮২ 

৬৬ 

১৮৫ 

১৮৫ 

২৬৩ 


২৯৪, ২৯৮ 


বিষয় 

অগ্পয্য দীক্ষিত 
অভয়ানন্দী বৃত্তি 
অভিধান 
অভিধানচিন্তামণি 
অভিধানচুড়া মণি 
অভিধানরব্রমাল! 
অভিজ্ঞানশকুন্তল 
অভিনন্দ 
অভিনব গুপ্ত 
অভিনবভারতী 
অভিষেক নাটক 
অমরকোষ 
অমরুশতক 
অমলানন্দ 
অমৃতভাবতী 
অমৃতলহুরী 
অমোঘবৃত্তি 
অরণ্য গান 
অর্জন মিশ্র 
অর্থশান্্র 
অর্থসংগ্রহ 
অলঙ্কার শাস্ত্র 
অলঙ্কারকৌ স্তর 
অলঙ্কারশেখর 
অল্পটস্থরি 


পৃষ্ঠ] 


২৪২ 


৩৩৪ 

২০০ 

১৭৭ 
১৯গ, ২৩৭ ২৪৩ 
২৪৩, ২৩১ 
১৯৩ 

৩৩খ 

১৮৪ 

৭৯ 

৩১৩ 

২৮৭ 

৩১১ 

১৭ 

৮ 

১৭২৭১ ১৮৭ 
খ্ণশ 

২৩০ 
২২১, ২৪৩ 
২৪৩ 

৪০ 


৩৮২ স্কত সাহিত্যের ইতিহাস 

অবধূত ব্রাহ্মণ ৬৫ বিষয় পৃষ্ঠ 
অবলোক ২৪৩ আশ্বলায়ন ১০ 
অবস্তিবর্মন্‌ ১৫৬ আশ্বলায়ন কল্লনৃত্র ৭৪ 
অবন্তিমুন্দরী ১৬৮ আশ্বলায়ন গৃহাহৃত্র ৭8 
অবিনাশচন্ ৩১ আশ্বলায়ন শ্রোতমূত্র ৭৪ 
অশ্বঘোষ ১২৯, ১৯২, ১৯৫ আশ্বলায়নী শাখা ২৮ 
পষ্টক ১০ আর্য'নুক্রমণী ৮২ 
অষ্টাধ্যাক্ষী ৭৮, ৩১০ আন্মরি ২৫১ 
অষ্টাবিংশতি তত্ব ২৯৮ 

অসহায় ২৯৫ ইতিহাস ১০০ 
অহিবুধ্যসংহিতা ২১৮ ইরাণিক শাখা ৪, ৩০ 
আখ্যায়িক ১৭৮ জীশোপনিষৎ ৬৮ 
আগমতত্ববিলাস ২২৭ ঈশ্বররৃঞ্ণ ২৫১ 
আনন্দগিরি ২২৩, ৩১৬, ২৮৮ উইলসন্‌ ৩৮ 
আনন্বচন্জ্রিক। ২২১ উইলকিন্সন্‌ ৩৭০ 
আনন্দবর্ধন ১৫৬, ১৮৪, ২৩৭ উই ২২ 
আননবুন্দাবনচস্পু ২২১ উড্ফ, ২২৩ 
আন্থিক্ষিকী ২৫৬ উজ্জ্বলদত্ত ৩০৮ 
নাপ্তম্বকল্প ৭৫ উজ্জ্বলনীলমণি ২২১, ২৪১ 
আপন্তশ্ব শ্রোতম্থত্র ৭৬, ৭৭ উগাঁদিস্থত্র ৩০৮ 
আপিশলি ৩০০ উত্তরপরিশিষ্ট (কাতন্ত্র) ৩০৯ 
আভোগ ২৮০ উত্তররাঁমচরিত ২০৮ 
আরণ্যক ৩, ৬১ উৎপলাচার্ষ ২২৭ 
আরম্তবাদ ২৪৭, ৫৯ উদয়ন ১৮৩ 
আচিক ১৭ উদয়নাচার্ষ ২৬২, ২৬৬ 
আর্ভট্ট ৩২৮ উদাত্ত ১৩ 
আর্ধাসপ্তশতী ১৮৫ উদ্দাত্বরাঁঘব ২১৩ 
আশ্চর্যচুড়ামণি " ১২১ উদ্দপ্তি ২১৬ 


শব্বনুচী 


বিষয় পৃষ্ঠা 
উদ্দ্যোত ( অ) ২৪০ 
উদ্দ্যোতক র ৭৪, ২৫৯ 
উদ্ধবসন্দেশ ২২৯ 
উপনিষৎ ৩, ৫৯, ৬১, ৬৮ 
উপপুবাণ ১২০ 

উপলেখ ৭৮ 

উপবর্ষ ২৭২, ২৭৭ 

উপস্কার ২৭০ 

উদ্নেশচন্জ্র বিদ্যার ৩৩ 
উকভঙ্গ ১৯৩ 

খগ বেদ ৬ 
খগ বেদনংহিত। ৭ 
খগবেদ প্রাতিশাখ্য ৮২, ৩৩৯ 
খণবেদীয় প্রাতিশাখ্য ৭৮ 
খজুবিমলা ২৭৬ 
খতুসংহার ১৪০ 
একাবলী ২৭৪ 
এলফিন্ষ্োন্‌ ২৯১ 
এঁতয়ের উপনিষৎ ৬১, ৬৮ 
ইতরেরয় ব্রাহ্মণ ২২? ৬০, ৬১ 

ওন্ডেনবার্গ ৃ ৪ 
ওয়ার্কেণ্ডেল ৩৭১ 
কংশবধ ১২৮ 
কাউয়েল, ই, বি, ২৬৬ 


বিষয় 

কঠ 

কঠোপনিষৎ 
কড়চ। 

কণাদ 
কণাদরহ্স্য 
কণিবিড়ম্বন 
কতক 

কথ। 
কথাসবিৎসাগব ১৮০) 
কনকসপ্তুতি 
কনিষ 
কপফশাভু্যুদয় 
কপিষ্ঠল শাখ। 
কমলাকর 
করূণালহবী 
কর্ণভার 
কর্ণনুন্দরী 
কর্পুরমঞ্জরী 
কলাপ শাখ। 
কল্পতক 

কল্পৃত্র ৭৩, ৭৪) ৭৭) 
কবিকণ্ঠাভরণ 
কবিকল্পদ্রম 
কবিরহশ্থয 
কবিরাজ 
কবিরাজযতি 
কবীন্জ্রবচনমমুচ্চয় 
কল্হন 


পৃষ্ঠা 
৮ 


৭০ 


২৬৮ 
২৭০ 
১৮৭ 
১১২ 
১৭৮ 
১৮১ 
২৫২ 
১৩০ 
১৫৯ 
২৮ 
১৮৬ 
১৮৭ 
১৯৩ 
২১৫ 
২১৪ 
২৮ 
৯২ 
২২৬ 
২৬৭ 
৩১৫ 
১৫৪ 
১৫৭ 
২৫৪ 
১৮৭ 
১৯৭ 


সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


৩৮৪ 

বিষয় পৃষ্ঠা! বিষয় পৃষ্টা 
কাথশাখা ১৯, ২৬, ২৮ কাশ্টপ তত 
কাতন্ত্রপরি শিষ্ট ৩০৯ কাঁশ্যপনংহিতা ৩৩৮ 
কাতন্ত্রবিস্তর ৩০৮ কিরণ ২২০ 
কাতন্্বৃত্তিপঞ্ভিক। ৩৪৯ কিরণাবলী ২৬৯ 
কাতন্ত্রবযাকরণা. ২০১, ৩৮৩০৯  কিবণাবলী প্রকাশ ২৬৩, ২৬৯ 
কাত্যায়ন ৩০১ কিরণাবলীভাস্কব ২৬৯ 
কাত্যায়নশৌত-সত্র ৭৭ কীথ ১৩০, ১৯২, ২৫২ 
কাদন্বরী ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৩ কুটুনীমত ২০৩ 
কাদন্বরীকথাসার ১৭৭ কুন্তক ২৩৮ 
কামকলাবিলাস ২২৬ কুন্দমালা! ১২১, ২৭২ 
কামধেনু ২৯২, ৩১৫ কুচমদ্দিনী ৩০৬ 
কামন্দকী নীতিসার ১২৭ কুগ্নুস্থামী ১৯২ 
কামশান্ত্ ১২৫, ১২২, ১২৫ কুবলয় নন্দ ২৪২ 
কামহ্ত্র ১২৫, ১২৩ কুমারদাস ১৫৪-১৫৫ 
কাণ ১৩৬ কুমারসম্তব ১৪৪-১৪৫ 
কাঁলবিবেক ২৯৬ কুমারস্বামী ২৭৪ 
কালিদাস ১৩১-১৪* কুমারিল ভু ৯৭) ২৭৩ 
কালীতন্ত ২২৭ কুল্প,ক ভট্ট ২২৪, ২৯২ 
কাবাপ্রকাশ ২৩৯ কুমুমাপ্তলি ২৬২ 
কাবা প্রকাশদর্পণ ২৪* কুন্তুমাঞ্জলি কারিকা ব্যাখ্যা ২৬৬ 
কাব্যমীমাংসা ২১৩ কুন্থুমার্জলিপ্রকাশ ২৬৩ 
কাব্যলক্ষণ ১৬৩ কুন্ুমাগ্তলিবোধনী ২৬ 
কাব্যশিল্প ১৫৭ কুর্নপুরাণ ১১৩-১১৪ 
কাব্যাদর্শ ২৩৩, ১৭৯ কৃত্তিকাধুগ ৩ 
কাব্যালঙ্কার স্তর ২৩৫ কৃষ্ধকর্ণামৃত ২৪৬ 
কাঁশিক। (মী) ২৭৬ কৃষ্ণ ১৮৬ 
কাশিক। ( ব্য) ৩০৩ কৃষদীক্ষিত ২৭৬ 
কাশিকাবিবরণ পঞ্ভিক। ৩০৪ কৃষ্ণত্বৈপায়ন ২৫ 


বিষয় 

কৃষ্ণ মিশ্র 
কষ্ণযজুর্বেদ 
কৃষ্কযামলতন্ত 
কেটকার 
কেদারভট্র 

কেণ উপনিষৎ 
কৈয়ট 
কোকাচার্ষ 
কোলক্রক 

কে।ষ 

কোহুল 

কৌটিল্য 

কৌথুমী 
কৌধিতকি কক্সম্ত্র 
কৌধিতকি ব্রাহ্মণ 
কৌধিতকী উপনিষৎ 
ক্রমদীপিক। 
ক্রম্পাঠ 

ক্রমসন্দর্ভ 
ক্রমদীশ্বর 


খণ্ডদেব 
খণ্ডনখণখাগ্ঠ 
ক্ষেম্ভে 


শাঙ্গাধর 
গঙ্গাধর তিলক 
গঙ্গালহুবী 

২৫ 


শব-হৃচা 


পৃষ্ঠা 
২১৫ 
১৮-১৭ 
২২১৯১ 
২৩১ 
৩৩৯ 


৮৫) ৮২ 


১৬১৩ 
৩৭০ 
৬৩১ 
১৪৩ 
১২৩ 
১৬, ১৬ 
৭8 

৬০ 

৬২, ৬৮ 


২২১, ৯৯৯ 


২৭৩ 
১৬১) ২৮১ 
১৫৯ 


৩১৯ 


১৮৭ 


বিষয় 
গঙ্গাবতরণ 
গঙেশোপাধ্যায় 
গণকারিক। 
গণপতিশাস্ত্রী 
গণপাঠ 
গণরত্ুমহোদ ধি 
গণবৃত্তি 
গণিতচিন্তামণি 
গদাধব ভট্টাচার্য 
গছ্ত্রয় 

গরুড় পুবাণ 
গ।গাভট্র 

গার্গ্য 

গার্বে 

গাঁলব 

গির্থার প্রশস্তি 
গীতগোবিন্দ 
গ্রীক আক্রমণ 
গ্র্যাসম্যান্‌ 


স্টকর্পর 
গুণরত্ব 
গুপ্তবতী 
গুরুমর্ম প্রকাশ 
গৃঢার্থদীপিক' 
গৃহাশুত্ 

গেটে 
গেক্ধনার 


১১ 
২৬২ 
২২৮, ২৬০ 


১৯১-১৯২ 


৭১১ ৩০০ 
১৫৯ 
৭৯ ৩০০ 


চা 


১৩০ 


9৩৭ 


৩৭১ 


১৮৪ 

২৫১ 

১২৩ 

২৪৩ 

» ৮৮ 

৭৩ 

১৩৯, ১৪১ 


৩৮ 


ৰা 


৩৮৬ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


বিষয় ৃষঠ। 
গোপথব্রাহ্মণ ৬৪, ৬৫ 
গোপালচম্পু ১৭৮) ১২৯ 
গোপালবন্দ্য ১১০ 
গোপীনাথ করিরাঁজ ১২৪, ২৬২,২৬৫ 
গোভিল ধর্মস্ুত্র ৭৬ 
গোভিলগৃহসৃত্র ৭৫ 
গোল্ড্ট,কর ৩০০, ৩৭২ 
গোবর্ধন ১৮৫ 
গোবিন্দনামাম্তত ৩১৬ 
গোঁবিন্বভাষ্য ২১২ 
গোঁবিন্দরাজ ৯৪) ২৯২, ২৯৭ 
গোবিন্দলীলামৃত ২২১ 
গোবিন্ববিরুদাবলী ২২৩ 
গৌরগণোঙগশদীপিকা ২২১ 
গোড়পাদ ২৫২ 
গৌড়বহ ১৯২ 
গৌতম ২৫৭ 
গৌতমধর্মস্্র ৭৬ 
গৌতমীয় তন ১১৯ 
গ্রহলাঘব ৩৩০ 
গীতাভাম ২৮৮ 
গীতাভাম্যোৎকধর্দীপিক। ২৮৮ 
গীতারহম্য ২৮৮ 
গীতার্থসংগ্রহ ২৮৮ 
ঘটকর্পরকাব্য ১৮৪ 
ঘনপাঠ ৮২ 
চক্রপাণি দত্ত ২৫৫) ৩২২১ ৩৬৩ 


৫ 


বিষয় 
চণ্তী 
চণ্তকৌশিক 
চতুবর্গচিন্তামণি 
চন্ট্রগ্রভ। 
চঞ্জালোক 
চন্পৃকাব্য 
চম্পুভাগবত 
চরক 
চরকশাখা 
চরকাঁধবর্য 
চরণব্যুই 
চরিপ্রবর্ধন 
চাক্রবর্মণ 
চাণক্য 
চা ব্যাকরণ 
চারু দত্ত 
চিত্র লক্ষণ 
চিত্রমীমাংস! 
চিত্রস্থত্র 
চিৎনুখ 
চিন্তামণিদীধিতিগৃঢার্থ- 
গ্রকাঁশিক। 
চিন্তা মণি প্রদীপ 
চিন্তামণ্যালেক 
চীনদেশ 
চুড়ামণি 


চুণিকা 


চৈতন্ধ চন্য 


পৃষ্ঠা 
১১০ 
২১৪ 
৯১৯৮ 
৩১২ 
১৪০ 
১৭৭ 
১৭৮ 
৩১৯৭ 

১৮ 

১৮ 


৮৩ 


২৬৭ 
৩১১ 
২৬৪ 
৩৬৮ 
২৯৭ 
১৮ 
২১৫ 


শব-স্চী 


বিষয় পৃষ্ঠ! 
ঠৈতন্ঠচন্জামৃত ২১১, ২২৩ 
চৈতন্তচরিতামৃত ২২১ 
চৈন্যদের ২২৭ 
চৌরপঞ্চাশিকা ১৮৫ 
ছন্দঃ্থত্র ৩৩৯ 
ছন্দোন্ুক্রমণী ৮২ 
ছন্দোমগ্জরী |] ৩৩৯ 
ছন্দোবিচিতি ২৩৫ 
ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৬৪, ৬৮ 
ছাঁন্দোগ্য ত্রাঙ্গণ ৬৫ 
ছায়া (যো) ২৫৬ 
জগদীশতর্কলঙ্কার ২৬৭ 
জগন্নাথ কবি ১৮৬, ২৪১ 
জগন্নাথবল্পভ নাটক ২২১ 
জটাপাঠ ৮,৮২ 
জয়দেব (কা) ১৮৬ 
জয়দেব (নৈ) ২১৫, ২৪০ 
জয়ন্ত (আ1) ২৪০ 
জয়ন্ত ভু ২৬১ 
জয়মঙ্গল। (কাম) ১২৬ 
জয়মঙ্গলা ( ভত্রি ) ১২৬ 
জলি ২৯৩ 
জহলন ২৩৭ 
জাগদীশী ২৬৭ 
জানকীপরিণয় ১২১ 


জানকীহরণকাব্য ১৫৪ 


বিষয় 

জিনসেন 
জীমুতবাহন 
জীবগোস্বামী 
জীবন্ধরচল্পু 
জীবনুক্তিবিবেক 
জুমুরনন্দা 
জেকবি 

জেজ্জট 

জৈনেন্জ। ব্যাকরণ 
জৈমিনীয় দর্শন 


৩৮৭ 


পৃষ্ঠা 
১৪৩ 
২৯৭-২৭৯৮ 
১৭৮) ২১৯ 
১৭৭ 
২৮২, ২৯৫ 
৩১৪ 
৩০) ২১১ 
৩১৪৯ 
৩১০ 


২৭০-২৭১ 


জৈমিনীয় হ্যায়মালাবিস্তর ২৭১ 


জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ 
জ্ঞানামৃত সাব 
জ্যামিতি 
জ্যোতিবিষ্ভাভরণ 
জ্যোতিষ 


টুপ, টীক। 
ঢুণ্টিকা 


তত্বগীক। 

তন্তচন্তর 
তন্বচিন্তামণি 
তন্তচিন্তামণিদী ধিতি 
তব্বচিন্তামণিপ্রকাশ 
তন্বদীপিক (ব্য) 
তন্বপ্রকাশিকা 


৬০) ৬৪ 
২১৮ 

৭১ 
৩৩০ 


৫) ৮১১ ৩২৮ 


৭8 


২৮৪ 


২৬৩৩ 
২৩৫ 
২৬৩ 
৩১২ 


১২৩ 


৩৮৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


বিষয় পৃষ্ঠ] বিষয় পৃষ্ঠা 
তত্বধাথার্থ্যদীপিক। ২৫৩ তৈত্বিরীয় উপনিষৎ ৬২৮২ 
তশ্ববিবেক ২৮৬ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্ধণ ৬৯, ৬২ 
তত্ববৈশারদী ২৫৬ তৈত্তিরীয় শাখ। ২৬ 
তত্ববোধিনী ৩০৬ ব্ত্রয়ী ২২ 
তত্বসমাস ২৫৩ ব্রিপুধাসারসমুচ্চয় ২২৭ 
তবসার ২৮৩ ত্রিকাগ্ডশেষ ৩৩৩ 
তস্ত্রবত্ব ২৭৫ ত্রিবিক্র মভট্ ১৭৭ 
তন্ত্রবাতিক ২৭৪ ব্রযম্বকযজন্‌ ৯৪ 
তন্ত্রসাহিত্য ২১৭ 

তন্ত্রাখ্যায়িক। ১৮১ থিবে। ৩০ 
তন্ত্রালোক ২২৮ 

তর্ক কাবিকা ২৬২ দক্ষিণামূতিসংহিতা ২২৬ 
তর্কভাষা ২৬৮, ২৭০ দক্ষিণাবর্ত ১৪৩, ১৬৪ 
তর্করহস্যদীপিকা। ২৫১ দপ্ডাচার্য্য ১৬৭, ১৭৯, ২৩৩ 
তর্ক সংগ্রহ ২১৮ দত্তকচন্দ্রিক। ২৯৯ 
তবলকার উপনিষৎ ৬৫ দ্ত্তকমীমাংস! ২৯৯ 
তবলকাব ব্রাঙ্গণ ৬৪ দুময়ন্তী কথা ১৭৭ 
তাণ্য ব্রাহ্মণ ৬৪ দর্শন ২৪৫ 
তাপস বৎসরাজ ২১২ দশকুমারচবিত ১৬৮ 
তারাকল্পলতা পদ্ধতি ২২৭ দশরূপক ১৫৬, ২৪৩ 
তারাভক্তিতরজিণী ২২৬ দাক্ষীপুত্র ৩০১ 
তারাভক্তিম্ধার্ণব ২২৭ দানকেলীকৌ মু্দী ২১৬, ২২১ 
তারারহ্স্থয ২২৭ দানচন্ত্রিক। ২২২ 
তারারহস্থয বৃত্তি ২২৭ দ্বামোদর গুণ ২৪৩ 
তাকিক রক্ষা ২৯৪ দামোদর ম্শ্রি ২১৪ 
তিলক (বালগঙ্গাধর) ৩৯, ২৫২, ২৭৩ দায়ক্রমসংগ্রহ ২৯৭ 
তিলক টীক। ৯৪ দ্বায়তত্ ২৯৮ 


তিলকমঞ্জরী. ' ১৭৭ দায়নির্ণয ২৯৬ 


বিষয় 
দায়ভাগ 


দ্ায়বিভাগ 
দ্াসগুপ্ত 


দিঙ নাগ ১৩৭, ২ 


দিব্যাবদান 
দ্ীনকরী 

দ্রীপক লিক! 
দীপব্যাকরণ 
দীপশিখা 

দ্ীপিক] 
দ্রীপিকাদীপন 
ছুর্গাদাস 
ছুর্গোৎ্সব বিবেক 
দুর্ঘটবৃত্তি' 

হুর্জন মুখচপেটিক। 
দুর্জনমুখপদ্মপাছুকা 
দুর্জনমুখমহাচপেটিকা , 
দুতঘটোতৎকচ 
দুতবাক্য 

দৃঢ়বল 

দেবতা 
দেবতাধ্যায় ব্রাঙ্গণ 
দেবাহ্থক্রমণী 
দেশোপদেশ 
দৌর্গসিংহীয় বৃত্তি 
দ্রবাগুণসংগ্রছ 
দ্রাহ্থায়ণ শ্রৌতহ্থত্র 
ঘ্বাদশলক্ষণী 


শব-হচী 


পৃষ্ঠা 
২৯৩৬ 
২৯৮ 
২৬২ 


১৯৩ 


৩১৮ 


৪৭ * 


৬৫ 
৮২ 
১৭ 
৩০৮ 
৩২৪ 
৭৫ 
২৭১ 


বিষয় 


দ্বৈতবাদ 
দ্ব্যাশ্রয় মহাকাব্য 


ধনজয় (কা) 
ধনঞ্জয় (অ) 
ধন্পাল 

ধনিক 


 ধন্বত্তরীয় নিঘণ্ট, 


ধর্মকীতি 
ধর্সকুট 

ধর্ম রত্ব 
ধর্মরাজাধবরীন্ত 
ধর্মশাস্ত 
ধর্মশান্ত্রকার 
ধর্মনৃত্র 
ধাতুর্দীপিকা 
ধ্বনি 

ধবনিকার 
ধনন্টালোক 
ধরন লোকলোচন 


নন্দপপ্ডিত 
নলোদয়কাব্য 
নর্মমালা 
নলচম্পু 
নবরত্ব 
নাগরকসর্বস্থ 
নাগানন্দ 


৩৮৯ 


২৮৫ 
১৫৪ 


১৫ 
২৪৩ 
১৭৭ 
২৪৩ 
৩২৪ 


৯৪ 
২৯৬ 
২৮২ 
২৯০ 
২২৯ 


১৭৭ 
১৩৩ 
১২৭ 
১৫৬, ২০৫ 


৩৯৩ 


বিষয় 
নাগার্জ্ 
নাগেশতটু 


নাটক 
নাটকচঙ্জিিকা 
নাট্যগদীপ 
নাট্যশাস্ত্ 
নাবদ ধর্মশান্ 
নাবদ সংহিতা 
নারদীয় পুরাণ 
নাবদ শ্বৃতি 
নারায়ণ তীর্থ 
নারায়ণ দাস 
নাবায়ণ ভু 
নিষ্বার্ক 
নিয়মানন্দ 
নিকক্ত 

নিবন্ধ 

নিষ্ষণ্টক 
নির্ণয়সিন্ধ 
নিদান সংগ্রহ 
নীতিশতক 
নীতিসার 
নীলকথদীক্ষিত 
নীলকবিজয় 
নীলমতপুরাণ 
ন্‌গ 

নৈগমপরি শিষ্ট 


ংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


ৃষ্ঠ। 


৩২৭ 
৯৪) ১২০) 
২৪০) ২৪৩, ৩৪৬ 
১৮৯ 

১ 

২৪৪ 

১৯১১ ২৩০ 
২৯৪ 

২৯৪ 

১০৭৯১ ১২০ 
২৯১ 

২৭৬ 

১৮৩ 

২২৭, ২৭৫ 
২১৭, ২৮৫ 
২৮৫ 

৭9 

২৭০ 

৩২ 

২৯৮ 

৩২১ 

১৮৫ 

১৩ 

১৮৭ 

১৭৮ 

৩৪৪ 

২৮৩ 

৮২ 


বিষয় 

নৈগের 

নৈষধীয় কাব্য 
নৈষর্ম সিদ্ধি 
শ্তায়কণিক! 
হ্যায়কন্দলী 
হ্তায়কন্দলীপঞ্জিকা 
্যায়কুম্থমাগুলি 
হায়তত্বালোক 
হ্ায়দর্শন 
স্যায়নিবন্ধ প্রকাঁশ 
স্যায়রতুমাল। 
গ্যাম়বত্বাকব 

নায় বাতিক 

হ্যায় বাতিক তাৎপর্য শুদ্ধি 
হ্যায়মঞ্জবী 

হ্যায় কণিক' 

হ্যায় নির্ণয় 
হ্যায়সার 

হ্যায়নুধা 
ায়সৃত্রোদ্ধাব 
গ্যাস (পাণিনীয় ) 
হান (কাতন্ত্র) 
হ্যাস (শাকটায়ন ) 


পক্ষধর মিশ্র 
পঞ্চতন্ত 
পঞ্দশী 
পঞ্চপাদিক। 
পঞ্চবাত্র 


১৭ 


১৬১-১৬৩২ 


"২৮১ 


২৭৫ 
২৭০ 
২৭৩ 
২৬২ 
২৬৪ 
২৫৬ 
২৬৩৩ 
২৭৫ 
২৭৪ 
২৫৯ 
২৬২ 
২১১ 
৩১ 
১৮০ 
২৬৪ 
২৭৩ 
২৬৪ 
৩০৪ 


৩০৪৯ 


২৬৩ 


*১৮৩ 


৮১ 


২৮০ 
১৯৩ 


শব-ন্ৃচী 


বিষয় পৃষ্ঠা 
পঞ্চশিখ ২৫১ 
পঞ্চবিংখ ব্রাঙ্গণ ৬০, ৬৪ 
পঞ্চসায়ক ১২৭ 
পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ৩২৯ 
পতগুলি ৩০২, ৩৩৮ 
পদচন্ত্রিক। ৩৩৩ 
পদ্দপাঠ ৬, ৮১ 
পর্দমঞ্জরী ৩০৪ 
পান্কদূত ১৪৩, ১৮৪, ২২২ 
পদার্থকৌমুদী ৩৩৩ 
পদার্থখগুন বিবেচনপ্রকাশ ২৭০ 
পদার্থতন্ত নিবপণ ২৬১৬ 
পদার্থধর্ম সংগ্রহ ২৬৯ 
পন্মন[ভি ৩১৩ 
পদ্মপুবাণ ১০১) ১০৫-১০৬, ২১৯ 
পবমহংসপ্রিয়া ২১৮ 
পরাত্রিংশিকা ২২৮ 
পরাশবমাধবীয় ২৯৫, ২৯৮ 
পবাশরসংহিত। ২৯৫ 
পরাশর স্মৃতি ১৯৫ 
পরিণামবাদ ২৪৮ 
পরিভাষেন্দুশেখর ৩০৭ 
পরিমল ২৮০ 
পবনদুূত ১৪৩ 
পাঞ্চরাত্র ২১৭ 
পাটলীপুত্র ৮৯১ ১৯১ 
পাটীগণিত ৩৬৮ 
পাঁণিনি ১৬৬, ২৭৭ 


বিষয় 


পাঁণিনীয় দর্শন 
পারমিক আক্রমণ 
পারস্কর গৃহাস্থত্র 
পাজিটার 


পার্থলারথিমিশ্র 
পার্বতীপবিণয় 
পার্খাতুযদয় 
পিঙ্গলছন্দঃহত্র 
পিশেল 
পীযৃষলহরী 
পুরশ্চর্য্যার্ণব 
পুবাণ 
পুরুষোত্তমদেব 
পুশ্পদস্ত 
পূর্তীরবাজ 

পূর্ণা নন 
পূর্মীমাংস। 
পুর্বমীমাংসাকারিকা। 
পৈপ্ললাদ শাখা 
প্রকরণ 
প্রকরণপঞ্চিক। 
প্রকাশাত্মন্‌ 
প্রকাশা নন্দ 
প্রক্রিয়াকৌমুদী 
প্রক্রিয়া প্রকাশ 
প্রক্রিয়ানংগ্রহ 
প্রতাপ রদ্রযষশোভূষণ 


৩৭১১ 


পৃষ্ঠা 

২৮৬ 

৩৬৭ 

৭৬ 

৩২, ১১৭, ১১৮১ 
১১৯১ ৩৪০ 
২৭৫ 

১৯১৬ 

১৪৩ 

৮১ 

৩৮১ ৩৭১ 

১৮৭ 

২২৭ 

৮৪১ ১০০, ১২১ 


৩০৫ 


৩৯২ সংস্কৃত সাহিত্যের, ইতিহাস 


বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রতাপরুদ্রীয় ২৪৪ 
প্রতিজ্ঞাসৌগন্ধারায়ণ ১৯২ 
প্রতিমা নাটক ১৯৩ 
প্র তীহারেন্দুরাজ ২৩৬ 
প্রত্যকৃতত্ব্দী পিক ২১ 
প্রত্যক্ষোক্তি ২২৭ 
প্রতক্ষালোক ২৬৬ 
প্রভ্যতিজ্ঞাকারিকা ২২৮ 
প্রত্যভিজ্ঞা বিমশিনী ২২৮ 
প্রত্যভিজ্ঞা হৃদয় ২২৮ 
প্রপঞ্চমার 1২৬, ২২৭ 
গভা ৩০৭ 
প্রভাকর ২৭৪, ২৭৫ 
প্রসাদ ৩০৫ 
প্রয়োগরত্বমাল। ৩১৬ 
প্রবরসেন ২৩৪ 
প্রবরাধ্যায় ৮৩ 
গ্রবোধচর্জোদ্দয় ২১৫ 
প্রশস্তপার্দাচার্য ২৬৯ 
প্রশ্ন উপনিষৎ ৩৬, ৬৮ 
প্রসম্নরাঘৰব ১২১, ২১৬, ২৪০, ২৬৪ 
প্রস্থানত্রয়ী ২৪৯ 
প্রাতিশাখ্য ৭৮, ৮২ 
প্রিয়দশিক। ২*৪ 
প্রোড়মনোরমা ৩০৬ 
প্রো ব্রাহ্মণ ৬৪ 
ফাগ্ডসন্‌ ৃ ১৩২ 


বিষয় 


ফ্লীট 


বলিবন্ধ 

বল্পভাচার্য (পুঃমীঃ ) 
বাণভট 

বাঁভট 

বাণুফি 

বার্পেট 
বালচিত্বান্ুরঞ্জিনী 
বালরামায়ণ 
বালবোধিনী 
বালববোধ 
বালভারত 
বালন্থব্রক্ণায় 
বিহলন কবি 
বুকরাও 

বুদ্ধচরিত 

বুধস্বামী 

বুলার 

বৃন্দ 

বৃহৎ্কথা 
বৃহৎ্কথামগুরী 
বৃহৎ্শবেন্দুশেখর 
বৃহতৎ্সংহিতা৷ 
বুহৎস্তোত্ররত্বাকর 
বুহজ্জাতক 
বৃহতন্ত্রসার 
বুহ্দারণযক উপনিষৎ 


পৃষ্টা 


১৯৭ 


১২৮ 
১৭৬ 
১৭২, ১৭৪ 
১৬৩ 
৩৭ 
১৯২ 
১৪০ 
১২১, ১১৩ 
১১৮১ ৩০৭ 
৩১৬ 
১১৪ 


১৩৩ 


১৩০১ ১৮৫) ১১৫ 


4১ 

১৯১৯১ ১৩০ 
১৮০ 

৯৩, ৩৭৯ 
০১১ 
১৭৯-১৮০ 
১৮০-১৮১ 
৩০১৩ 
৩২৭ 

১৮৮ 

৩১৯ 

২২৭ 


৬৩, ৬৮ 


বিষয় 

বৃহদ্দেবতা 
'বুহদভাগবতা মৃত 
বুহদবৈষ্বতোধিণী 
বোঘাজকোই লিপি 
বোধায়ন ভ।য্য 
বোধায়ন শ্রৌতম্ৃত্র 
ব্যবহারচিন্তামণি 
ব্রহ্ম 

রঙ্গ গুপ্ত 

্রহ্মপুরাণ 
ব্রহ্ববৈবর্তপুবাণ 
ব্রক্মসংহিতা 

্রহ্গ ত্র 

ব্রঙ্গাণ্ড পুরাণ 
্্মানন্দ 

ব্রাঙ্গণ 


ভক্তিরসাম্ৃত সিন্ধু 
ভগবদৃগীতা 
ভগবদ্দাস 
ভট্টগজোদ্ধর 
ভট্ুনায়ক 
ভষ্টনারায়ণ 
ভষ্টলোজট 

ভটি 

ভণ্তিকাব্য 
ভট্টোজিদীক্ষিত 
ভরতমুনি 


শব্দ-ন্চী 


পৃষ্ঠ! 
৬৩৩, ৬৮ 
৯১২১ 
২১৭ 
৩৪ 
৯৮৩ 

৭৩ 
১৬৪ 
৩১ 

৩২৯ 
১০১) ১০৫ 
উ:১১ 
১১৬ 
2৮ 


১১৩৬ 


২১৯ 
১৩১ 
১৫১, ১৫৩ 
১৫১১ ১৫৩ 


১৫১) ৩৪৩ 


১৮৯১ ২৩০, ৩২৫ 


বিষয় 

ভর্তৃহরি 
ভবনাথ 
ভবভূঁতি 


ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ 


ভবিষ্যপুরাণ 
ভাওদাজি 
ভাগবত পুরাণ 
ভাগবতসন্দর্ড 
ভাগবৃত্তি 
ভাট্রচিন্তামণি 
ভাটুদীপিক| 
ভাট্টভাষ! 
ভাট্টমত 
ভাটুরহস্য 
'ভামতী 

ভামহ 
তামিনীবিলাস 
তরতমল্লিক 
ভারবি 
ভারদাজ 
ভারদ্বাজ শ্রৌতস্ত্র 
ভারতমগ্ডরী 
ভারতভাবদীপ 
ভাবাগণেশ 
ভাবপ্রকাশ 
ভাবপ্রকা শিক 
ভাববিভাবিনী 
ভাবসিংহ 


৩৯৩ 


পৃষ্ঠা 
১৫১১ ৩০৩ 
২৭৭ 
২০৬-২১১ 
১৯৬৭ 
১১৩) ১১৯ 


১৩১ 


১০৮১ ১১১১ ১১৮ 


৬২৯ 
৩৪৩ 
২৭৬ 
১৭১ 
১৭৩ 
১৭৫ 
১৭৬ 
২৮০ 
১৩১, ১ 5৩ 
১৮৭ 
৬৩০৪ 
১৪৯-১৫১ 
৩০৩৬ 


ণ৭৬ 


৩৯৪ 


বিষয় 
ভাবার্থদীপিকা 
ভাষাপরিচ্ছেদ 
ভাষাবৃত্তি 
ভাষাবৃত্ত্র্থবিবৃতি 
ভাষ্যন্যায়নির্ণয় 
ভাষ্াপ্রদদীপবিবরণ 
ভাস 

ভাপর্বজ্ঞ 

ভাস্কব রায় 
ভাস্করাচার্য (দ) 


তাস্করাচার্য (জো) 


ভিণ্টাবনিস 


ভীম 
ভুবনাভুদয় 
ভূম! 

ভেদাভেদ বাদ 
ভেল (ভেড়) 
তোজরাজ 


ভোজব্যাকরণ 
ভৌমকবি 


মকবন্দ (জ্যো) 
মংখকোষ 
মংখদাস 

মঙ্গরস 
মণিপ্রকাশিকা 


সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


পৃষ্ঠ] 
২১৮ 


১৬৮ 


১১০) ২২৬ 
২৮৫ 


৩১৭ 


৩১, ৩১১ ৬৭, ৭৯, 


১২৪৪ ১৯২৪ ৩৭১ 
১৫৪ 

১৪৩ 

৬৯১ ৭৩ 

১১৮৪ 

৩১০ 

১৩৩, ১৭৮১ ৯৩৮ 
১৯৫০১ ৯৫৫ 


৩১৬ 


বিষয় পৃষ্ঠ 
মগ্ডন মিশর ২৭৫, ২৮১ 
মণ্ডল ১৩ 
মত্শ্যপুরাণ ১১৪) ১১৯) ৩৩৮ 
মত্তবিলাস ২০৫ 
মথুবানাথ তর্কবাগীশ ২৬৬ 
মথুবামাহাত্ম ১২৩ 
মদনপারিজাত ২৯৯ 
মদনবিনোদনিঘণ্ট ৩১৪ 
মদালস৷ চম্পৃ ১৭৭ 
মধুহ্দূন সরহ্গতী ১৮২ 
মধ্যমব্যায়োগ ১৯৩ 
মধ্যসিদ্ধাত্তকৌ মুদ্দী ৩০৭ 
মধবচার্য ১১৭ 
মনুম্যালয়চন্ত্রিক। ৩৩৭ 
মন্বসংহিতা ১৯১ 
মন্ত্রমহোদ ধি ১১৭ 
মন্ত্রমহার্ণ ১১৭ 
মন্ত্রযুক্তাবলী ১৯৭ 
মন্ত্রত্রাঙ্গণ ৬৪ 
মন্বর্থমুক্তাবলী ১৯৯ 
মন্মটভট ২৩৯ 
মহাকাঁলসংহিত। ১১৭ 
ময়মত ৩৩৭ 
ময়বাস্ত্ ৩৩৮ 
মযুরভট ১৭৩-১৭৪, ১৮৫ 
মাঘকাব্য ১৫৫-১৫৭ 
মল্লিকামারুত ২১৬ 
মল্লিনাথ ১৪৩, ১৬৪ 


বিষয় 
মহাকালসংহিতা 

' মহানির্বাণতন্ত 
মহানাটক 
মহানারায়ণ উপনিষৎ 
মহাবীর চরিত 
মহাভারত 
মহাভারতের কাল 
মহাভায্ 
মহাভাম্প্রদীপ 
মহাভাম্যগ্রদীপোষ্ঠোত 
মঠিমভটু 

মহিয়স্তব 
মহেক্জবিক্রম 
মাঘকাব্য 
মাণিক্যচন্্ 

মাণ্ুকেয় 

মাণ্ডক্য উ্পনিষৎ 
মাত 

মাঠবভাম্য 

মাথুবী ( রহস্য ) 
মাধবকর 

মাধবীম ধাতুবৃত্তি 
মাঁধবাচার্য ৩৫, 
মাধুর্য কাদন্থিনী 
মাপ্যন্দিনী শাখা 
মানসোন্নাস 
মানবধর্মহুত্র 
মাননশ্রোৌতসথৃতর 


শবব-সৃচী 


১০৫ 
১৫৫-১৫৭ 
৯৪০ 

১৩ 

৬১, ৬৮ 

১৪০ 

১৫৯ 

১১৭ 

৬৩ ১ 

৩১, ১৫২, ৩০৫ 
১৩, ১৫০, ১০] 
১৯৩১ 

১৯, ৯৮ 


১৯৭ 


বিষয় 

মায়ুরাজ 
মার্কগ্য়ে পুরাণ 
মালতীমাধব 
মালবিকাগ্নি মিত্র 
মালিনীবিজয়বা তিক 
মাশক শত সুত্র 
মিতাক্ষর। 
মীমাংসা! কৌস্তভ 
মীমাংসাদর্শন 
মীম[ংসানুক্রমণী 
মীমীংসান্তায় গ্রকাশ 
মীমাংসাপরিভাঁষা 
মীমাংসাপাছক। 
মীমংসাঁবত্ব 

মুকুল 

মুক্তাচরিত 
মুক্তীফল 
মুগ্ধবোধ 
মুগ্চবোধিনী 

মুগ্তল 

মুণ্ক উপনিষৎ 
মুদ্রারাক্ষম 
মুরারি 

মৃচ্ছকটিক 
মেঘদূত 
মেঘবিজয় 
মেদিনীকোষ 
মেগতিথি (স্ব) 


১১৮) 


১৪১-১৪৩, 


পৃষ্ঠা 
২১৩ 
১৪৩৭ 
গর 
১৭৯৮ 
৯২৮ 

৭৫ 
১৯৩ 
১৭৩ 


১৭১ 


১৭৩ 
১৭১৩ 
৯৭৩ 
৯৭৬ 


১৪০৩ 


সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


৩৯৩৬ 
বিষয় পৃষ্ঠ 
মেধাতিথি (ন্যা। ) ২৫৭ 
মৈত্রায়ণীয় শাখা ১৯১ ২৭, ২৮ 
মোহ্মুরগর ১৮৫ 
মৌখরীরাজ ১৭৩, ২১১ 
ম্যাকূডোনেল ২১২, ২৪১১, ২৬০? ৩৭২ 
ম্যাক্সমূলার ২, ২৯, ১৩২, ২৯১ 
যজুরবেদ ১৭১০ 
যবনিকা। ১৯০ 
যশস্তিলক ১৭৭ 
যাজ্যবন্ধ্যসং হিত। ১৯১-১৯৩ 
যাজ্জিকী উপনিষিৎ ৩১ 
যামুনাচার্য ১৯৮৩ 
যাস্কু  &, ৩৬, ৩৮১ ৮০১ ৯৩০, ৩০০ 
যুক্তিকল্পতর ৩৩৭ 
যুক্তিদীপিকা ১৫৩ 
যোগদর্শন ২৫৫ 
যোগবাতিক ১৫৬ 
যোগসূত্র ১৫৫ 
যোগহ্ত্র ভাষ্য ১৫১ 
যোগিনীহৃদয় ২২৬ 
যৌবনোল্লাস ২২৬ 
বুঘুবংশ ১৪৫, ১৪৯ 
বদুনাথ শিরোমণি ২৬৫ 
রতিরহ্ন্য ১২৬ 
 রত্বমাল। রি ১৮৬ 
রতুগ্রভ। ২৮০ 


বিষয় 

রত্বাপণ 
রতাবলী 
রসকদণ্ঘকল্লোলিনী 
রসগঙ্গাধর 
রসচন্জরিকা 
রসগ্রদদীপ 
রসমগ্ডরী 
রসরত্বসমুচ্চয় 
রপরহ্রাকর 
রসবতী (ব্য) 
রসসা'র 
রসহৃদয় 
রসায়ণশাস্ত্ 
রসার্ণব স্ুধাকর 
রসিকপ্রিয়া 
বসেন্ত্চুড়ামণি 
রসেম্জসার সংগ্রহ 
রাগবিবোধ 
রাগসবন্থসার 
রাঘবপাগুবীয় 
রাজতরঙ্গিণী 
রাজশেখর 
রাজনিঘণ্ট, 
রাজনীতিসার 
রাজমার্তগু 
রাজবাতিক 
রাখক 
রাণাকুস্ত 


১৯৭, 


১৯২১ ২১৩, 


পৃষ্ঠা 


২০৩ 
১৮৩ 
২০৯ 
২৪৩ 
২১৪৩ 
১৮৬ 
৩২৩ 
৩৪১৯ 


৩১৯৪ 


১৮৩ 
৬৩৯১৩ 
৩২৩ 
৩২৭ 
৩২৭ 
১৫৮ 
৩৪০ 
৯৩৩ 
৩২৪ 
১২৭ 
২৫৬ 
৬ 
২৭৬ 
১৮৩৬ 


বিষয় 
রাণায়নীশাখা 
রাধা তন্ত্র 
রামকষ্জকবি 
রামকৃষ্জবিলোম 
রামচন্জ 
রামচরিত 
রামতর্কবাগীশ 
রামানন্দতীর্থ 
_রামাহুজ 
রামায়ণ 
রামায়ণকতক 
রামায়ণকুট 
রামায়ণচম্পু 
রামায়ণমঞ্জরী 
রামরুদ্রী 
রামেশ্বর 
রায়মুকুট 
রাবণার্জুনীয় 
কচিদৃত্ত পা্দটীক1 
রুদ্রট 

রূপকথ। 
রূপগোস্বামী 
রূপমালা 
রূপসিদ্ধি 
রোট 

রোসেন 


লক্ষণাচার্য 


শব্-সৃচী ৩৯৭ 


পৃষ্ঠ] 

১৬ 

২২৯ 

২০২ 

২২২ 

৩০৫ 
১৫৯১ ১৭৭ 
৩১৫ 

৯৪ 

২৪৫১ ২৭৭,২৮৩ 
৮৪-৯৭) ১১৮ 
৯৪ 

৯৪ 

৯২, ১৭৮ 
৯২৪ ১৫৯ 
২৩৮ 

১১৬ 

৩৩৯ 

১৫৪ 

৯১৯৪ 

২৩০ 

১৭৮ 
২২০১ ১৯৪১ 
৩০৫ 

৩১১ 

৩৭ 


৩৭) ৩৭১ 


২২৭ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
লঘুজাতক ৩২৯ 
লঘুভাগবতামৃত ২২১ 
লঘুমন্ুসংহিতা ২৯১ 
লবুবৃত্তি ৩০৯ 
লঘুলিদ্ধান্তকৌমুদী ৩০৭ 
লঘবা ২৭৪ 
লিতমাধব ২১৬, ২২১ 
লাডউইক ৩৮ 
লাসেন ১৩৪ 
লিঙ্গপুরাণ ১১১১ ১২০ 
লীলাবত ৩২৯ 
লোচনরোচনী ২২১ 
লৌগাক্গিভাস্কর ২৭৬ 
বংখত্রাঙ্গণ ৬৫ 
বক্রোক্তিজীবিত ২৩৮ 
বঙ্গদেশীয় স্বৃতিশান্্ ২৯১ 
বঙ্গসেন ৩২৩ 
বৎ্সভটি ১৩৬ 
বলদেব বিগ্ভাভুষণ ২৮৫ 
বল্পভদেব (কাঃটীঃ) ১৪৩ 
বললভদেব (গ্লোকসংগ্রহ ) ১৮৮ 
বল্লভাচার্য ২১৭, ২৮৫ 
বল্লভীগুরী ১৫২ 
বরদরাজদীক্ষিত ৩৬৭ 
বরদবাজমিশ্র ২৬২ 
বরাহুমিহির ৩২৯ 


বরাহ পুরাণ ১১২১ ১১৫ 


৩৯৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস 


বিষয় পৃষ্ঠা 
বরিবস্যা রহৃহ্য ১৪৪ 
বদ্ধমান (ব্য) টিন 
বর্ধমান (গ্ভা।) তি 
বশিষ্টধর্মসুত্র ৭৫ 
বঙ্গুবাত টি 
বাক্পতি রি 
বাক্যপদীয় উ8২৬5555:8 
বাগ.ভট রি 
বাঁচস্পতিমিশ্র (দীর্শনিক ) ২৩ 
বাঁচম্পতিমিশ্র (ম্থব) ১ 
বাজসনেয়ী সংহিতা ১৮ 
বাণীভূষণ ০ 
বাংস্ায়ন ১২৪-১২১৬ 
বাৎস্াষনভাঘ্য ০4৪ 
বা্দীবিনোদ ই 
বামন ৪ 
বামন পুবাঁণ ইউ ৪৪ 
বামন ভট্টবাঁণ ২১৬ 
বাঁমনাচার্ষ (অ) টি 
বায়ু পুবাণ ১০7 
বার্ষগণ্য টি 
বাঁলমভটি 2? 
বালমনোরম। টি 
বালরামীয়ণ ই 
বান্মীকি পিং 
বান্মীকি হৃদয় রি 
বাঞ্চলশাখা। রি 


বামনা ৩২৯ 


বিষয় 

বাসবদত্। 
বান্দেব সার্বভৌম 
বাস্তবিষ্া 
বাস্তশাস্ত 
বিক্রমাক্কচরিত 
বিক্রমোরশীয় 
বৈজয়ধ্বজ 
বিজ্ঞান ভৈরবতন্ত 
বিজ্ঞান ভিক্ষু 
বিজ্ঞানেশ্বর 
বিদগ্ধমাধব 
বিদ্ধশালভপ্ডিক' 
বিদ্বৎকামধেনু 
বিদ্বন মনোরম 
বিদূষক 

বিগ্ভাধব 
বিগ্ান্যখ 
বি্ভামনোবঞ্জিনী 
বিগ্ভারণ্য 
বিধিরসায়ন 
বিধিরসাযনদূষণ 
বিধিবিবেক 
বিলাপকুন্মাঞ্জলি 
বিববণ প্রমেয়সংগ্রহ 
বিবর্তবাদ 
বিবাদচন্ত্র 
বিবাদ চিন্তামণি 
বিবাদরত্বাকর 


পৃষ্টা 

১৭০ 

২৬৩৪ 

৩৩৭ 
৩৩৭ 

১৬৩০ 

১৭০৭ 
৯১৮ 

২২৮ 
১৫৩১ ৯৫৪ 
১৭৯৪ 
২১৬) ২৯৯ 
১১৪ 

১১৮ 

০৪ 

১০৯১ 

২৭৪ (ক) 
২৪৩ 


২৮১ 
২৭১ 
২৭৬ 
২৭৩ 
১২৩ 
২৮০ 
২৪৭ 
২১৯০ 
২৬৪, ২৯৭৯ 


২৭, ২৭৯৭ 


শবা-মৃচী এ 


বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
বিশাখদতত 7 বেদ 
বিশাখ দেব 4 ২৯১ বেদবিভাগ রঃ 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ২৮৩ বেদাজ ৭২ 
বিশ্বকর়ী প্রকাশ ১৪৭ বেদাস্তকল্প তর ২৮০ 
বিশ্বগুণাদর্শ ১৭৮ বেদান্তকৌস্ৃত ১৮৫ 
বিশ্বনাথ কবিরাজ ২৪০, ১৪১ বেদান্ততবসার ১৮৩ 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ২১১ বেদান্তদর্শন ৪5৭7 
বিশ্বনাথ পঞ্চানন ১৯৬৮ বেদাস্তদেশিক ১৪৩ 
বিশ্বগ্রকাশ ৩৩৪ বেদান্ত পরিভাষ! ১৮২ 
বিশ্বরূপ ১৯৩ বেদান্ত পারিজাত সৌরভ ১৮৫ 
বিশ্বেশ্বর ভট্ট ২৭৩, ১৯৪ বেদান্ত প্রদীপ ২৮৩ 
বিশ্বেধর সরি ১৪৩ বেদান্তসার ২৮২ 
বিক্ুধরমতোত্তর 5৩৮ বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী ২৮২ 
বিষুণধর্মোত্তর ৩৩৮  বেদন্তী মহাদেব ১৫৪ 
বিষণ পুবাণ ১০১, ০১৭ বেদার্থসংগ্রহ টি 
বিষণ সংহিতা ২৯৫ বৈখানস শ্রোতশৃত্র ৭৬ 
বীরমিত্রোরদয় ২৯৯ বৈজয়ন্তী 55৪ 
বীর রাঘব ২১৮ বৈতানশ্রোৌতসুত্র ৭৭ 
বীরস্বামিভটু ১৯৯১ বৈতানন্ত্র ৬২ 
বুধরঞ্জিনী ২১৮ বৈদিককাল ২৯ 
বৃত্তচন্ভ্রিকা ৩৩৯ বৈদিক ধর্ম ৪৭ 
বৃত্তপ্রত্যয়কৌ মু্দী ৩৩৯ টবগ্ককশাস্ত্র 5১৭ 
বৃত্বরত্লাকর ৩৩৯ বৈরাগ্যশতক ১৯৮৫ 
বৃদ্ধমনু ২৯১ বৈশেষিক্ত্র ২৬৯ 
বেস্কটধবরি ' ১৭৮ বৈষ্ণবতোধিনী ২১৯ 
বেস্কটনাথ ২৭৬ বৈষ্ধব ধর্মশান্ত্র ২৯৫ 
বেণীসংহার ২১২ বৈষ্ণব সাহিত্য ২১৭ 


বেতালপঞ্চবিংশতি ১৮১ বোপদেব ৩৫৫ 


বিষয় 
ব্যবহারচিন্তামণি 
ব্যবহার নির্ণয় 
ব্যবহার মযুখ 
ব্যক্তিবিবেক 
ব্যাকরণ 
ব্যাখ্যালেশ 
ব্যাড়ি 
ব্যোমবতী 
ব্যোমশিবাচার্য 


শ্াকুন্তল! 
শক্তিহ্ত্র 

শঙ্কব ভট্ট 

শঙ্কব মিশ্র 
শঙ্কবাগম 
শঙ্করাচার্য 
শঙ্কুক 

শতদৃষণী 
শতপথ ব্রাহ্মণ 
শববস্বামী 
শব্বরত্বমনোরমা 
শব্দশক্তি প্রকাশিকা 
শব্দানুশাসন 
শবালোক 
শব্দার্ণবচন্মিকঃ 
শবেন্দুশেখর 
শর্ববর্ষন্‌ 
শীকটায়ন 


সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস 


ৃষটা 


২৬৪, ২৯৯ 
২৯৮ 

২৯৮ 
২৩৮, ২৪৩ 
৭৮, ৩০০ 
১৮ 

৩০১ 

১৩৯ 


৯৬৭ 


১৩৮, ২০ ০ 
২২৩ 

২৭৫ 

১৮১৬১ ১৭০ 
২২৭ 

৬৭) ২৭৭-২৭৮ 
২৩১১ ৯৪৩ 
২৮৪ 

৬৩ 

২৭২ 

৩০৩৬ 

২৬৭ 

৩১২ 

২৬৩৬ 


৩১৩ 


৩০৬ 


১৭৭ 


৯১ ৩০৩১ ৩১১ 


বিষয় 

শাকটায়ন (অভিনব ) 
শাকপূণি 
শাকলশাখা। 

শাকল্য 
শাক্তপ্রমোদ 
শাক্তামোদ 
শাক্তানন্দতর ঙ্গিগী 
শাখ। 

শাখাবিভাগ 
শাঙায়ন শৌতক্ত্র 
শাঙ্খায়ণ গৃহাতৃত্র 
শস্তি বিলাস 

শান্তি শতক 
শাবদাতিলক 
শারদ্বতীপুত্র প্রক বণ 
শারিক 
শারিপুত্রপ্রকবণ 
শারীরকভাষ্য 
শা্গধর 

শাঙ্গধর পদ্ধতি 
শালাতুরীয় 
শীলিকনাথ 

শান্ত্রদ পণ 
শান্্র্দীপিক। 


, শিঙ্গভৃূপাল 


শিলার 
শিল্পরত্বম্‌ 
শিল্পশান্ত্ 


ঠা 
৩১১ 
৭৯ 

১৬ 

০১ ৩০৩ 
২২৭ 
২২৭ 
২২৭ 
৯) ১৬ 
২৫-২৬ 
প৫ 
৭৫ 
১৮৭ 


১৮৫ 


২৭৪$ ২৭৬ 
২৮০ 
২৭৫ 
২৪০ 


১৩৯, ১৪১১ ১৫৯ 


৩৩০ 


৩৩৬ 


বিষয় 

শিবদৃষ্ি 
শিবদৃষ্টালোচন। 
শিবপুরাণ 
শিবহ্ছত্র 
শিবস্তত্র বিমশিনী 
শিবন্ুত্রবৃত্তি 
শিবস্বামী 
শিবোত্কল্সপ 
শিশুপালবধ 
শুকপক্ষ 
শুকবস্তাসংবাদ 
শুকসপ্ততি 
গুক্রনীতি 
শুক্রনীতিসাব 
শুরুষজুবেদ 
শুবত্র 

শত্রক 
শূলপাণি 
শৃঙ্গাবতিলক 
শৃঙ্গারশ'তক 
শৃঙ্গাবন্থধাকর 


শেষরু্ণ 
শৈবতন্ত্ 


শৌনক 
শৌনকশাখা 
গ্যামারহহ্য 
শ্রাঙ্ধবিবেক 
প্রীক্ঠচরিত 


২৬ 


শব্ব-স্চী 


পৃষ্ঠা 
২২৮ 
৮ 
১৩৭ 
২৮ 
২৮ 
৮ 
১৫৪ 
১৮৭ 
১৫৫-১৫৭ 
২১৮ 
্ৎ 
১৮১ 
৩৩৭ 
১২৭ 
২৬ 

৭৩ 
১৯৬ 
২৯৪, ২৯৬ 
১৮৪ 
১৮৪ 
৭৪ 

৩৩৫ 
ত্ণ 

৮৮ 

২৩, ২৮ 
২২৭ 
তন 
১৬৩ 


বিষয় 

শ্রীকঠমুত 
লীকৃষ্ণঃকর্ণাস্থত 
শ্রীকষ্ণভাবনা মৃত 
শ্রীরুষ্ণতর্কালঙ্কার 
লীধরদাস 
প্রীধরসেন (পাদুটীকণ) 
পীধরস্বামী 
শ্রীধরা চার্য 
শ্রীনাথ আচার্য 
শ্রীনিবাস 
শ্লীভাম্য 
শ্লীবিগ্যাতন্ত 
ব্বীবিগ্তারত্বস্ৃত্র 
শীবিদ্ার্ণব 
শ্রীহ্য 

শ্রতবোধ 

শ্রুতি 

শ্রৌতম্থত্র 
শ্নেগেল্‌ 
শ্লোকবাতিক 
শ্লোকসংগ্রহ 


যট্‌সন্দর্ভ 
ষড়দর্শন সমুচ্চয় 
ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ 
ষষ্টিতন্ত্ 


সংকল্পকল্পদ্রম 


8৩১ 


পৃষ্ঠা 


২৮৪ 

২১৯ 

২২২ 

১২ 

১৮৭ 
১৫২, ১৫৪ 
২৮৮ 
২৬৯১ ৩২৯ 
২৯৭ 

২৮৫ 

২৮৩ 

২৯৫ 

গু 

২২৫ 

১৬১৭ ২০৩-২০৪ 
২৮৬ 

৪ 

৭৩ 

২৯১, ৩৭০ 
৭৪ 
১৮৭) ১৮৮ 


২২১ 
২৫১ 

৪ 
২৫১ 


২১ 


৪8০৭ 


বিষয় 


সংকেত 
ংক্ষিপ্তসার 
সংক্ষেপশারীরক 
সঙ্গীতদর্পণ 
সঙ্গীত দামোদর 
সঙ্গীত নারায়ণ 
সঙ্গীত নি 
সঙ্গীত মকরুন্দ 
সঙ্গীত রত্বাকর 
সঙ্গীতশাস্ত্র 
সঙ্গীত নুদর্শন 
স্দানন্মযোগীন্জ 
সছুক্তি কর্ণামৃত 
সনাতন গোস্বামী 
সন্ধ্যাকর নন্দী 
সন্ন্যাসরত্বাবলী 
সপ্তপদার্থ 
সগ্ডশতী 
সভারগনশতক 
সময়াচার 
সমরাঙগন স্ত্রধার 
সমুত্রমিশ্র 
সরস্বতী ক্ঠাতরনী 
সরদ্বতী বিলাস 
সর্বজ্ঞ নারায়ণ 
সর্বজ্ঞা। 
সর্বদর্শন সংগ্রহ 
সর্বসংবাদিনী 


সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহান 


পৃষ্ঠা 
২৪০ 
৩১৪ 
২৮১ 
৩২৭ 
৩২৭ 
৩২৭ 
৩২৭ 
৩২৭ 
৩২৭ 
৩২৫ 
৩২৭ 
২৮২ 
১৮৭ 
৬3 
১৫৯ 
২৮৬ 
২৭০ 
১২০ 
১৮৭ 
২২৭ 
৩৩৭ 
৪৪ 
২৩৯ 
২৯৮ 
৯৮ 
২৮১ 
২১৯ ২৫৪ 
২২১ 


বিষয় 


সবাজনুন্দরী 
সর্বান্ুক্রমণী 
সর্বোপকারিণী 
সর্বোল্লাস 
সাংখ্যকারিকা 
সাংখ্যক্রমদ্দী পিক। 
সাংখ্যচন্জি ক। 
সাংখ্যতত্বকৌমুদী 
সাংখ্যতত্বগ্রদ্দীপ 
সাংখ্যতত্ববিবেচন। 
সাংখ্যদর্শন 
সাংখ্যপ্রধচনভাষ্য 
সাংখপ্রবচনস্থত্র 
সাংখ্যসার 
সাংখ্যস্ত্র 
সাংখ্যহ্ত্রবিবরণ 
সাকেত 
সাতবাহন 
সামবেদ 
সামবিধানব্রাঙ্গ" 
সায়ণাচার্য 


ৃষ্ঠ1 


১৮৬ 

৮২ 

২৫৩ 

২২৭ 
২৫১-২৫২ 
২৫৩ 

২৫৩ 

২৫৩ 

২৫৪ 

৫৪ 

২৪৯ 

২৫৪ 
২৫১, ২৫৪ 
২৫৪ 

৫০ 

২৫৩ 

৯১০ 

১৮৫ 

১৫১ ১৬৯ ১৭ 
৬৫ 


৩৫ 


সার উইলিয়াম জোগ্স ১৩২,১৩৯,৩৭ ০ 


সার টমাস নর্থ 
সারমঞ্জরী 


সারসংগ্রহ (পাদটীকা) 
সারসিদ্ধান্তকৌমুদী 


সারমুন্দরী 
সারম্বতব্যাকরণ 


১৮২ 
২৬৭ 
২৮১ 
৩৪৭ 
৩৩৪ 


৩১২ 


রিষয় 
নারার্থদখিনী 
সারাবলী 
সার্বভৌমনিরুক্তি 
সহিত্যদর্পণ 


সিংহাসন দ্বীত্রিংশিক। 
পিদ্ধান্তকৌমুদী 
সিন্ধাত্তচন্জিক। 
পিদ্ধান্তজাহবী 
সিদ্ধান্তদ্পণ 
সিদ্ধান্তমুক্তাবলী (ন্তা) 
সিদ্ধাত্তরত্ব 
সিদ্ধান্তরহ্য 
সিদ্ধান্তশিরো মণি 
সিদ্ধান্ত নুন্দর 

পিদ্ধিত্রয় 

সিলভেল লেভি 
নুধালহরী 

স্থপন্ম ব্যাকরণ 

সুপন্ম মকরন্ন 
স্থভগোপয় 
সুভাষিতাবলী 

নুভূতি 

স্থবন্ধু 

নুবৃত্তিতিলক 
নুবোধিনী (কাঁঃ টাঃ) 
ম্ুবোধিনী (স্ভা। ) 
লুবোধিনী (বে) 


১৭০, 


শব্ব-নচী ৪০৩ 


পৃষ্ঠ! 
২১৮ 
২৬৫ 
২৬৫ 


২৪০ 


১৮১ 


ঠে 
৫ 


৩১২ 
৫ 


৬ 


২১৬৮ 


২২২ 
৬৮৩৩ 
৩২৭) 


৩২৬ 


১৮৮ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ম্ুবোধিনী (স্ব) ১৯৪, ২৯৭ 
শ্থবোধিনী (ভাগবতটীক1) ২১৮, ২৮৮ 
স্থবোধিনী (ব্য) ৩১২ 
হৃশত ৩১৯ 
স্ক্তিমুক্তীবলী ১৮৭ 
সৃ্যযশতক ১৮৫ 
সুর্য সিদ্ধান্ত ৩২৮ 
তটি ক্রিয়া ৫৩ 
পেতৃকাব্য ২৩৪ 
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